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জরীভক্তিবিলাম ভারতী : 





শ্ৰীশ্ৰীগুরুগৌরঙ্গৌ জয়তঃ 
ভজন সন্দর্ভ রর 
( পঞ্চম বেষ্য ) 


শাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শীল প্রভৃপাদের অভিধেয়তব অতি 
বিচার ও রস অতি উপাদেয়ভাঁবে বণিত হইয়াছে। 
ণে ইঙ্গিতে বর্ণন করিয়াছেন। পরমকীরুণিক গ্রভুদ্ধয় সেই 
সিদ্ধান্তপারগুলি অতি সুকৌশলে স্থম্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়া অভিনবভাবে কারুণ্যের মহাপ্রকাশত! বিজ্ধার 


ত উপাদেয় ও পথম মঙ্গলদীয়ুক গ্রন্থ | 


এই বেছ্েও অভিধেয়তত্ব বণিত 


স্থন্দণ সুস্পষ্ট সবৈজ্ঞ/নিক ও অন্তরঙ্গ 





ূরবব মহা জনগণ যে সকল গৃঢ় রহস্ত অতি 


পা ৰাখ ডু রই সু a] 
করিয়াছেন। ইহ! সাধক মাঁত্রেরই অতি আবশ্যকীয় অ 


গৰীগ্ৰীগৌর-কুষ্ণ-পার্যদপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ 
ভ্রীগ্রীমন্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 
পাদপন্মরেণুধারী 
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্ীঅদ্তক্তিবিলাস ভাৱতী মহাৱাজ কর্তৃক 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত ৷ 


= 


শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোধান তথি 


৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩:৬ সাল, ইং ১৪ই জুন, ১৯৬৯ । 
প্রাপ্তিস্থান 
১। ভ্রীবূপাঁনুগ ভক্ঞনাশ্রম__পি, এন, মিত্র, ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা-৫৩। 
২। আ্রশাঙ্গগ ভজন'অম--পে;ঃ শ্রীমায়াপুর, ইঈশোছ্যান, মায়াপুরঘাট, নদীয়। 


৩। শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠ--৩৫ সতীশ মুখাঞ্জা রোড, কলিকাতা-২৬। 
৪ | মহেশ লাইব্রেরী -২ ১, শ্যামীচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২। 
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার--৩৮, বিধান সরনী, কলিকাতা -৬। 


জানুকুল্য_ঝাইস ২০৫ ৫। 


ত্রিদণ্ডিস্বামী ্তক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক শররূপাহ্গভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, 
কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ, কৈলাস বোস সীট 
কলিকাতা-৬ হইতে হি | 


ও্ীলল্া্মলী $= 
ভজন জন্দর্ভ (১ম বেদ্য) আহ্কুল 
এ (২য় বেদ) j) 
এ (৩য় বেদ) ত 
এ (৪র্থ বেদ্য) ঠি 
এ (ধম ব্েদ্য) টি 
এ (ষ্ঠ বেদ্য) যন্ত্ৰন্থ 
শিক্ষাগত নিধ্যাস টড 


তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহদর্শন পদ্ধতি 
অপমল্পরদায়ের স্বরূপ 

সীল অদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধা 
ক্ফোটবাদ বিচার 

প্রীগৌরহরির অত্যন্ভুতচগৎকারী 


ভৌমলীলাগৃত 


গীতার তাৎপর্য্য 
শিবতত্ত 


শৌরশক্তি শ্রীগদাধর 


শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন 


1. মায়াবাদ শোধন 


চি 


ভজন গন্ধ 
পরম বেচ্ 


অভিধেয় ঘিলাস। দশম বিলাস। 
শরীশ্রীন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অভিধেয়তত্ব ৱিচাৱ 


সদধ-জ্ঞান-প্রাথ পুরুষের কর্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্তৃব্যাবলম্বনকেই সর্বশাস্ত্ের “অভিধেয়' 
বলিয়! জানিতে হইবে। সচ্চরিত্রতার সহিত রুষ্কান্শীলন করিতে হয়--ইহার নামই 'অভিধেয়তত্'। এই তত্ব 
[ভহিত হইয়াছে বলিয়া শ্ীমন্মহা প্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ব বলেন। সাধন-কাধ্যটী 
বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে ন, পরন্ধ যত্তপহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আপর-পুর্বক যে পরিমাণে 
সাধন করা যাইবে, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবন্তী হইবে। জীব ও ঈশ্বরের একটা নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে। 
রাগের উদর হইলে সেই সন্বদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সন্থদ্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধজীবের পক্ষে 
তাহা গুপ্ত রহিয়াছে । দেশালাই ঘনিলে না ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রপ সাঁধনক্রমে 
এ সন্দ্ধ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কষ্কান্থশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় “সেবা, কহা যাঁয়। ভক্তিযোগ 
ছুই প্রকার (১) অবণ-কীত্তনাদিরূপ মৃখ্য-ভক্তিযৌগ এবং (২) প্রীরে অগিত নিষ্ষাম-বর্ধরূপ গোৌণ-ভক্তিযোগ। 
বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ত্রতই কর্শ্মাগীয় গৌপ-ভক্তিপথ। কেবল বর্ণাশম-ধর্শ-পালনাপেক্ষা 
কর্ধার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কন্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্শ্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর-ধম্বত্যাগ-পুর্ববক সন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা 
ত্রদ্ধা্ুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি রিও উই সে-সমুদয় বাহ ; কেন না সাধ্যবস্ত যে শুদ্ধভক্তি, তোহা সেই চারি- 
প্রকার দিদ্ধান্তে নাই। আরোঁপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিত্ধা 
ভক্তি একটী পৃথক্‌ তত্ব। তাহা কৰ্ম্ম, সুর কম্মত্যাগরূপ সন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্‌ । 
সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-_অন্তাভিলাধিতাশূন্ত, জ্ঞান-কম্ধাদির ছার! অনাবৃত, আম্কুল্যভাবে রুষ্তান্থশীলন। 
ইহাই সাধ্যবস্ত ; কেন না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্মলরূপে লক্ষিত হয় ॥ 

ব্যাস, শুক, প্রহলাদ, প্রশ্িমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ধদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাঁজন- 
পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। পদ্থা নৃতন 
হয় না। ষে পন্থা সমাতম আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বণ করেন ॥ যাহার! দাম্ভিক ও যশোলিগ্স, তাহার! নৃতন 
গস্থ৷ আবিষ্কার কবিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাহাদের পূর্বব ভাগ্য থাকে, তাহারা দাম্ডিকতা! পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 
পূর্ব-পন্থার আদর করেন। যাহাদের ভাগ্য মন্দ, তাহারা নবীন পস্থায় আপনাদ্দিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা 
করিতে থাকে। সর্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরস্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পুর্ব-মহাঁজনদ্িগের ভজন- 
গম্থা। সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার ) কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার । প্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্-মহী প্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাষোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। 
প্রাচীনকাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রপুরুষোত্রম-ক্ষেত্রে কিছুদিন 
পূর্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে 
নিঃসন্ধে নিরস্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্তন ও ম্মরণ-__ইহা যে একমাত্র একান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা প্রহরি 
ভক্তিবিলামের শেষে শ্রুলসনাতন ও গ্রাগোপালভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । 

অধিকাঁর-নিষ্ঠার সহিত নাম সংকীর্ভনই বৈষ্ণবধর্শ্ব। কর্মের অবান্তর ফল_'ভুক্তি, জ্ঞানের অবাস্তর ফল 
মুক্তি এবং তদ্ভয়ের চরমফলরগে ‘ভক্তিকে বুঝিতে হইবে। ফে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া 

ভজন ( ৫মঃ)_-১ 





বেদাদি সমস্ত শান্ে গ্রবলরূপে আঁ 


ধ্ীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার 


উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান-_সোপাধিক ও ভগবদ্হিন্ম'খ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়| জ্ঞানের 
চালন। হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে ‘সাধনভক্তি’ বল! যায়। যে, ভক্তি মুক্তির পূর্বে ; যুক্তির স্দে ও মুক্তির পরে বর্তান 
থাকে , সে-ভক্তি একটা পৃথক্‌ নিত্যতত্ব_তাহাই জীবের নিত্যাধর্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটা অবান্তর 
ফলমাত্র। যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়|। ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তি-লাঁভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব 
আরাধ্য ; কিন্তু যে জ্ঞান ভক্তির পরম শেয়্ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুল-জগতের বোধ-মাত্র লাভের 
জন্য ব্যস্ত হয়, তাঁহা অত্যন্ত হেয়। বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিগাঁক-অবস্থা। আর্তদিগের 
কামন্ধগ কযায়, জিজ্ঞাস্থদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানবদ্ধতারূপ কষাঁয়, অর্থাথাঁদিগের সামান্ পারলৌকিক শ্বর্গাদি 
গ্রাণ্ধির আশারিপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্গালয় ও ভগবত্তত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কায় দূর হইলে, এ চারিগ্রকাঁর 
জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-পধ্যন্ত কষায় থাকে, সে-পধ্যস্ত এ সকল ব্যক্তির ভক্তি--প্রধানীভূত। 
ক্যায় দুর হইলে “কেবলা, ‘অকিঞ্চমা’ বা উত্তম!” ভক্তি লাভ করে । 

যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চান্তাগে ছাঁয়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রপ ভক্তি থাকিলেই তাঁহার পশ্চান্তাগে 
বৈরাগ্য অবশ্যই থাকিবে) কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত-বৈরাগ্য ভক্তির অন্র-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত 
ছায়। প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাঁহার সহগামিনী, তদ্রপ রাগ-ভাবরূপ বৈরাঁগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। 
সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাঁগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্ত তাহার! অন্গ হইবে ন!। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাঁধিক- 
কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সৌঁপাঁধিক-কাঁধ্যের নামই কর্ম জড়মুক্ত হইলে জীবের কাঁধ্য 
নিরূপাধিক হয়। নামরসসিন্ধুর নিকট কর্শযোগ-_অদ্বকুপ-সদৃখ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ 
সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অনুক্ষণ নাঁম-ভজন সর্বাপেক্ষা-হুলভ। ভক্তির ছুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ এশর্য্য-জ্ঞানযুক্ত। 
ও.কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাঁসন1 করিতে হইলে শবব্য-জ্ঞানযুক্তা 
ভক্তি হয়। পরমাত্ম। ও ব্রদ্ধ ব্যতীত পরব্যোমনাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই এশবর্য্য-জ্ঞান- 
যুক্ত! ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ-দ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবলা প্রেমেই দেখা যাঁয়। বৈষ্ণৱ- 
কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ভগবচ্চরণে খরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্গণ-দ্বারা ভক্তির 
ব্যাখ্যা হয় না৷ হুরিনীমকে সাধন-শ্রেঠ জানিয়! একাস্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই 
অন্ত অ্গুলি স্বীকার করা যাইতে পারে । হরিনামই একমাত্র সাধন । অন্যান্য সাঁধনাঘগুলি হরিনামেরই 
সহায়ম্বরূপে গৃহীত হুয়। “মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখাঁ-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কাঁধ্যকর। হরিভক্তি আছে 
খাঁর, সর্ববদের বন্ধু তীর, ভক্ত সবে করেন আদর ॥' হুরিভন্তিই শুদ্ববৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্শ, জৈবধর্শ, ভাগবতধর্শ, 
পরমার্থধর্ম, পরধর্ম বলিয়| বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পরমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধৰ্ম্ম হইয়াছে, মে- 
সমত্তই নৈমিত্তিক । নিব্বিশেষ ব্হ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নহে। জড়বিশেষে আবদ্ধ 
হইয়া যে জীব বন্ধন-মৌচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়-বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নিক্বিশেষ-গতি অন্ুসন্ধাননূপ 
নৈমিত্তিক-ধর্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্শ্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধিস্থখ-বাঞ্জায় পরমাত্ম-ধর্ম্ম 
অবলম্বন করে, সে জড় সুশ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম- 
ধর্ম ও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্শই নিত্য। বৈষ্ণব-ধৰ্্ম ব্যতীত আর ধৰ্ম্ম নাই | অন্তান্য যত- 
প্রকার ধর্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বাঁ হইবে, সমনুই বৈষ্ণব-ধর্শের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তঁহা- 
দিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে) বিক্বৃতি-স্থলে অন্য়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ব আলোচন! করিবে।. জগতে 
একটা ধর্ম আছে, তাহার নাম বেষ্ণবধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্শ আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর : 
অহুয়া ও স্বীয় সমপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বলপূর্বক বিচরণ করিতেছে। ষে-সকল ধর্মে জ্ঞান কম্ম? ভক্তি, বৈরাগ্য ও 


শ্রীদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেতদ্ব :বিচাঁর ৩ 
ই, সে-মকল ধশ্ম কৈতবপুর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধশ্মই কৈতব- 
শূন্য । কপট-বৈফবের দিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম-দুষিত হইতে পারে না। 

“দৈন্য ও দয়।|"-_এই ছুইটা পৃথক্‌ গুণ নয়,-ভক্তিরই অন্তর্গত। ভক্তিনিরপেক্ষা__ভক্কি নিজেই সৌন্দর্য্য ও 
অলঙ্কার--অন্য কোন সন্গ্রণকে তিনি অপেক্ষা করেন ন!। সারগ্রাহী ধৰ্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাঁধ্য 


নহে। ইহাতে ছুইটী বিযয় দুষ্ট হয়__অনুরাগ ও সচ্চরিআ। অন্ত্রাঁগের স্থল দুইটা মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। 
Sf [ 


পরমেশ্বরে পূর্ণাঙগর্তি ও জীবে ভ্রাতৃব*-তুল্যামুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, 


প্রেমের পরস্পর যথাযথ অন্বদ্ধ নির্ণয় হয় না 


কুঞ্চভজনে ও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনস্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। 
ওঁ নকল অবস্থায় পরাস্থশীলম ও প্র বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়। মুভিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্‌ 
বৈজ্ঞানিকের] বিশ্বাস করেম না । ভক্তই ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্চ! হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধ- 
ভক্তির উদয় হয় ন1। "জন্মমরণনূপজড়মন্ত্রনানিবৃত্তিঃ কুক্েচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া, ততগপ্রার্থনাপি ন 
কর্তব্য11” হুরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্থষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না। 

বৈরী ভক্তীঁবৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্যয,_-যৎকাঁলে বদ্ধজীবের আত্মার নিত্যধর্মনূপ রাগ নিন্দরিতপ্রায় 
ণত ধস তখন আত্মবিদৈগ্গণ এ রোগ দূরীকরণের জন্য যে- 
সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিষার্গ। সন্তুম, ভয় ও _-ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে, কৃষ্ণ-লীলায় 
লোড Fe তে ক্রিয়। করে। যে-কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশুয় করাই 
মানবের প্রধান কর্ত থিক ধম্মের অন্তর মাম-নৈতিক বা স্থার্ত-ধর্্ম। গারমাঘিক বৈধ-ধর্শ্মের নাম 
সাধনভক্তি। কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে ‘কর্মকাণ্ড! বল] যায়, এ কশ্ম- 
সমূহের দ্বারা জ্ঞানাবনর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহাদিগকে 'কর্ম্মযোগ’ বা জ্ঞানযোগ’ বল! যায় এবং যখন 
এই সমস্ত কৰ্ম্মকে ভক্তিমাধনের অনুকুল কর! যায়, তখন এই সমস্ত কশ্মকে ‘গৌণ ভভিযোগ' বলা যায়। 
পরন্ত শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কষম্মরকে কেবল ‘সাক্ষাৎ ভক্তি’ বলা ষায়। 

স্থক্কৃতি তিন প্রকার-__বক্মোমুবী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্তমুখী। প্রথম ছুই প্রকার ্থরুতিতে কর্ম্মফলভোগ 
ও মুক্তি লাভ হয়। শেষ প্রকার স্থরুতিতে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদয় হয়। অজ্ঞানে শ্রদ্ধতক্তাঙ্গের ক্রিয়াই সেই 
স্থক্কৃতি। ‘নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিপিদ্ধি।' ‘কাম লাগি’ কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে | “অন্য কামী 
যদি করে কষ্ণের ভঙ্গন। ন! মাগিলেও রুষ্ তাঁরে দেন স্বরণ ॥” এই সমস্ত পছ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব- 
প্রায় ছাঁয়ানীম।ভামীদ্দিগকে উদ্দেশ করিয়া অতিহ্ন্দরক্ূপে তত্ব নির্দেশ কর! হইয়াছে । এই সকল স্থলে যে 
“ভজন'-খঝ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভঙজনপ্রায় তীব্র সাঁধন-মাত্র। “বৈধ-ন্ত্ীঙ্গকৈই উপস্থবেগ 
ধারণ বলে।" "শুদ্ধ বৈষ্ঞ দ্বারা যে অন্ন পক্ক হয়, তাহাই কুষ্ণকে নিবেদন করা যাঁয়। কুষ্ণপুজা-সময়ে কোন 
অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না। অন্ত দেব-পুক্গকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির 
হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণাপিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে 
দেন, সেই দেব-মেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাহার প্রসাদও বৈষ্ণব- 
জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। 

সকল কার্যে সরল থাকিব-হদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য--এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকুল-পক্ষের লোক- 
গণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লীভে যত্ব করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাঁত করিব, আর কোন 
প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক। কৃষ্ণ ভজন করিতে 
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৪ তজন সন্দত 
হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হইয়। চাই। গ্রীলোঁক পুরুয-মঙ্ ও পুরুষ স্বীম্ করিবেন না। জড়চিগ্তা ও জড়ধন্মকে 
দূর করিয়া ক্রমশঃ চিন্ধর্শ্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে । গোগী 
পাঁরিলে কৃষ্ণভজন হইবে না। 
পুর্ব দিবসে ব্রচ্গচধ্য,, হরিবাসর-দিবসে নিরন্ব-উপবাঁস ও রাত্রি-জ।গরণের মহিত নিরত্তর ভজন এবং গরদিবসে 
্রহ্ষধ্য ও উপযুক্ত সময়ে পাঁরণ--ইহাই “হুরিবাপবের সম্মীন”। 
গরমাথী তিন প্রকার। স্বনিষ্, পরিনিঠিত ও নিরপেক্ষ। শ্রপুরুষযোত্তম-মাদ-ব্রতবিধি-সকল স্বনিষ্ঠ 
গরমাথীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নি্দিষ্ট কাভিক-মাঘ-ব্রত-পাঁলন-নিয়মান্গসাঁরে 
পুরযোত্তম.ত্রত পালন করিতে অধিকাগী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ একাস্তিকী প্রবৃততিদ্বার1 শ্রীভগবতগ্রসাদ সেবন, 
নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যান্থসারে শ্রীহরিনাম-বণ-কীর্ভনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন। 
যে আশ্মেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগ-পুর্কক এবং সেই আশ্রমের লিবগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া রুষ্ণভদ্তি 
দ্বারা উত্তেজিত হইয়! ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন। শরীর যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্বিক ব্যাপার স্বীকার 
করত ক্রমে ক্রমে রাঁজস-তামস-ম্থভাব ও ধশ্মকে দুর করিতে হয়। সঙ্গে সফে শুদ্ধ ভক্তিযৌগ দ্বার) এ সাত্বিক 
ব্যাগারসকলকে নিগুপ করিয়া ফেলিতে হুয়। ভক্তি-সাঁধন যত নিম্ন হয় ততই কৃষ্ণন্থকম্পার উদয় হুয়। 
গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্বী-মম্ভাযণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম আচ্ছাদন, ও বহ্বারভ্ত-_সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন। গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই 
করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বার! শরীরষাত্রা নির্বাহ করত ভক্তি-সাধন করিবেন, কোন উদ্যমে থাঁকিবেন না। 
উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাহার পক্ষে দৌষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ- 
কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ব জানিবেন। ভেবধাকী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা 
নির্বাহ করিবেন এবং কৌন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্রীলোক, রাজা ও কাঁলসর্পকে সমানভাবে 
দেখিয়া এ তিনের সংমর্গ হইতে দূরে থাকিবেন। বৈরাগীবৈষ্বদ্দিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্মল হওয়া চাই । 
বালক-কাঁলে গরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অন্থচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, 
ধ্রুব ও প্রহলাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরবেশ্বমের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কাধ্য 
করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ব করিলে সেই কাঁধ্য সাধন করিতে পারিবেন,_ইহাতে সন্দেহ 
কি? বিশেষতঃ যাহ! প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহ! ক্রমশ: স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে। 
দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক 
অবস্থা ও ভক্তীবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাঁষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভের্দ, মনোভাব ভেদ ক্রমে ঈশ্বরভজন- 
প্রণাশী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হুইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদ-সমৃহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। 
মৃখ্য-ভজন-বিষয়ে এক্য থাকিলেই ফল কালে কোন ঘোষ হয় না। 
সাধন-পর্ষের একটা রহস্ত আছে। অপ্রাক্ৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর বৈরাগ্য-_ইহাঁর তিন জনেই সমানে বৃদ্ধি 
গ্রাণ্ড হয়। যে স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়! জানিতে হইবে। 
সর্ব সাঁধুসল ও গুরু-কপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থ- 
জনক। আদৌ ধর্দ-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ-ভক্তজীবন 
ভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে। বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক জীবন, কষ্পিত-সেশ্খর-নৈতিক-জীবন, 
বান্তব-সেশ্বর-নৈতিক*জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন-এই সমস্তই সোপান 
করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়। নরজীবন একটি সোপানময় গঠনবিশেষ, 
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অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেম- 


ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম : 


শল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়ূতদ্ব বিচার রর 


নিম মোপান, নিপীশ্বর-নৈতিক-জীবন-_দ্বিতীয় সোপান, নেশ্বর-নৈতিক-জীবন-_তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত- 
জীবন-চতুর্থ সোপান এবং প্লাগ-উত্তেজিত-ভক্তজীবনই-__সোপানোপরি অবস্থান। 

অবৈষবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্বস্ব। তাহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট 
নিবারণের জন্য তাহার! বহুবিধ চেষ্ট| করিয়াও কষ্টশৃন্য হইতে পারেম ন! । ভক্ত মহোদয়দিগের এঁহিক জীবনকেতীহারা 
কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া! জানেন । সুতরাং শুদ্ধ চিখায় সুখের প্রভাবে তাহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক 
ছুঃখগকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়। কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্ত দৈশ্তের 
সহিত তাহাকে গহণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পুর্ববক নি্ষপটে ভজন করিতে থাকিবে । অল্পদিনের মধ্যে 
ভগবান্‌ তোমার হৃদয়ে বপিয় হৃদয়কে নিকাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন। 

ঘতপ্রকার ভজন-সহ্কেত আছে, সমস্ত সন্কেতের মধ্যে হরিনীমই সংঙ্ষিপ-সারম্বর্প। কেবল মুখে নামতস্ত 
বিশ্বাম করিলে বা শান্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কাধ্যে পর্যাবসিত হইলেই ফল পাওয়া যাঁয়। যাহার! 
নাম-মাহাত্ব্য অবগত হইয়াও নামে কুচি হয় না) তাহার! নিরপরাধী নহেন, অসৎসঙ্গজমিত হৃদয় 
দৌব্বল্যবশতঃ তাহাদের নামে রুচি হয় না) সে-কাঁরণ নামের নিকট তাহারা অপরাধী ।  সংসঙ্গে অপরাধ 
ক্ষয় করিয়া সরলভাঁবে নামের আশ্রয় করাই শুভ-লক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত মহকারে নাম করিলে 
সব্নদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশ: স্থখ এরূপ বুদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, 
তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। গুরু-কৃপাতেই নামাঁভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে 
রক্ষা হয়। কেবল দৈহিক-কাধ্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্তক, তদ্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির 
সহিত নাম করিলে ন.নাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকম্ম বা প্রায়শ্চিতে নামীপরাধ ক্ষয় হয়না। নীম- 
গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলন-পুর্বক কৃষ্ণের নিকট সত্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-রুপায় 
ক্রম*ঃ ভজনে উদ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কম্মি-জ্ঞানীদিগের স্তায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়। 

অন্দে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মল দ্বারা সে মল পরিদ্কত হয় না। জড়কর্শ-নিজেই মল, কিরূপে অন্ত 
মল পরিফার করিবে? ব্যতিরেক জ্ঞান-_অগ্নিত্ব্ূপ, মল দূষিত সবায় লাগাইয়া! ঢিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ 
করে। সে কিরূপে মল পরিকারজনিত জুধ দিতে পারে? স্থতরাং গুরু-কষ্ণ-বৈষবের কুপা-মূলক ভক্তিতেই 
শুদ্ধ সত্বের উদয় হয়। শুদ্ধদব্বই হৃদয়কে উজ্জল করে । 

গরমেশ্বরকে জীবনসর্বস্ব জানিয়া যাহার! সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাঁদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন 
করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহাদের জীবন মায়াবন্ধ হইলেও অন্তন্মুথ। এই অস্তন্মু জীবনকে সাধন ভক্ত 
জীবন বলে। 

যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা! ঈ)ড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্ত 
যে-স্থলে জলের রাগর্প ভ্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে ন্রোতের নিকট দ্নাড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ 
সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ ঈ!ড়ের দ্বার! মানস-তরণীকে কুলে লইতে চেষ্টা ক্রেন, 
কিন্তু রাগরূপ আোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ব-সাধন রাগমার্গ দ্বার! সাধিত হয়। রাগের 
সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকু্রাগ প্রা হন। চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিস্ব, তখন 
ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবতরাগর্ূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা! 
হইলে নেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগংস্তক্তিতত্বে স্থির হয়। সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র 
হেতু। সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আমক্তি__এই চারিটী সোঁপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম 
করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। 


৫ ভজন সন্ত 


বর্ণাখ্রম-ধর্শ্মের পালনে দেহযাত্রা নির্বাহ । যোগাদি মনের উন্নতিসাধন-পস্থা। কিন্ত সাধন-ভক্তিতে জীবের 
আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কুষক, স্থদগ্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা! হইতে না পারেন; তথাপি 
তাহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে গরিগর। যদিও একজন চতুর রাঁজমন্ত্রী কামান 
ছু'ড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যৌদুর মন্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা! করেন। 
মেইর্লপ সাধক-ভক্তের সর্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকুত-প্রন্তাবে বুদ্িমান্--ভগবত্রুপা অবশ্ত 
লাভ করিয়াছেন। 

গণ আপন আপন শানে ভগবদন্ুণীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়। গিয়াছেন, সে-সমুদীয়ই বৈধ | কিন্তু 
তাঁহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তিবিলীসে অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং জ্রীরপগোন্বামী এ সকলের মধ্য হইতে 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌঘট্টিটি উপায় উদ্ধার করত “ভক্তিরমীমুতপিন্ু” গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেম। 

শ্রন্কা--“তয়। দেশিকপাদাশ্ররঃ।৮ সেই শ্রদ্ধ। হইলে গুরু-পাদাঙুয় ঘটে। 


“কন্মি-জ্ঞানী-জনে যারে, শ্রদ্ধা’ বলে বরে বারে, সেই বৃত্তি অদ্ধা হইতে নারে ॥ 
নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়। ত’ জলে যাত্ৰ, লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন । 

তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত’ কতু নয়, মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥ 
কৃষ্চভক্তি চিন্তামণি, - তার স্পর্শে লৌহ-খনি, কম্ম-দ্রানগত শহ্কাভাৰ। 
হঞ| যায় হেমভার, ছাঁড়িয়। ত’ কুবিচার, সে কেবল মণির প্রভাব | 


পুর্ব পূর্বব জন্মের স্ুরুতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণান্তর হুরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, 
তাহাই 'রদ্ধ”। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়__শ্রদ্ধাও “শরণাগতি প্রায় একই তত্ব। 
জান, শ্রী ও কম্ম__প্রয়ৌজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়) ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়,_এবস্ৃত শান্্-বিশ্বামের সহিত 
অনম্ভভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহাঁবই নাঁম_ শরদ্ধা। শাস্বর্থ__বিশ্বীসের নাম শ্রদ্ধী। শাস্তার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবাঁমাত্র শরণাপত্তির 
লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়। কেবল দীক্ষা্দি-গ্রহণ-পুর্ববক-ভক্তাঙ্সজের অনুষ্ঠান করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা 
নয়) অনন্যভক্তিতে ধাহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রমন্নতা লাভ করিতে পারেন। কুষ্েকশরণ ব্যতীত অন্ত 
সদ্গুণ হইলেও যে-পধ্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পধ্যন্ত ভক্তি হইবে না। বৈধীত্রদ্ধা যেরূপ বৈধী 
ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোৌভময়ী শ্রদ্ধীও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ধাহাঁদের স্বরৃতি 
নাই, তাহাদের অদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাহার! কোন প্রকারে বুঝিবেন না। ধাহাঁদের স্থকৃতি- 
অন্থদারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, রুষ্ণ-কুপাঁয় তাহাদের কিয় পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিকূমে 
আচাধ্যদিগের উপদেশের মর্ম অনায়াসে তাহারা বুঝিতে পারেন। রুষ্ণসংকীর্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, 
তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই । শ্রন্থা ভক্তির “অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্য ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার- 
নিবারক বিশেষণ-মাত্র। সীধুসঙ্গক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশ:ই বৃদ্ধিপ্রাথ হয় এবং অদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও 
বাড়িয়া! উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্ববান হয়েন। 
তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একাস্ত বশীভূত ও তাহার স্বভাব স্থুপ্ু। তিনি 
তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাঁব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধীর 
এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নিগুণ-উদ্দেশিনী আদ্ধা। ইহাই ‘ভক্তিলতাবীজ্’। অস্চায়ামেব হরয়ে যঃ পুজাং অ্ধয়ে- 
হতে।” ভাঃ ১১২৪৭ শ্লৌকে যে ‘শ্রদ্ধা’ শব আছে, তাহা “অদ্ধাভীস” মাত্র) কেননা ভগবদ্তক্তকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক ক্ষণ পুজায় যে অ্ধা, তাহা প্ররুত-অর্ধার ছায়া বাঁ গ্রতিবিষ্_তাহা৷ কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী-অরন্ধা-মাতর, 
অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাক্ত-শদ্ধা, তাহ! নয় সেই ভক্যাভাসের শ্রন্ধাও পূজা প্রীকুত। 


- 
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সাশ্ুসজ্ক । বহ স্বক্কৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্কপা-ক্রমে জীবের সংসারবাদন ছুর্ধল| হইয়া পড়ে) তখন 
খ্বভাবতঃই সাধুসন্গে স্পৃহা জন্মে ॥ সাধুন্ধে রুষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ 
'র সহিত রুষ্-বিষ্য়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্বজ্ঞ 
জন-বলেই জীবের ভগবতরুপা। লাঁভ হয়। সাধুদিগের চরিত্রের 
5 হৃয়। অন্তরঙ্গ-সাধুর মহ গুরুচরণাশ্রয়। “তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, 
| সাধু, তথা তীর্থ, স্থির কি' নিঢ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নির্ঝর ॥ যে 
ভীর্ঘে বৈফ্ণৰ নাই, সে-তীর্থেতে নাই যাই, কি লাভ হাটিয়! দূরদেশ | যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্বানে 
কন্ধ সাধুগণ কখনও শ্বার্থপঃ হন মা। অতএব ম্ল-সাধনের 
জন্য যেথানে-যেখাঁলে বিশ্ুক্ধ গ্রীতি-লাঁলসা, যেখানে-যেখানে কুষ্ণকখা প্রসিদ্ধ, যেখামে-যেখানে হরিসংকীর্তবন, 
যেখানে “যেখানে কুষ্ণঘণঃশ্রবনেক্ছা, যেখানে-যখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, মেই-সেই স্থানে ভজন প্রয়াসিগণ 
তৎপর হুউন। 
নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুগ্রগ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগা-চেষ্টা তাহা 
করিতে পারে না, স্থতরাং বাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার সঙ্গবল-ক্রমেই 
জীবের গ্রপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে ছুইটী ঘটনার প্রয়োজন 
যিনি ন্ব্বভাঁব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুর্ববভক্তান্মুশী-হুকুতিক্রমে কিয়ৎপরিমাঁণে শরণাপত্তি- 
লক্ষণা শ্রন্ধা লাভ (১) ও দেই সরুতি-বলে কোন উনযু; ক্ৰ সাধুর সঙ্গ লাভ (২)। সঙ্গ হইতে স্বভাঁব। যে ব্যক্তি 
যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রপ স্বভাব হইয়া উঠে। রক স্গরূপ কন্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, 
তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বার! পরিবন্তিত হইয়! থাকে ; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। পক্ষযোগি-গণ 
ক্তিযোগারূঢ উত্তম ভক্ত এবং অনকষৌগি-গণ ভক্তি-মোগাকরুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্শ্মশাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত) কর্শ্মাসক্ত ভক্তপ্রায় 
ব্যক্তিগণ কোৌমলশ্রন্ধ কনিউভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা ‘বালিশ’ মধ্যে পরিগণিত ইহাদের ভ্বদয়ে ভক্যাভাঁপমাত্র উদিত 
হইয়াছে; শুদ্ধ ভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র টা ইলে ইহারা কন্ম'সক্তি ত্যাগ করিয়া কন্ম-ধম্ম-নাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে 
গারেন। সাধুসঙ্গই এইসকল উন্নতির একমাত্র কারণ। যাহার হৃদয়ে শদ্ধতক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণ- 
ভক্ত; মধ্যম হইলেও সন্গযোগ্য। সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। 
বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেক্সপ নৃতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্থ-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার 
সাধারণের সঙ্গে করিতে হইবে। শ্তদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পুর্ববক সঙ্গ করিতে হইবে। 
আীরামাসুজাচাধ্যের চরমে সাপদেশ_তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ঃবর্দিগের নিকট 
গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে ৷? বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের 
মধ্যে মন ফিরিয়া যায়,*বিষয়াসক্তি খর্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয় ; এমত কি, আহার-ব্যবহার-স্বদ্ধেও ক্রমে 
ক্রমে বঞ্চবোচিত হইয়| পড়ে। বৈষ্ণব-সর্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের শ্্রীদন্ব-রুচি, অর্থ-পিপাঁসাঁ, ভূক্তি- 
মুক্তিবাঞ্, কম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্ত-মাংস-মগ্য-তামীক-ধুত্রপাঁন ও তানুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনৰ্থ দূর 
হইয়াছে_ইহ। আমর! দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, 
বাক্যাদ্ির বেগ প্রভৃতি অনর্থনকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে,_বৈষ্ণব-সংসর্গে 
কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে । একটুকু আদরের "সহিত বৈষ্ণব- 
সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সবই দূর হয়-_ইহা আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপানাক্ত, 
রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ 


অধিকতর চেষ্টার সর 





গুরুর চরণাশ্রগ্ন করত 
অন্ুমরণ ও নাধুদিগের 


সাধুম্দে অন্তর 





আনন্দ অশেষ ॥ দেবতাগপ স্বার্থপর হইতে পারেন, 


১৯৮০ 


৮ ভজন সন্দর্ত 


ভক্তি হইয়াছে । এমত কি, “বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিখিজয় লাভ করিব'এনসপ দুরভিস্ষিযুক্ত 
ব্যক্তিগণেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাশক্তি-শোধনে উপায়ন্তর দেখি না। 

সাধুগণ অন্তহ্বপয়ে চক্ষু দান করেন। অপরের দোষ মাধুগণ কদাঁচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ 
থাকে, তাহাকে বহুল করিয়! তাহার! সম্মান করেন। কলিকাঁলে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়। যাইতেছে। দুঃখের 
বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাঁকে বাহ্‌ বেশ দেখিয়া ‘সাধু’ বলিয়া নদ করত ক্রমশঃ সকলেই “কপট? হইয়া! পড়িতেছে। 
সাধু অনেক পাওয়া যায় ন!। সাধুর সংখ] আজকাল এত অন্ন হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বছদিন অনুসন্ধান 
করিয়াও একটা প্রকৃত সাধু পাওয়া! ছুরভি হুইয়া গড়িয়াছে। বিশুদ.ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক “থাক্‌” নিরূপণার্থ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় ও বর্ণনায় শুদ্ববৈষ্ণৰ ও বঞ্চক দিগকে পৃথক করা যাঁয়। এ বিষয়ে ‘গোলে- 
হুরিবোৌল' দেওয়া! উচিত নয়। সংমহ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই) স্থৃতরাঁং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক করিয়া 
দেখাই উচিত। 

বদ্ধাবস্থায় সংসদ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অধ নহে। সাঁধুসঙ্ঘই একমাত্র ভক্তি প্রদ- 
স্থকৃতি। অনেকে মনে করেন যে, ধাহ!কে ‘সাধু’ বলিয়। স্থির কর] যায়, তাঁহার পদসেবা, তাহাকে প্রণতি, তাহার 
চরণামৃত সেবন, তাহার প্রসাদ-সেবা এবং তাহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হুয়। সেই সমস্ত 
কাধ্যের দ্বার! সাধুর সম্মান না হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে কিন্ত তাহাই যে 
সাধুস্, তাহা নয় । কেবল শ্ুদ্ধ-ভক্ত-দাধুগণের স্বভাব ও সঙ্চরিত্র বহু যত্বে অন্ুসন্ধাম-পুব্বক তাহা 
নিফপটে অঙ্থকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পুর্বক 
বলিয়! থাকেন_“হে দয়াময়, আমাকে কপ। করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার জংসার-বুদ্ধি কিরূগে 
দূর হইবে?” বিযয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাঁভই 
লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেহা। তাহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আঁছে। কেবল প্রতিষ্টা-লাভের 
বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয়,ক্ষয় না হয়__এই ভয় হইতে তাহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি 
আঁিয়া উপস্থিত হয়। যদি এ সাধু তাহাকে এই বলিয়া আশীৰ্বাদ করেন__ওহে, তোমার বিষয়-বাঁসন! দুর হউক 
এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক’ ; তখনই এ বিষয়ী বলিবে--“হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এক্ূপ আশীর্বাদ 
করিবেন না। এরূপ আশীর্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্বদা অহিতজনক বাক্য! এখন দেখুন, সাঁধুগণের প্রতি 
বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা৷ মাত্র । জীবনে অনেক সাঁধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্ত কপট ব্যবহারে 
সাধুপদ্দের কোন ফল লাঁভ হয় না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত সং প্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ব-পুর্বক 
অম্থুসরণ করিতে পাঁরিলে সাধুসলের দ্বার আঁত্মান্নতি লাভ করা যাঁয়।. এই কথাটা সর্ব স্মরণ রাঁধিয়া প্রকৃত 
সাধুর সঙ্নিকটস্থ হইয়া তীহার শ্বভাব-টরিত্র অবগত হইয়া এবং যাহাতে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র নিত 
পারা যায়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্। করিতে হইবে। ইহাই ্রীমদ্তাগবত-শীস্বের শিক্ষা । কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ,করিলেই 
যথেষ্ট হইবে না । যত পূর্বক সংসঙ্গ করাই কর্তব্য। অযোগ্য কুলগুরুকে তাহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান 
দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গহণ করত সদ্গুরু অন্বেষণ করা আবগুক। যিনি বৈষ্ণব-সম্গ করিবেন, তিনি 
আপন! হইতে শেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়৷ লইবেন। সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ 
তাহাদিগকে চিনিতে পারেন ন! বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্জভ হয়। সাধুর নিকট গিয়া মায়া-বিকারের প্রলাপ বিলে সাধু 
সঙ্গ হয় না। ' সাধু স্বাহভবানন্দে নিম্ন থাকিয়া হয় ত’ প্রশ্নকারীর কথা ছু'একটার উত্তর দেন, কিন্ত তাহাতে কি: 


সাধুসঙ্গ হয় ব| কৃষ্ণতক্তি লাভ হয়? “সাধুর নিকট যাইয়া গ্রীতি-মহকারে তাহার সহিত ভগবত্কথার আলোচনাই _ 
সাধুসঙ্গ, তাঁহাতেই ভক্তিলাভ হয়।” 


ন্‌ 







ভ্ভভন্নেক্রিতভ্রা ৷ সাধনযোগে এ দুর কলাই ভজন-নৈপুণ্য। সকল 

SSL LCE ৮ করিতে হইলে তাহার মালীগিরি 

ঠা ভক্তি-শান্বের ঠ সনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তমিষেধিত স্থানে বাস ইত্যাদি 

রবের আবস্য 4 5 হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন বন্ধরাদি 
বানমৃত স্ত প্রয়োজন ভঁত-বজ্ঞান ানিলে এ সকল কাধা স্চারুক্সপে হইতে পারে। 

“মহাঁভাঁগবতের শাশ্রয়ই ভাগবত্প্রঃপ্তি মাহ কারণ--ইহা জানি! দঢুরূপে তাহাদের আঁজ্ান্ষবর্ভী হইবে। 


(শ্রীবামাস্ছো রশ অন্যান্য গুল এতংপ্রনঙ্গে শালোচ্য)। গুরুববণ্রে পুর্ষেই গুরু-শিষোর পরীক্ষা! শান্ত 
নির্দেশ করিয়াছেন । এস্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা ন ঈশ্বরের নিকট সর্ব! দৈহ্া, আচাধ্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা 
বৈধবের লিকটি স্ব পীরতন্তা এবং সংলারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অন্তরকে বধ 
করিয়াছেন, স্ব অকলের উৎপাত দূর,কপ্রিবার আভিপ্রায়ে হরির নিকট জদৈন্য ক্রন্দন করিয়া 
বলিলে হরি ্ {র যে-সক্ষল অ দেব নাশ করিয়াছেন, সেঈ অনর্থগুলি 
হস্তা। “অধিকার না লভিয়! সিদ্ধ দেহ ভাবে। বিগধ্যয় 
সন্ধি চাও। সাধুর চরিত্র দেখি’ শুদ্ধ বুদ্ধি পাঁও 11১ 

যায়াভোগরূণ পৌরুষট তাহাদের অনর্থ। অনর্থ চারি 
ও, 91 হৃায়দৌর্বলা। শামি শুদ্ধ, চিংকণ, কুষ্ণদাস, ইহা 
মপাপ্জিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্ততে 
পুত্ষণা, বিউৈষণা, স্বগৈঁষণা--এই তিন 
“ই চাবি প্রকার অনর্থ__অবিদ্যাবদ্ধ- 


f) 























জীবের নৈমগিক ফল, না এ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়! বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের 





ন্যায় নাম স্র্যাকে ঢাত্িয়! জত 





করে, বত বদ্ধজাবের চক্ষুক্েই ঢাকে ; নাঁমস্থ্যা বুহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে 
পারে না। যতদিন জাবের সংসার-হখের আশ! ক্ষয়োগুথ না! হইয়া পড়ে, ততদিন “কাঁন-ক্রমে তাহাদের ভগবছুনুখতা 
উদয় হয় নাঁ। যতদিন পর্যন্ত তির উদয় মা হয়, ততদিন বি্য়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না) 
অবসর ইলেই বিষয়ের প্রতি ইাহ্যগুনি ধাবান হয়। ধাদর-দৌর্বলা-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল 
ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ কর যায না; অদংকাধো বাঁ অদূৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন 
অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌব্বল্য ত্যাগ ভতন্তঃ ভঙ্নে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা 
করাই বিশুদ্ধ ভ্গনের নঙ্কায়। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা! শুদ্ধভক্কি তাঁহার হৃদয়ে কখনই উদ্দিত 
হইবে না। অনর্থের ফলে অমংসঙ্গ, কুটীনাটা, বহিম্ুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহ উৎপাতের সৃষ্টি হয়; তাহাতে ভজন 
বিশুদ্ধ হইতে দেয় মা। অপংসঙ্গে নানারপ অসদালোঁচনা হয়; তাহাতে অসদ্ধিষয়ে অ'সক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ 
ভঙ্জনের অতান্ত বিন জন্মায় । যদি পেম-সদ্বন্ধ ন! থাকে, তবে দার্ঘ-দীবম ও রোগ-শৃণ্ততা কেবল অনর্থের মূল হয়। 

বিস্মবতভিকতত1 -ইন্দ্ৰিয় প্ৰয় ধম্মধ্বভী'দগের কৌন কুপরামর্শই শুনিতে হইবে না। “আজকাঁর মত এই 
প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কলা হইতে বিশেষ সাবধান হইব*__এইরপ হৃদয়-দৌর্ধল্য প্রকাশ করিলে কখনই 
মঙ্গল হয় নাঁ। বে বষয়টী ভজন-বাধক বে'ধ হইবে, শ্রীমন্মহা প্রভুর কু”! অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা! 
পরিত্যাগ করিবে । দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হুইলে সাধন-কাধোর একপদও অগ্রসর হওয়া 
যাইবে না। 

ন্নিস্তা--গ্রীতি-তত্বের জীবনই নৈঠ্ঠিকতা। কৃষ্ণভক্তভনই আমার মাতা-পিতা-বন্ধু-ভ্রাতা, কই আমার, এক- 

ভজন ( ৫মঃ)--২ 








১০ ভজন সন 


মাত্র পতি এবং আমি কের নংসার ছাড়ি কোথাও যাইব না -নৈঠিক ভক্তের এইরূণ সন্ধর। ভজনে কেবল 
দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন ॥ 

ভতান্নেল্ম গুল্ম-সাঁধককে ফলকাঁলে নিঃমঙ্গ ও নিরপেক্ষ করে। 
ভক্তস্্গলিগা ও ইষ্টবন্ততে নৈঠিকী মতি প্রদাম করে। নৈঠিকী ও ভক্তস্ক্ষলিপা। বৈরাগা ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা 
অনস্তগুণে শে । 

লুচি । প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কীররূপ দিবিধ স্বকৃতি-দলিত গ্রবুভিকেই রুচি’ বলা যায়। 
জীবাত্মার এই রুচি টৈসগিক। যাহাদের যে রসে রুচি আছে, তাহারা সেই সেই রসে উপটিষ্ 
হইবেন, নতুবা? অনর্থই খটিবে। মহাত্মা শ্যামাননের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে গরিজ্ঞাত হয় নাই, এই- 
জন্যই তাহাকে শখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল, পরে শ্রীতীবের রুগাঁয় তাঁহার রুচি-দঘমেত ভজন লাভ হয়_ইহ। 
লোকপ্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরুফটচতন্তাৰতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই গ্রবল। কৃষসেবা, বৈষব-সেবা ও 
নাঁমালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাঁপীদিগের রুষ্ণসেব। দেখিয়া তাহাতে যে 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাঁগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে 
রাগাত্মিকা-সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ খর্ব হয়। যাহার হৃদয়-নিরগুণ, তাহারাই ব্রজ-জনের 
আম্ুুগত্যে রুচি জন্মে) অতএব রাগীনুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র স্ধর্ম্ম-প্রবর্তক । 

আসক্তি । রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আঁনক্তি । 

ভাঁব। প্রেমভক্তিই সাধন-ভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটি অবস্থা,_-প্রথমাবস্থী_“ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা- 
‘প্রেম’ । ‘প্রেম’কে সুর্য্যের সহিত উপমা করিলে ‘ভাব’কে তাঁহার কিরণস্বরূপ বল! যাঁয়। ভাঁব--বিশুদ্ধ-সত্- 
স্বরূপ, রুচিদ্বার! চিত্তকে মণ করে। পূর্বের যে ভক্তি-সামান্ত-লক্ষণে কৃষ্ণীচ্শীলন-কাঁধ্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে- 
অবস্থায় বিশুহুসত্বন্বরপ হয় এবং রুচির দ্বার! চিত্তকে মন্থণ করে, সেই অবস্থাকে “ভাব” বলা যায়। ভাব 
মনৌবৃত্বিতে আবিভূ্ত হইয়! মনো বৃত্তির হ্বরূপতা৷ লাভ করে। তত্বতঃ ভাঁব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত 
হুইয়। গ্রকাশ্ঠূপে ভাসমান হয়। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ-সাধনাঁভিনিবেশজ ভাবের উদ্দাহরণ ) পদ্মপুরাণোক্ত 
রাঁগাঁনুগ। ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্চিই রাঁগান্ুগ-সাঁধনীভিনিবেখজ ভাবের উদ্দাহুরণ। 

ভাঁব-জীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্তন করে, তাহা নয় ; কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতঙ্্ বিয়া 
বোধ হয়। প্ৰকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কাঁ্যের নিরাঁমক হয়। ভাবুক শ্বৈর-ভাঁবাঁপন্ন হইলেও তীহার দ্বার] 
কোন উৎপাঁতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোন প্রকার পুণ্য-পাপে রুচি থাকে না, কর্তব্য-কম্ বলিয়। 
ভাবুক কৌন কশ্ম করেন না, কাহারও অনুকরণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না) শরীর, মন, আত্মা, সমাজ 
এস হইয়া থাকে। প্ৃণ্যকাৰ্ধ্যেই যখন তাহার তাচ্ছিলা, 

| জাতভাব-ব্যক্তি সর্ববতোভাবে কৃতার্থ। তাহাদের 

প্রতি বজা করিলে বৈধ-ভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! যাইবে । 
জীবনের প্রায় সদৃশ । 

ভক্তন্যজ্ক__-ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্ত কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ, 


“ভক্তের ধর্ম”-দাধককে ফলকালে 


ভাবভক্তের জীবন সাধন-ভক্তের 


বল! যায় না। ভক্ঞান্গ-ব্রতসমূহ 
টি টা ভা বসিক-জনের সহিত ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, সজাতীয় বাসন! ছারা কিক 

CU তভমাদ। নাম-সংকীর্ভন ও যথুরাবাস-_এই পাঁচটা অঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাঁতেও সংক্ষেপ 
করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শেঠ হইয়। পড়ে। 


তুলমীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্তন, নমস্কার, মাহাত্য-এ্রবণ-রোপণ, জলদেবা ও পূজা-_এই নয় প্রকার 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আঁভধেয়তত্ব বিচার ১১ 


তুলমীর ভজন।  তুলগী-নেবাঁতদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। প্রণক্রি-ভজ-সঙ্দে গৌরধাঁম পরিক্রমা 
কর উচিত। 

ভঙ্গ ও আ.চ্ছাদন-প্রাপ্তি ও অপচয়ে ভক্তের কোন বিকার হওয়| উচিত নয় ; শাস্তমতি হইয়া কষ্ণ-ম্মরণে 
নিযুক্ত হইবেন । উপগোক্ত শে মিনি সমদ্ধাম্থসান করিলে যে ্ুরুতি হয়, তন্বী প্রা অত্কপী- 
প্রভাবে রামপ্রাপ্ত বঙ্গবাদিগণের রুষচনপ ইঞ্টের দাম্যে সাধকের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর 

সাধনভক্কি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্প- 

কালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবল! প্রীতি উদ চী পড়ে,_ইহাই শ্রীমন্মহা প্রভুর গৃঢ় শিক্ষ।। 

লশ্বলিথা ভক্তি -শ্রুবণগন্ অনুশীলন ত্রিবিধ--শাস্ত্-এ্রবণ, ভগবন্নীম ও ভগবদ্ধিযয়ক সঙ্গীত-অবণ ও 
ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতার শ্রবণ । ভগবন্তব্-বিচার, ভগবল্লীলাদির বর্ণনরূপ-্রীমন্ভীগবত-শীক্ষ,। বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও 
বৈষ্ণব-সংদাৱের পৌরাণিক ইতি শ্রবণকে শান্-শ্রবণ? বলা ষায়। বেদাস্ত-তাৎপর্য্য-সহকারে অবৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্ত-নিরসন-পুর্ববক যে সকল তত্বগ্রন্থ মহান ভবগণ কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, ভীহা। শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদ- 
নুশীলন-কাৰ্য্য বলিয়া জানি টি | হরিকথা ও হরিতত্ব শুনিতে শুমিতে শান্চ্ড। হয়। হুরিকথার অবণের 
দ্বারা পরাগ্চশীলন ও প্রত্যাহার,-এই উভয়ই ষম্পাদিত হয়। অবণের দুই অবস্থা শর উদয়ের পূর্বেধ সাধুগণের 
মুখে যে রুষ্ণগুণানথবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, সেই শবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়! অধ! উদিত 
হইলে গাঢ় পিপাঁসার সহিত কুষ্ণনামাদি শ্রধণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে) তদনস্তর গুরু-বৈষ্ণবের মুখ-নিস্থত যে কৃষ্ণ- 
নাঁমাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ । লাঁধনকাঁলে:গুরু-বৈষবের মুখ হইতে অবণ করিতে করিতে 
সিদ্ব-ক1লের শ্রবণ উদিত হু 

শ্রীপ্তরুর মুখে তত্ব শ্রবণই সাধকের 'শ্রবণ-দশা” 3 সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাঁহাই 
বিরণ-দশা” ; রসম্মৃতিদ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করেন, ভাহাই স্মরণ-দশা’ ; আপনাতে সেই কুষ্টভাবকে আনার নাম 
আপন বাঁ প্রাপ্রি-দশা" এবং এই পাখিব অনিত্য সত্ত। হইতে পৃথক্‌ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম 
সম্পত্তিদশ। ১ 

ক্ষীর্ভন-কীর্ভনগত অস্ুশীলম অতিশয় উৎকৃষ্ট । পূর্বোক্ত মত শাস্ব-কীর্তন, নাম-লীলাদি-কীৰ্তন, 
স্তব-পাঠরূপ কারন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ--এই পঞ্চবিধ কীর্তন। নাম-লীলাদির কীর্তন বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গাঁতের 
ছার! হইয়! থাকে । বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, _ প্রার্থনীময়ী, দৈগ্ভবোধিকা ও লালসাময়ী। অন্ত সকল অঙ্গ অপেক্ষা 
কীর্তনই শ্রেঠা্ বলিয়া বমিত হইয়াছে। শ্রবণ, কীর্তন ও শ্মরণ-_এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্ব প্রধান যেহেতু, 
শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের অস্তভূতি হইয়া! থাকিতে পারে বলিয়া কীর্তন সর্ধপ্রধান। 

স্যব্মলঁক্ষষের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই-ন্মরণ?। স্মরণ পঞ্চবিধ--যৎকিঞ্িৎ মনন বা 
অন্থুসন্ধীনের নাম-'স্মরণ’ ; পুর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্াকারে মনোধারণের নাম__ধারণা?? 
বিশেষরগে জূপাঁদির চিত্তনের নাম-_ধ্যান? ; অমুতধারার স্তায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম-_ক্রিবানুস্থতি) এবং ধ্যেয়- 
বস্তুর স্ফুততির নীম-সমাঁধি”। শীবিষ্ণুস্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই । স্বতি ও ধ্যানের ভেদ 
এই যে, স্থৃতি’তে নাম, মন্ত, রূপ, গুণ, লীল| ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে’ রূপ, গুণ ও লীলার স্বরূপে 
চিন্তা হইয়া থাকে । ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাঁম-_'ধারণা”। ধ্যানকে গাঁড় করিতে পারিলে 'নিদিধ্যাসন' হয়। 
অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীতৃত করিয়াছে। স্্তি ছুইপ্রকার__নামস্থৃতি ও মন্ত্র স্থৃতি ৷ 
তুলসী-মালায় সংখ্য! করিয়| যে, হরিনাম করা, তাহার নাম_নাম-স্থৃতি এবং করে সংখ্য। রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ 
করা যায়, তাহার নাম-_মন্্রম্বতি । 


ভাবাজগ। কষ্খশেবারপা রাগাজগা-নামে ব্দোতাত 


১২ ভঞ্জন মন্দর্ত 


বি a CONT হা 172 Ro 
অষ্টকাল-সেবার উদ্দীপন--“শিক্ষা্টক চিন্ত ; কর স্মরণ-কীর্ভন। ক্রয়ে অষ্টকাল-সেব! হু’বে উদ্দীপম। 


সফল 
অনর্থ যাবে, পাবে প্রেমধন | চতুর্ধর্গ ফন্তু-প্রায় হবে আদর্শন ॥” 
পাদসলেল্ন-“পাদগেবর।' বা পরিচর্যা! ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-সহকারে 





গাঁদসেবা কর্তব্য । পাদসেব|-কার্য্যে নিজের অকিধনত্ব, সেবায় অং {]-বত্তর 
বুদ্ধি নিতাস্ত প্রয়েজনীয়। পাদগেব!-কার্য্যে গ্রীমুখ-মর্শম, স্পর্শন পরিক্রমা, অঙ্ণুব্রজন, ভগ না 
দ্বারকা-মণুরা-নবদীপাদি তীর্ঘস্থান দর্শনাদি অন্থর্তাব্য। গ্রীতুলমা-স 

জ্্রনন--নীম-দংকীর্ভনে সৰ্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভা 
উপকার হয়। আর্চনমার্গে অধিকার ও ঢ় 
অর্চনমার্গে শ্রদ্ধ৷। উদিত হয়, তাঁহা হইলে শরীগুরুপাদগদ্রাশ্রয-পূর্বক 
করিবে। দেহাদি-ম্ঘঘ্ধে জীব কার্য্য-বিযয়ে বিক্ষিথ-চিত হওয়ায় সেই চিত-সঙ্কোচকরণ।ভিপ্রায়ে যর্য্যাদামার্গে 
স-মঙ্জাচ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে । বিষয়ি-লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত 


ত ওয়োজনীয়। শ্রীরুষ্ঞ-মন্রে ‘সিদ্ধ-সাধ্য- 
সুসিদ্ধাদি'-বিচারের প্রয়োজন নাই। কুষঃমন্ত্রদীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত ও 





আচ্চরাননাঘন্তু- 





গম -পুরযোত্তম- 





স্তভূত। 








ও স্মরণে নিযুক্ত হুইয়াও যদি 


সন্-দীক্ষা গ্রহণ করত অর্ন: প্রক্রিয়া 











গ। জগতে যভ মন্ত্র আছে, 


সকল মন অপেক্ষা! কৃষ্ণমন্ত প্রবল। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবা-মাত্র অধিকারী জীবের কুষ্ণবল লাঁভ হয়। 
শ্রীগুরুদেধ জিজ্ঞাস্থকে অর্চনাদ্ব-সকল বলিয়া থাকেন । মংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞ 





1 ন্মু) কাতিক-ত্রত, 
একাদশী-ব্রত, মাঘ"ন্সানাদি_-মসকলই অর্চনমার্গের অন্তর্গত । কষ্ণাচ্চন-বি 
সহিত কষ্ণভক্ের অর্চনও নিতান্ত গ্রয়ৌজনীয়। সন্ব্ধ-জ্ঞামের সহিত-মুভি-সেবা করিতে হইলে কষ পুজা 
ভক্ত-শেবা,_ছুইই এককালীন হওয়া উচিত। গ্ৰীগুরুকে আসন, পান্ত, অর্থ্য, না 
অনুমতি লইয়া যুগল-পৃজ। করিতে হয়। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় 
অর্পণ করিতে হয়। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিতে হয় 
অন্ত দেবের পৃথক পুজা করা। অনাবক । 

ভক্তিঘাধনে ছুইপ্রকীর প্রবৃত্তি আছে) একটা-_অঙ্চন-প্রবৃ্ত, অপরটা__স্মরণ-কীর্ভন-প্রবৃত্তি। উভয় 
সমীচীন হইলেও ন্মরণ-কী্তন-গরবৃত্তিই এ্বান্তিক ভক্তদ্িগের মধ্যে প্রবল । অনেক মহাজন নাম-মাল1তেই 
কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নায-বীর্তন করিয়। থাকেন। বীর্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, 
স্মরণ ও কীর্ভন__এই তিন অলেরই অন্থুশীন হইতে থাকে। 

বল্দন্ন-বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির যাব পাঁদসেবা ও বীর্তনাদি 
অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার বিবিধ--'একান্র’ নমস্কার ও 'অষ্টা্? নমস্কার। 
নমস্কারে-_একহস্ত-কৃত নমস্কার, বন্বীবৃতদ্েহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে 
অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার অপরাধরপণে গণ্য হইয়াছে । | 

দৌত্য--'আমি কষ দাম-এইকপ অভিমানই দাস্ত। দাস্ত-সধদ্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই-ভ্রেষ্ঠ । নমস্কার, 
স্ততি, সর্ববকর্মীনণ, পরিচর্যা, আচরণ, স্বৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দান্ডের অস্ত্ভাব্য। উট 

সম্খ্য কষে হিতচেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্ষণই সাখ্য। সখ্য দুই প্রকার-_বৈধাঙ্গ সখ্য ও রাগাধ-সধ্য। এক্থলে 
কেবল বৈধাঙ্গ-মধ্য গ্রহণ করিতে হইবে, অর্চা-মুতি-সেবায় যে সধ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য। 

আজ্ঞন্নিবেদন--দেহাঢি হুদ্ধাত্মা পযন্ত কষে অর্পণ করার নাও 
হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের 


টং অংত্মিবেদন। নিজের জন্য চেষ্ট।শূ্ত 
লক্ষণ, _বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা 

করে না, তদ্রণ। 
ফুষ্ণের ইচ্ছার অস্থগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তন্রক্ষণ। 


ব্যয়ে একটা বিশেষ কথা আছে. কৃষের 


নীয়, বস্তু, আভরণ দিয়া পূজা করত 
ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণন ও দেবাঁদিকে 
! বিঝু-পুজাতেই সর্ধদেবতার পুজা হয়, অতএব 


র মধ্যে বন্দন অস্তভূতি থাকিলেও তাহা পৃথক্‌ 


পৃষ্ঠে, বামভাগে ও মন্দিরের 


= 


শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩ 


আজ্ঞাভ্রম্সা --যে বস্তুর যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধন্ম। বস্তুর গঠন হইতে ধর্মের বা 
টয়, তখন লেই গঠনের নিত্য সহচসন্ধণ একটা স্বভাব 
স্বর নতাধন্ম। গ্রে যখন কোন ঘটনা-বশ তঃ বা অঙ্ক বস্ত-সঙ্গে সেই বৃত্খর কোন 





পরবত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে 
নয়, ইহারহ মাম-নিনর্গ। সর্গ 
বাপন।কে ভাবা বালয়। পারচয় দেয়। যখ!-'জল’ একটি বস্তু, তারলাই ইহার 





হইয়! স্বভাবের ভ্ায় কাঁধা করে। বস্তুতঃ 
উহ! উদ্দিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদুরিত 
হইলে উহ] স্বয়ং বিগ কিন্ধ স্বভাব নিতা। বিরত হইলেও তাহা অনমুস্থাত থাকে। কাল ও ঘটনা 
ক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ-বরিচয় দিতে পাবে। বপ্ধর স্বভাবই বস্তুর নিতাধর্, বস্তুর নিসর্গহ বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম ।” 
এবং জীব--অণুচিদ্যস্ত। চিদ্ধশ্মে উভয়ের একা আছে) কিন্তু পুর্ণভা ও অপূর্ণতা-ডেদে 

- ভু, জীব-রুষের নিভ)দাম, ইহা ম্বাভী!বক 
উশিতব্য; কুষঃ-দ্রষ্া, জীব--ৃষ্ট, কয 
৮; অতএব কের নিত্য আম্গত্য বা দ্রাস্তাই জাবের 
ভীত বস্ত। চৈতন্তং ইহার গঠন) শ্রেমই ইহার ধন্ম। 


স্বভাব, ঘটন। বশতঃ জল ২ 








নিসর্গ “নিত্য নয় 


উভয়ের স্বভাব-ভেদ 
বলিতে হুইবে 


@ 










ক" হি সেই বিমল-প্রেম। অতএব রুষদাশ্রূপ প্রেমই জীবের স্বরূণবর্্। 
তাহা ba জগতে যতপ্রকার ধশ্ম প্রচারিত 
ক পারেন, মিতা, নৈমিত্তিক ও অনিত্যধশ্ম। যে-সকল 


৭ যে-সকল চর ও আত্মার নিত্যত্ব 
স্বীকাগ ১ কিন্তু [নত] য় মাদ লাভ করিতে চার, “স-সকল 'নৈমিত্তিক?। যাহাতে 
বিমল গ্রেমদ্ধারা কুষ্ণদাস্ত লাভ করিবার ষত্ব আছে, দেই ধশ্মই 'নিত্য'। নত্যবন্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, 
ভাঁষাভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ মামে পাসচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাঁদেয়। ভারতে যে বৈষবধর্ম প্রচলিত 
আছে, তাহাই নিতাবন্বের আদর্শ । আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবানু শচীনন্দন যে-ধর্শ্ম জগংকে খিক্ষ। দিয়াছেন, 
তাহাই বৈষ্ঞব্ধশ্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবন্থন করেন। বিম্ল-প্রেম ষে 
ধশ্বের উদ্দিষ্ট তত্ব, সেই ধর্মই বিম্মা। মামবগণ্রে ধন্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে 
নিতা, তাহা উতএকেন্দ্র ব! দঁক্ষকেন্দ্র-ভেদে পৃথক্‌ পৃথকৃ কখনও হহবে না। মূলে নিত্যধশ্ম ‘এক’ বই ছুই নয়। 
জীব-মাত্রেরই একটি হর্ম্ম ; সেই ধর্ম্মের নামটংফব-ধম্ম। অনেকে নানা নামে জৈবধম্মরকে অভিহিত করেন; কিন্ত 
পৃথক্‌ ধন্মের স্্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অনুবস্তর যে নির্শ্বল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্শ্ম অর্থাৎ 
জীব-সববন্ধীম ধর্ম্ম। জীব-সকল নামা প্রকৃতিনম্পন্ন হওয়ায় ঠজবধম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকুত- 
রূপে লক্ষিত হয়। এইজছ্যা বৈষ্ণবধর্শ্ম নাম দিয়া জৈংধর্শ্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হুইয়াছে। অন্থান্ 
ধন্ৰে যে পরিমাণ বৈষ্ঃব্ধন্মী আছে, সেই পরিমাপেই সে-ধর্ম্ম শুদ্ধ । 

জগতে বৈষ্ণবধৰ্শ্মের নামে দুইটি পৃথক পৃথক ধৰ্ম্ম চলিতেছে ; একটি_শুটৈফতবধর্্ন, আর একটি-_বিদ্ধ- 
বৈষ্ণব্ধৰ্শ্ম। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্শ্ম ততৃতঃ এক হইলেও রন:ভ্দে চারি প্রকার-_দাস্তগত, সখ্যগত, বাৎসল্যগত ও মধুর- 
রসগত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ববৈফ্ণবধর্ম্ম একও অদ্বিতীয়, ইহার অন্ত নাম__নিত্যধর্শ্ম বাঁ পরমধর্শ্ব । “যদ জ্ঞাতে 

বিজ্ঞাতং ভবতি”্ব_এই শ্রুতি-বাক্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ 











১৫ ভজন সন্দর্ভ 


সবিশেষ ভগবংস্বরূপান্ণগত ভক্তিতত্বে মমন্ত ভাগ্যবান্‌ জীবের রুচি হয়। ইহার] যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-গকল 
ক্রিয়া কৰ্ম্ম বা জানাঙ্গ নয় শুদ্ধ ভক্তির অন্দ। এই মতের বৈষবধর্মই শুদ্ধবৈষবধর্ম । শ্ীমদ্ভাগবত-বচন যথা--১।২/১১ 
দবাস্তি তত্ত্ববিণন্তবং যজজ্ঞানমদয়ং। ব্র্গেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শবাাতে ॥” ইহাতে ্রন্ম-পরমা ত্বাডিঃ 
ভগবত্তববই সমস্ত তত্বের চরম । ভগবত্ত্বই বিষ্ণুতত্ব এবং সেই তত্বের অন্থগত জীবই শুদ্ধজীব ) তাহার শুদগ্রববত্তির 
নামই ‘ভক্তি’ । 
ধর্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় জীবের ধর্ম একই গ্রকাঁর। জড়বদ্ধ হইয়া 
জীবের ধর্ম আঁদৌ'দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ মৌপাঁধিক ও মিরুপাধিক। নিরুপাঁথিক ধর্ম কখনও দেশ-ভেদে 
পুথক্‌ হয় না। দেশ-কাঁল-পাপ্র-ভেদে জড়োপাধিক প্রাপ্ত জীবের প্রকৃতির পার্থক্যক্রমে গোপাঁথিক-ধ্ম্ম দেশ-বিদেশ 
ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক হইয়া পড়ে। উক্ত মোপাধিক ধন্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও 
মাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিদ্কৃত হন, ততই তাহার ধৰ্ম্ম নিরুপাঁধিক হয়। নিরুপাঁধিক-অবস্থায় 
সকল-জীবেরই এক নিত্যধর্ম। 
সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাঁহারা লুগ্চপ্রায় থাকে । আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রদ্দের অস্তিত্ব প্রভৃতি অত্যমকল 
যুক্তিদবারা স্থাপিত হইতে পাঁরে না । কেন নী, যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্ম-গ্রত্যক্ষই এ সকল 
সত্যের একমাত্র স্থাপক। এ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ-সমাধি দ্বার! জীবের নিত্যধাঁম বৈকৃঠ ও নিত্যক্রিয়। রবষাস্ত 
সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূণে উন্নত করিবার আঁশয়ে প্রবৃত্তির পরাকৃগতি 
পরিত্যাগ ও প্রত্যক্গতি সাধনের জন্য ভগবদ্তাঁব-মকল বিষয়ে বিমিশ্িত হইয়াছে । ম্নৌধস্ত্রের ছারা ইন্দিয়দারা 
অতিক্রম করত আত্মা যে 'বিষয়াভিমুখে ধাবমান হম, তাঁহার নাম--আত্মার “পরাকৃগতি” 5 এ প্রবৃতিআোড 
পুনরায় স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম “গ্রত্যক্গতি”। হুখাগ্ব-লালসাঁর প্রত্যক্ধন্ম সাধনার্থ মহাপ্রসাদ-সেবন 
বযবস্থাপিত হইয়াছে শ্রীমতি ও ভীর্থদি দর্শন-দারা দর্শন বৃত্তির প্রত্যক্গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভত্তিস্থচক 
গীতাঁদি শ্রবণঘ্বাগা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যকৃগতি সম্ভব। ভগবদপিত তুলসী-চন্দনাি স্গন্ধি-গ্রহণদাঁর1 গন্ধ-গ্রবৃত্তি বৈু 
গতি সনকাঁদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-দংসাঁর-সমৃদ্ধি-মূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী ব| পতির সম দ্বারা 
সী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগ প্রবৃত্তির প্রত্যক্গতি মঙ্থ, জনক, জয়দেব, পিপাঁজি প্রভৃতি বৈষ্ণবের চরিত্রে লক্ষিত 
৮ অস্ত হরি-নীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল গ্রত্যগ.ভাবািত- 
৮ ॥ = ত > 
বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র । এ রাগ মে তা ভা না 
মুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে 
তাহাতে প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়সকলও তখন ? 
হইয়া পড়ে । 
স্ব 
করিলে শুদ্ধভক্তিষোগ সিদ্ধ হয়। কেবল ই ক 
যা বা সিদ্ধান্ত শুনিয় 
না। তাঢৃশ RL পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ-ভঞ্জনের মূল) তাহাতেই 
কষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুবার্থ-লাভ হয় ।শরণাগতি ব্যতীত জারীর টি তু 
করিবে। সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মণ্ডিত থাকিবে। “শু নিজ ্ জি j 
উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥ যতম করিয়া সেই RRR ষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি । ভক্তিহ 


শরণ লই আমি বৈষ্ণব-চরণে ॥” ইহা-প্রতিষ্ঠা 
ত্যাগের উপায় । শরণাগত শুদ্ধভভ্তের প্রার্থনা--“অস্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার, অমানী মানদ হ’ব। ক্রষ-সংকীর্নে, 





মা, কেবল আবশ্তকমত 
বৰুণঁভাবাগন়ন হয়; অতএব সমস্ত রাগই অগ্রাকত 


গীতার চরম-শ্লোকে যে শরণাগতির 


| কেহ ভগবৎপ্রধাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৫ 


শ্রীঃফ-্মরণে সতত মজিয়া রস্ব।” বৈষ্ণবদিগের যে-মকল ব্যবহীর-ছুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নহে ; কিন্তু, বৈকুণঁযাতীয় 
পান্থ-দুঃখের গ্যায় সি এবং সুথবৎ * ৬৪ যায়। 
6১) অঙ্গকুলয-সঙ্কর, (২) গ্রাতিকুল্য-বজ্জ'ন, (৩) কৃষ্ণ অবশ্য আমাকে রক্ষা করিবেন 
কফ আমার পালরিত-এই বুদ্ধি, (৫) আত্ম-নিক্ষেপ, (৬) কা্পণা,_এই ছয় প্রকার শরণাগতিই 


[রর শরণাগত্ের আচার ও বিচার--“ভক্তি অমুকুল যাহা, তাহাই 
্‌ [ই রক্ষাকর্তা আর কেহ সাই | কৃষ্ণ সে পালন মোরে 
আঁমি আমার যত কিছু রুষে নিবেদন । 1 স্তে করি জীবন যাপন ॥” শরণাগতের দা] ও 
আনাসক্তি'_-ভঙ্গনের যাহ! « ভাবে তেয়াগিব। ভজিতে ভজিতে সময় আলিকে এ দেহ ছাড়িয়া 
দিব ॥” “নিজের পোষণ, হব ভাবের ভরে। ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ 
করে ॥” “তুমি জগতের পিতা মাতা, দয়িত, তনয়, হরি তুমি। তুমি স্থম্ধন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি 
কল্পতর, ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥* “নিমগ্ন *ইনু ke SS কাতর রবে, কেহ মোরে করহ্‌ উদ্ধার । নেই কালে 
আইলে তুমি, তোমা জানি’ কুল-ভূমি, আশাবীজ হইল আমার ॥* “যাহ! ইচ্ছা করে রুফ, তাই জান ভাল। 
ত্যজিয়া আঁপন-ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥ দেয় রুষ নেয় কৃষ্ণ, পালে কুষ্ণ সবে । রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে 
যবে ॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাঁদনা। তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥” গোপ্ধত্বে বরণ-“কৃষের 
চিৎকণ নিত্যদান আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাঁকর্তা বা পালনকর্তা নাই; আমি অতি দীন ও 
হীন ও কুষ্ণনাঁম শ্রবণ-হীর্ভনাদি করিতে করিতে পুর্ব কর্ম্রকল-ভোগন্ধপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ- 
রূপা লাভ করিব__এইকপে কুষ্ণ-সংসারে স্থিতির দ্বারা আমরা কুষ্প্রেষ-ফল পাইয়! থাকি।” “কষ আমাকে অন্ত 
বা একশত বৎসরে ৰা কোন জন্মে অবশ্য রুপ! করিবেন। আমি দৃঢ়তাপুর্ববক তাহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও 
ছাঁড়িব না”_-এই প্রকার রঃ ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়! “আত্ম-নিক্ষেপ*”_আজ হইতে আমি 
আমার নই,-আমি কৃষ্ণে বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ! “পূর্ব ইতিহাস, ভুলিম্থ সকল, সেবা-স্থুখ পেয়ে? মনে । 
আমি ত’ তোমা; শিঠিি ত’ আমার, কি কাজ অপর ধনে ?” “তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম স্থুখ | 
সেবা-স্থখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্‌, নাঁশয়ে অবিদ্যা-ছুঃথ 1” “অশোক, অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণছুয়। 
তাহাতে এখন, বিশ্রীম লভিয়া, ছাঁড়িক্ু ভবের ভয় ॥ তোমার সংসারে, করিব সেবন, নহিব ফলের ভোগী। তব 
স্থখ যাহে, করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী ৷” এবং শরণ|গতির অন্যান্য গীত। 

নাম _ীত্ভল--ইহা কেবল হৃদয় উদ্ঘাটন-পুর্ববক প্রভুর নামোচ্চারণ। প্রথমে অত্যল্প কাল নিজ্জনে একাগ্র 
হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামামুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের 
ক্ষয় অবশ্য হইবে। প্রতিদিন মিজ্জনে কিয়ৎকাঁল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্বক ভাবের সহিত নাঁম করিবে, ক্রমে- 
ক্রমে এ কাধ্যের সময়ের পরিমাঁণকে বৃদ্ধি করিবে: অবশেষে সকল-মময়েই এক অদ্ভূত-ভাব উদ্দিত হইবে ; তখন 
উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদি নির্ববাহকালে ও অন্য সময়ে সর্বদা শ্রীনাম 
কীর্তন করার নামই নিরস্তর নামকীর্তন। তুলসী-_হরিপ্রিয়-বস্ত, সুতরাং তংসংস্পর্শে নামের অধিক বল অস্থভব 
করা যাঁয়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ-বুদ্ধি-পুর্র্বক নাম করিবে। নাম অধিক সংখ্যা হইবে-_ 
এই চেষ্টা'অপেক্ষা নিরস্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নামকীর্ভতন হয়_ইহার জন্য যত্ব করা উচিত। জগতে যতপ্রকার 
ধৰ্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসংকীর্তন-ধর্দম হইয়! পড়িবে,_ইহা! নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয় । যে- 
সকল লোক কীর্তন-বিবোধী তাহারা দেশের ষে পরম শত্রু, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দর্শ পৌর্ণমাসী ) একাদশী 
গৌর-পুমিমা, কষ্ণাষ্টমী, কার্তিকমান, বৈশাখ মাস ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি, এই সকল পর্ববদিন অবলম্বন করিয়া 






3 ভজন সন্মত 


হরিবীর্ভন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহা্নী স্বরে খেল-করতাঁল ইত্যাদি প্রাচীন যন্তর লইয়া নিজে নিজে পবিত্র 

বৈষব-ভাবে শ্রীনাম-কীরর্বন করিলে সুফল লাভ সত্বর হইবে ।” “(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই। 

(যায়) সকল বিপদ্‌, ভক্তিবিনোদ, বলেন, যখন এ নাম গাই ॥? 
লা'সাজ্ডাস-_নামাভাগের দ্বার! সর্ধ-পাঁপ ক্ষয় হর। সর্ব-পাঁপ ও অনর্থ দুর হং 


হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃস্ছত হয়, 


লে শুদ্ধ নাঁম ভক্ভেরজিহ্বায় 





মৃত্য করেন; তখন শুদ্ধ মাম তাহাকে কষ্ণপ্রেম দাম করেন। মায়াবাদীর মুখ 
তাহা কৃষ্ণমাম নয়, তাহা কেবল রুষ্ণ-নাঁমের প্রতিবিশ্ব আভাস-মাত্। অতএব তাহ! উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী 
মামাপরাধ-দোযে পতিত | শাস্মে অনেক-স্থানে নামা ভাদ, বৈষ্ণবাভাম, শ্রদ্ধাভাষ, ডাবাভাদ, ররত্যাভাঁস, গেমাভাগ, 
মুজ্যাভাস ইত্যাদি শব্দ-সকল পাওয়া যায়। এই “আভাস? শব্দের একটা স্থন্দর অর্থ : বিচারিত 
হুইতেছে। প্ররুত-প্রস্তাবে “আভাস? দুইপ্রকার--দ্বরূপাভাম ও গ্রতিবিদ্বাভান, স্বরূপ1ভাঁনে বস্তুর পূর্ণ-কান্তি সঙ্কুচিত- 








ভাবে প্রকাশিত হয়; যথ|--মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকাত্তিদ্ার! স্বল্প আলোক ; প্রতিবিশ্বাভীন__দ্ঘরূপের বিকৃতি 
মাত্র অগ্তাকারে উদিত হয়; যব!|-_আভামস্ত মুষ'-বুদ্ধিরবিদ্া-কার্য্যমুচ্যতে’। জল হইতে প্রতিবিধিত-গালোক উচ্ছ- 
লিত হইয়! যেমন গ্রকাঁশিত হয়, তদ্বৎ। নাঁমর্যা জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুটি 

আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সুধ্যের সঙ্কুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্ঠ হয়। এই অবস্থায় জগতে মামাভাস অনেক 
শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নাঁম-জ্যোতিঃ মায়াবাদ-হদ হইতে গ্রতিবিদ্বিত হইলে প্রাতবিন্ব-নাঁমাঁভাঁস 





ও মেঘকর্তৃক যতক্ষণ 









নামীপরাঁধ, এইজন্য ইহাকে নাম!ভাম বলা যায় না। কেবল ছায়ং-নামাভা বলিয়া চারি প্রকারে 


বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিষ্ব নামাঁভামকে দূর করিয়া! নাঁমাভাসেরও পুজা সব্বশাল্রে দেখা যায়। 





অজ্ঞানজনিত অনৰ্থ হইতে ছাঁয়া-নামাভাস, ছুষ্ট-ড্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিদ্ব-নাঁমীভীমরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ 
বিচারিত হইয়াছে । বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাম ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মাঁয়াবাদ অপরাধ না 
থাকা প্রযুক্ত তাঁহাকে কনিষ্ঠ বা প্রারুতভক্ত বলিত! সম্মান কর! যাঁয়। কেন না, সংসঙ্গে তাঁহার শীস্রই মঙ্গল 
হইতে পারে। স্থতরাং ভুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়| কপা করিবেন । বিদ্বেষী মারাবাদীর গায় 
তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী অ্দায় অচ্চ্ণ-মাত্র-পুজা-গবুত্তিকে সঙ্গদ্িত করিয়। ভগবৎ- 
ভাগবতসেখোৌপযোগী সধ্বন্ধ-জ্ঞান-মঙ্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ-বিশ্বাস দেখা 
যায়, তবে তাহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিধেন। নামাভাস জীবের প্রধান স্থক্কতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, 
ছুতাঁদি সর্বপ্রকার শুভকর্শ্মাপেক্ষা নাঁসাভাস শরেষ্টফল-প্রদ। “অসত্ষ্ণা, হৃদয়দৌর্ববল্য, অপরাধ । অনর্থ_এ সব 
মেঘরূপে করে বাধ।॥ নাম-নথধ্য রশ্মি টাকে, নামাভাপ হয়। স্বতঃসিদ্ধ রুষ্ণনামে সদা মাচ্ছাদয় ॥” সক্ষেত, 
পরিহাস, স্তোভ ও হেলা-_এই চারি প্রকার কার্ধ্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামীভাম হয়। অতএব মেই 
সেই কাধ্যমহযৌগে নামাভ৷স চারি গ্রকাঁর। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্ডোভ অপেক্ষ। পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা] 
সক্ষেত অল্প-দৌষাবহ। “সন্ন্ধতত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়। তাঁবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয় ॥* 

“বৈকুঠাদি লোৌকগ্রাঞ্চি নামীভামে হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে সর্বশাস্ব কয়॥৮ (হঃ চিঃ)। “ভক্ত্যাভাসা, 
ভাবাভাস', 'নামীভাস', 'বৈষবাভাস, ইত্যাদি সব্বপ্রকণীর আভাসই 'গ্রতিবিষ্ব' ও ছায়া»-ভেদে ছুই প্রকার | ‘বৈষ্ণব- 
প্রায় শব্দের অ্থ_ প্রকৃত বৈষ্ণবের হ্যায় মালা-মুদ্রাদি-ধারণ-পর্বক “ন।মাভাস* করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 
'শদ্ধ-বৈষণবঃ নান। শুদ্ধলীম না হইলেই 'নামীভাস” হইল। এই নামাভাগ কোন অবস্থায় 'নামাভাস” ও কোন 

» মুমুক্ষ৷ ও ভোগ্র-বাঞ্চ। হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, 


॥ 


শীল ভক্তিবিমোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৭ 
মে-ন্থলে নাঁমাপরাধ হয়। দশটি নামাপরাধ যদি সরলতা, অজ্ঞত1 হইতে হইয়। থাকে, তবে সে-মমন্তই 'ামাভাঁস, 
দিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাঁস বিদূরিত হইয় শুদ্ধনীমৌদয়ের আশা থাকে, 


অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর হজে 


মরে। মামাভাল যত 


নামোদয় হয় না, নামাপরাধ ক্ষপ়ের যে পদ্ধতি আছে, তথ্বাতীত আর কোন 


অন্য উপায়ে মল উদিত হয় না। 


নল মরণ সয়য়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান 
মলের শান্ষেত্য-নাম-গ্রংণের ফল লাভ হইয়াছিল। স্তোভ_ 


নঙ্যাকে বাণ দবাখ জন্য যে হামগ্রহণ । এক্‌ শু 


একজন শ্রদ্ধবৈষা হবিমাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন 






করিয়াছিলেন-_হফ্ের নাম নারায়ণ বলিগ্। আজ 








য়া কদধ/-মুখ-ভদ্দি করত হো তোর হরিকেষ্ট মকলই করিবে। ইহাই “স্তোভের 
উদাহরণ ; তাহাতেও সেই পাবগ্ডের মুক্তি পধ্যস্ত লাভ হইতে পারে,-নামাক্ষরের এরগ স্বাভাবিক ব্ল। 
“হেলন”_ধুর্ভত।র দহিত হেলন হইলে ‘অপরাধ’, আর অজ্ঞতার সহিত হেলনে নামাভাস। তুক্তি, মুক্তি, 


অষ্টাদশ শিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই মামাভান হইতে 


হহতে লাভ হয়,ক্ফ্ণপ্রেমত্রপ পত্রম-পুরুষার্থ নামাভাষ হইতে 


লাভ হয় না। পাণ্ডতাভিমানা অতত্ভ্ঞ জে চ্ছগণ, নর্সার্থ-বিরোধী-অস্গরগণ সারহাস নামাভাসে মুক্তি লাভ 


করিয়াছে। ( জৈবধশ্ম )। 
লামাশলান্ধ_নাম ৫ 
সর্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রক়- 


| 
] 


রূপ সর্ববোভম তত্ব 


বেবা ভম তত্ব, ম।মাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন || 
াত্রেই দুগ্ হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় ন!। পঞ্চবিধ পাপ কোঁটিগওগণিত 
)॥ নাখাভা ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম 


প কারলেও ফল হহবে। ত 
Pe 








হইলেও নীমাপরাধের তুল্য 
--অক্ষর্যয়) 
পরিহাম্যং ব। 
নিরপরাধে নামরম 





[হার। অজামিলের ইভিহান ও সাঙ্কেত্যং 
ইসস দেন | কিন্ত নাম-চৈতত-রমবিগ্রহ, ইন্রিয়-গ্রাহয নহেন। সে-স্বলে 





করার ফল এই যে, পরে সশ্রন্ধ নাম হইতে পারে। 
ধাহার। কম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্য। করেন, তাহার! নিতান্ত বহিন্মুখ ও নামাপরাধী। -_ক্রীহরিনাম? | 
কোনও ভিক্ষাত্রমগত বৈষ্ণব-পুঞ্ষ কোনও হুন্দগী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিয়! পাপ-প্রবৃত্তিদ্বারা! 
সামি নিরন্তর হরিনাম কার, তখন এ যুবতাঁকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেব! 
গ্রহণ করিলে যে কিছু তাহ! উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ এ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী 
হইলে, বৈষ্ণব-স্_-ছুল ভ, আবার উহার মজে গোপীভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে) এরূপ দুল ভ-সঙ্গ কোথায় 
গাওয়। যায়? -_এই মনে করিয়া সেই স্বীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণব-সেবা গ্রহণ করিল । ইহা নামপরাধের পরাকাঁ্ঠা 
হইল।” (সঃ তোঃ০৯)॥ সেই সৰ্্বণক্তি-সম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত 
হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক সামান্য ও বৃহং-ভেদে দুই প্রকার । সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে 
উচ্চারিত মাম 'নামাভান' হয়, কিন্ত বিলম্বে ফলদান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধঃ 
হয়, তাহা অবিশ্রস্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না । (জৈঃ ধঃ)। 
শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনাদর, অমতসঙ্গ, অর্থাৎ অবৈধ-স্ত্রীদদ ও অভভ্ঞনন্, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশান্তরের নিন্দা, 
নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অন্য শুভ কর্শ্মের সহিত নামের সাম্য, জড়-দেহের অহংতা-মমতা-বশতঃ নামে প্রীতির 
খর্ববতা, নাম-বলে পাপাচরণ প্রভৃতি ষে-নকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিন্দিত আছে, তাহা যে-ব্যক্তিতে দেখ! যাইবে, 
তিনি যে শ্ৰীকৃষ্ণে অনন্তভক্তি লভ করিয়াছেন,__একপ বলা যায় না। (সঃ তো: ৬:৭)॥ নামাপরাধ দশবিধ। 
প্রথম লামাপন্সার্থ_-ষে সকল সংধু সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নামাশ্য় 


করিয়াছেন, তাহারা উক্ত সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ মনে করিয়। তাহাদিগকে নিন্দা, অবহেলা বা৷ দ্বেষ করিলে বৃহদপরাঁধ 
ভজন (৫মঃ)_-৩ 





কচু পাপ হইবে, 


১৮ ভজন সম্মত 


হঠ কেন না যাহার! নামের যথার্থ মাহাত্মঃ জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাহাদের নিন্দ! হরিনাম সহিতে পারে 
না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দ! পরিত্যাগ-পূর্কাক তীহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা, 
প্রীর্থনা পূর্বক প্রসন্ন করিয়া, তাহাদের সন্ধে নাম-কীর্ভন করিলে শীঘ্র নামের রূপ হ্য়। 

হ্বিতীজ্ াাপল্পাথধ-ছুই প্রকার । প্রথম প্রকাঁর-দেবাগ্রগণ্য সদাঁশিব ও বিষ্ণু ইহাদের গুণ, 
নামাদি সকলই বুদ্ধিদ্বার! পৃথগ ক্লপে দেখিলে নামাপরাধ হয়, তাতপধ্য-_সদাশিব একটা পৃথক স্বতন্ত্র-শক্তিমি 
ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক্‌ ঈশ্বর--এরূপ কল্পনায় বহ্ৰীশ্বরবাদ দোষে ভগবানের প্রতি অনন্য-ভক্তিতে বাধা জমৌ। 
অতএব শ্রীকুষ্ণই অর্ধেশ্বর এবং তাহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বগত্ব, তাহাদের পৃথক শক্তি-মিদ্ধতা মাই, 
এন্প বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হন ন1। দ্বিতীয় অর্থ_শিবদ্বরূণ অর্থাৎ সর্ববমঘল-মবরূপ শ্রীভগবানের 
নাম,রূপ, গুণ ও লীলাকে তাহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কষ 
স্বরূপ, ক্বফ্চনাম, গুণ ও লীলা__-মকলই অপ্রারত ও পরম্পর অপৃথক্‌ এরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণ নাম না 
করিলে নামাপরাধ হুইবে। এইরূপ সম্বন্ব-জ্ঞান-লাভ করতঃ কষ্খনাম করিবার বিধি। (জৈঃধঃ ) 

তৃতীন্ লামাপব্সাঞ্থনামগুর কেবল নামতত্ব অবগত, কিন্তু আমরা বেদাস্তদি শান্ত তাহাপেক্ষা 
অধিক অবগত-_ইহা৷ নামাপরাধ। বস্তুতঃ নামতত্ববিদ্‌ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাহাকে লঘু মনে করিলে 
নামীপরাধ অবশ্যই হইবে। ইহা গুর্বাবজ্ঞারপ নামাপরাধ। শ্রী 


গুরুতে সামান্য জীব-বুদ্ধি করিবে না,_কুষের 
স্বরূপ্শক্তি-পুষ্ট, কৃষ্ণপরিকর’ বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া! মনে করাও মায়াবাদীর মত, 
শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। (হঃ চিঃ ) 


চতুৰ্থ নামাপব্রাত্_সকল বেদাদি-শান্তরে মামমাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়, এই সকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ 
হয়। অনেকে দু্ভাগ্য-বশতঃ শ্রুতির অন্তান্ত উপদেশকে অধিক সম্মান করত নামার্থ-প্রতিগাঁদক শ্রুতির 
প্রতি যে অবহেল! করে, তাহাই তাহাদের নামাঁপরাধ ; সেই নামাপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না। 

পাম অপি যাহারা নাম-মীহত্য-বাঁচক শান্ত অর্থবাদ আছে--ইহা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে 
পতিত হয়। নামে অর্থবাদ-কল্পনা__শাস্ত্ নাম-সন্বদ্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল মামে 
মতি প্রদানার্থ ফলশ্রুতি মাত্র। এই অপরাধীর নামে রুচি হয় মা। “তোমরা শান্ত বাক্যে বিশ্বাস-পুর্বক 
হরিনাম গ্রহণ করিবে, যাহারা অর্থবাদ করে, তাহাদের সঙ্গ করিবে না3 এমন কি হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে 
বন্ত্রের সহিত স্থান করিবে ।”» ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভূর শিক্ষা। মায়াবাদী ও কর্শজড়মকল মনে করেন--“পরমতত্ব ব্রম্ম- 


নিব্বিকার ও নাম-রূপ-শূহ্য । তাহার রাম-কষ্ণাদি নাম কার্ধ্যসিদ্ধির জন্তু খষিগণ কল্পনা করিয়াছেন।” ইহা 
নামাপরাধ। 


স্্ট অপাব্পী্থ__নামবলে পাপবুদ্ধি। নামের ভরসায় ষেপ 
‘হরিনামও করি, পাঁপও করি, জমা খরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাঁপ 


শুদ্ধ নাম হয় না। নামাঁভীসেও পুর্বে পাপের ক্ষয় 
কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৯ 


স্বয়ং উপেয় ; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সংকর্শ্মের তুলনা নাই। যাহাঁদের মনে অন্ত সংকর্শ্মের সহিত 
হুরিনামের অনশ্যবুদ্ধি আপিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী। (জৈঃ ধঃ)। 

EL < iad হাঁ কনশঙন্দান্ন 1 অন্ধ সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও 
ত নামে রতি হয় না। “প্রমাদ অনবধাঁন_-এই মূল অর্থ । ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল 

র বিক্ষেপ-_এ তিন। প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীন ॥” যাহারা বিক্ষেপক্ূপ 

প্রমাদাসক্ত, তাঁহার! নিরূপিত মামনংখ্যা ঘত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাঁহার চেষ্টা করেন! নাঁম-সাধনে যাহাতে 
সেরূপ 'অযত্ব না হয়--ইহ। বারবার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক। অনবধান--"চিত্ত একদিকে, আর 
অন্যদিকে নাঁম। তাহার মল্ল কিসে হয় গুণধাম ॥ লক্ষনাম পূর্ণ হৈল সংখ্যা মাল! গণি" হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু 
গুণমণি॥ এই ত’ অনবধান-দৌষের প্রকার। বিষয়ি-হৃদয়ে প্রভু বড় ছুনিবার ॥* জাড্য--“অব্যর্থকালত- 
ধর্ম মাধুর চরিত । দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত ৷ মনে হবে আহা কবে ইহার সমান। স্মরিব, গাইব 
নাম হয়ে’ ভাগ্যবান্‌॥ সেই ত’ উৎসাহ আসি’ অলসের মনে । জাঁড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে ॥” “কনক, কামিনী, 
আর জয়-পরাজয়। প্রতিষ্টাশা, শাঠাবৃত্তি তাহার নিলয় ॥ এসব আকুষ্টি হদে হইলে উদয়। নামেতে অনবধান 
স্বভাঁবতঃ হয় ॥৮ (হুঃ চিঃ) 

লবহ্ম নাসাপল্লাহ্_অশ্বদ্দথানে নাসোপদেশ-যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত- 
সেবায় বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রু চিহীন, তাহাদিগকে হরিনামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। 

দশন Ee: হংস ভভাবাঁপহল_ যিনি এই জড়ীয় সংসারে “আমি একজন এবং এই 
সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আঁমার,__এরপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদীচিৎ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা! জ্ঞানের উদয় 
হইলে পণ্ডিতদ্িগের নিকট নাম-মীহাজ্্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহ! করেন না, 
তিনিও নাঁমাপরাঁধী (জৈঃ ধঃ)। দীক্ষিত হুইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমভাবুদ্ধি 
করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভষ্ট হন। তছুপায়-_“নিঞিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃফ্চরণ। বিষয় ছাড়িয়া করে নাম- 
সংকীর্ভন ॥ সেই সীধুজনে অন্বেষিয়। তী'র সঙ্গ । করিবে, সেবিবে ছাড়ি! বিষয়-তরঘ্ন ॥ ক্রমে ক্রমে নামে মতি 
হুইবে সঞ্চার । অহংতী-মমতা যাবে, মায়া হবে পার ॥ (হঃচিঃ)।| নামাঁপরাধী যে ফল বাঞ্ছ। করিয়া 
নামোচ্চারণ করেন, নাম সেই সকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন ; কিন্ত কখনই তীহাঁকে প্রেমফল দেন ন! । সঙ্গে 
সমে তাহার নাঁমীপরাঁধের ফলভোগ হয়। (ঃধ:)1| ক্ষয়ের উপায়_-“কৃষের শ্রীমৃত্তি-প্রতি অপরাধ করি? । 
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি? | নাম-অপরাধ যত নামে হয়ক্ষয়। অবিশ্রাস্ত নীম লৈলে সর্ববসিদ্ধি 
হয়॥ (ভজন রহস্তা।) 

জীলে দক্সা_সর্বভূতে দয়া তিন প্রকার । জীবের স্থূল দেহ-সন্বদ্ধে যে দয়া, তাহ! সংকর্ম্ম মধ্যে 
পরিগণিত । ক্ষুবিত জীবংক তোছন-দাঁন, পীড়িত জীবকে উষধ-দান, ভূষিত জীবকে জল-দাঁন, শীত-পীড়িত জীবকে 
আচ্ছাদন-দাম_এই সকলই দেহ-সম্বদ্ধিনী দয়া হইতে নিঃস্থত। বিছ্যা-দানই জীবের যনংসন্বদ্ধিনী দয়া হইতে 
নিঃন্থত । কিন্ত জীবের আত্মা-সম্ব্ধিনী দয়াই সর্ধবোপরি | নেই-দয়:-প্রবৃতি হইতেই জীবগণকে কুষ্ণভক্তি দিয়! সংসার- 
ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ব হয়। ‘জীবে দয়া’ এই কথাটি কেবল বদ্ধভীব-সন্বদ্ধে__ইহা বুঝিতে হইবে। আবার 
বদ্ধজীবের মধ্যে যাহার! কৃষ্ণ-সান্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ 
আছে। অতএব বদ্ধভীবগণের মধ্যে ষাহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডী 
ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমন্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সনবদ্ধিনী ও মনঃসঘন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় 
স্তভ বলিয়। মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুন্ভক্তগণ 





ন্‌ নথ || 





ভজন সন্দর্ভ 


ভক্তিপ্রচার দ্বার! জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে রু'যণামুথী প্রবৃত্তির 
উদয় হয় না। তৎকাধ্যে ভীবকে সাহাষা করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জী? 
কৃষ্ণোনুথখ করাই বৈষ্ণবের গ্রধান কার্য । যে-স্থলে স্থল শরীরের রো 
হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণৰত| নাই ) যেহেতৃ তদ্বানা কেবল ক্ষণিক উগ 






ব দয়ার একমাত্র পরিচয় । ভীধকে 
ভ বাই প্রধান উদ্দেশ 
য় কাঁর ছয় মা। তবে 
যেখানে এ সকল কাধ্যের দার! কুষ্ণোনুখী এবৃতির মহায়তা করা যাইতে পাব ; সেখানে তব য্যেও বৈষ্ণবের 
স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। 

তোমাদের মাধুচরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্ধা করিতেছ, উত্তম । কিন্তু জগজ্জীব তোমার 
ভ্াতৃগণ, তাহারা অসৎ কার্যের দ্বারা পতিত হইতেছে ; তোঁমার কর্তব্য এই যে, তোমার দাধু-চরিত্র দেখাই 
তাহাদিগকে তোমার চরিত্রের অনুকরণ কণাঁও। মিষ্কপট বিষগ্রি-জনের প্রতি রুপা কর] উচিত । দ্বারে-দ্বারে 
এইরূপ শিক্ষা, দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়। কুষ্চভজন ব রে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্ষ্ে বিশেষ 
সুখ লাভ করেন। (সঃ তোঃ) ॥ দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্ন-বৃর্থি হইতে পারে না,--জীব-ায়া ও কুষ্ণভক্তির 
সত্তার ভিন্নতা নাই। বৈকুঠীবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্র-বিশেষে মৈত্রী, রূপা ও উপেক্ষারূপ ভাব- 
সকল নিত্যন্বধর্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব-দদ্ঘন্ধ দয়াই অভ) কুষ্ঠিত অবস্থায় জীবের 
্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্গৃহবাঁদি-জীবনিষ্ঠ ; আরও প্রন্ছটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে 
স্বদেশবাঁসি-স্বজাতিনিষ্ঠ ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাদী সর্বজননিষ্ট, আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ধবমানবনি্ঠ 
এবং সম্পুর্ণ প্রন্ছুটিত হইলে সর্কজীবনি্ঠ আজভাৰ বিশেষরগে পরিচিত । ইরাজী ভাষায় যাহাকে প্রো জম 
(Patriotism ) বলে, তাহা ্বদেশবাগী শ্বজাতিনিষ্ট-ভাব-বিশেষ | যাহাকে ফিলাছু পি ( Philanthropy) 
বলে, তাহা সর্বমামবনিষ্ঠ-ভাববিশেষ। বৈষ্বগণ এ সমস্ত সঙ্বী্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পাঁরিবেন ন1। 
তাহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরপ! সর্ব্বজীবের প্রতি পরম 
ভাঁব। (চেঃ শিঃ) 

লামে ক্ুচি-_যে ব্যক্তির ভক্তি-মুক্কতি না থাকে, তাহার কখনই ভক্তি-তত্বে হয় নানি 
ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব স্থক্কুতির অভাবে নামে রুচি জন্মে না | যখন সাধুদঘ-সংক্কারদার] চি বঈীলন- 
রূপ হরিমায়ে রুচি হয়, তখন কার্দাকারে আর সন্ধা-ব্ধনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চি্গপীলন | দক্ধযা 
বন্ধনাদি কেবল উক্ত প্রধান কাধ্যের উপায় মাত্র-_ইহী কখন সম্পূর্ণ-তত্ব হয় না। সেই নামে রুচি হইবার 
প্রকার খা--প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে নাম কীর্তন করি। সিতপল যেন, নাশি’ রোগ-সূল, ক্রমে স্বাদ 
হয় হরি ॥ ছুর্দৈব আমার, সে নামে আদর, ন! হুইল দয়াময়। দশ অপরাধ, আমার ছুর্দৈব) কেমনে হইবে শ্বয়। 
অস্থদদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব । অপরাধ যাবে, নামে রুচি হ'বে, আস্থাদিব নামাসব ॥ 

লু সেলা।_“যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া, আগর করিব যবে। বৈষ্ণবের রুপা, যাহে সর্ক-সিদ্ধি। 
অবশ্য পাইব তবে” এমত মনে করিবেন শা-“আঁমরা শীধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবার ফল 
পাইব।' জীবমাকে যদি বৈষয বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেবা করিলে 'জীবমেবা” হইতে পাঁরে। 
উহাকে মহাপ্রভুর নিদিষ্ট ‘নামাগরায়ণ বৈষ্বসেবা, বলা যায় না। তীর্ঘস্থানে বর্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। 


তথায় একজন ছড়িদাগ গিয়া একশত বৈষ্ণৰ (1] নিমন্ত্ৰণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি (1) 
অপরাপর কাঁ্য রহিত করিয়া তিপকাি-ারা দঙ্গীতৃত হইয়া ‘অন্ ভরপেট লুচি-মালপোয়। পাইব এবং তৎ্সহ 
স্গে-্গে কিছু দক্ষিণাও মিলিবে_এই আশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরপ গোস্বামী প্রভু জীভক্তি- 
রসামৃসিদ্ধুতে “ধন শিষ্যাদিভিহ রৈর্য। ভক্তিরুপপদ্যতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বার। এই সকল কার্খ্যকে ভক্তি বলিয় স্বীকার ৃ 











1 দুয়াই একমীত্র বরণীয় 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ২১ 


i> খে এ 
করেন নাই। এই সকল কার্ধ্য যদি ভক্তি না হঈল, তবে অনুষ্ঠাতীন্দিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। 


য, যধন যাহার বৈষ্ঃবসেবা করিতে ইচ্ছা.হয়, তিনি কৌন একট প্রতু-সম্তানকে 
নাইয়। তাহার পূজারী টহলিয়া-দার। অর্র-ব্যঞ্রম-পীঠাপান! প্রস্বত করাইয়া বৈষ্ণৱ’ বলিয়া কতকগুলি লোককে 
আমন্ত্রণ কত ভোজন করাইয়া থাকেন। এক্সপ কাধাকে কখনও বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব সেবায় 
শশ্রম-মন্মানের প্রগ্নোজ্জন নাই । ভক্তির তীরতমাই বৈষ্ণবের তারতম্য ৷ বৈষ্ণবগেবাকে নিত]ধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য 
করিতে হুইবে। কিন্ত প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবক্ে সেবা করিয়। দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তি বরুদ্ধ 
কাৰ্য্য করিতে হইবে মা। বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত । 
বৈফবের দক্ষিণা মাই | বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ত্রাহ্মণ-ভোঁজনের দৃক্ষিণা-প্রথা হইতে হষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা 
পরিত্যাগ কর! নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তুববন্দ ! শুদ্ধনীম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সব্বপ্রকারে তর্পণ করুন। কিন্তু 
বৈষুবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়! বৈষ্ণবসেবাকে কর্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়। অনেকগুলি 
বৈরাগী-বৈষ্ণবকে (7 ) ভোজন করান প্রভুর মত নহে। ক্ষুধিত আতুর বিছ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন 
করাইতে হইলে, অতিথি-ব্যবহারে ভাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই; যত্ব কর, কিন্তু 


প্রীতি করিও 'না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতিনহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতিষহকারে 


তীর্ঘস্থানে আঙ্গকাল প্রথা 


এই ৫ 
বা 








তাহাদের প্রদত্ত গ্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে । অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম --অভ্যাগত"॥ ঘটনাক্রমে 
সেরূপ বৈষ্ণব ছুই একটা গৃহে আসিলে, ভীহাদের সেবা করা উচিত) ইহাতেই গৃহস্থের টবষ্ণব্সেবা হয়। 


অধিক বৈরাঁগীকে একত্র করিলে তাহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না, তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা-মীত্রই 
নিমন্ত্রিত বৈষ্বের অভ্যাগতত্ব ধর্ম থাকে মাও তাহাতে সন্্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না। 
অতিথিসেবাঁয় ও বৈষ্ব-সেবায় এই ভেদ যে, অতিথিসেবাটি,_ গৃহস্থ ধৰ্ম্ম এবং বৈষ্ঞবসেবাটি বৈষঃব ধর্ম । যিনি 
বৈষ্ণব হুইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই ও রি -বেবা করিবেন; কেন না, তিনি গৃহস্থ বলিয়। অতিথিসেবা করিবেন 
বন। আজকাল “মহোৎসব বলিয়া একটা প্রথা চলিতেছে) তাহাকেই 
অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণধনেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেব! হয়-না। শুদ্ধ বৈষ্ণব 
যদি অল্প সংখ্যকণ্ড হন, তথাপি তাহাদের সেবাতেই বৈষ্ণবমেবা হইতে পারে । ‘বৈষ্ণব অসিতেছেন? শুনিলে 
কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে, আগ বৈষ্ণবগণ ষখন চলিয়া যান, তাহার সহিত কিছু দূর পথ্যস্ত অঙ্গুগমন 
করিবে। (সঃ তৌঃ) 
ইষ্টগোষী--শুদ্ধভক্তদধ্ধ বাতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না! ইষ্ট-শব্দে--অভিসযিত বিষয় এবং ‘গোষ্ঠী’ শব্দে = 
সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পরাতণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়। 
ইষ্টগোঠী দুইগ্রকার--আচার ও প্রচার । আচার-পালনে তীহারা (ভজমপরায়ণ বৈষ্ণবগণ ) প্রীযন্তাগবতাদির পাঠ 
ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কার্তনে রত। এ্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ব, জীব, রসতত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান 
করেন। দুইজনে মিলিত হইয়। যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকবা-গোঁ্টী বলে । সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ 
হওয়া দুরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়) ইইগেষ্ঠীতে সেরূপ রসভল্ হয় না। শ্রন্থভক্ত জগতে বিরল। অতএব 
তাহাদের খিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে ছুই চারি জন ব্যতীত এক স্থানে অধিক পাওয়া যায় না। যে-স্থলে সর্বপ্রকার 
লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাজের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব- 
সমাজ বা বৈষ্ণবদ্দগের ইষ্টগোষ্ঠা। যে-ছলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন হয়, সে-গছলে কৃষ্ণকথা-গ্রো্ঠী। যে-স্থলে 
এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জন-ভজন। - 
প্রচান্র__বিবিক্তানন্দীগণ আঁচারপ্রিয় এবং গোষ্ট্যানন্দিগণ সর্বদা প্রচারপ্রিয় ; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়প্রিয়- 


এবং “বৈষ্ণব? বলিয়। বৈষ'বসেবা করিবে 


২২ ভজন সন্দর্ত 


ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎ্ম্মরণই প্রেম্ভক্তের আঁচার এবং ভগবনাঁম-টীর্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্্য। 
মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্বধর্শোর গ্রচার-ভার দিয়াছেন। অপাত্রকে স্থপাত্র করিয়। নাম-উপদেশ দিবে। যশ 
উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে এমত বাক্য বলিবে ন1_যাঁহাতে গ্রচার-কাধ্যের ব্যাথাত হয়। মগরে-নগ্ে ভীরু 
সন্ধীর্ভন ও শ্রীগৌণা্দের শিক্ষা প্রচার করুন্‌। হস্তে শ্রীচৈতম্থচরিতায়ত লইয়। দারে-দ্বায়ে শামনমহা প্রভুর নামও 
শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাঁন ঠাকুরকে আড।-ট 
দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্বদেশে জীগৌরাঙ্গের দাঁম হইয়। শ্রীআজ্ঞ-টহল-গ্রচারে অৎপাজগণকে নিযুক্ত করুন। 
প্রচার-কার্য্য অসংগাত্রের দ্বার! হয় না। অবিলম্বে একটা বৈষ্ঞব-চতৃপ্পাঠিতে শিক্ষিত করিয়া নগরে-নগরে ও 
পল্লীতে পল্লীতে শ্রীমাজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন। | 
পূর্বতন বৈষ্ণৱ ও গোস্বামিপাঁদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রস্থ প্রকাশ, কেহ কেহ নান! পদ-পদাবলী, কেছ কেহ 
বা ধর্শপ্রচার ও হরিসক্ীর্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অন্থপম বৈফ্যবত! দার! বিশুদ্ধ সনাতন 
বৈষঃবধর্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাথিতেন। কাল-গ্রভাবে নান! উপধর্্ম-অদ্ধকাঁরে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় 
মহাপ্রভু আবার নি্-শিক্ষী ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আঁচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুন| 
অনেকের মন-আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। শ্রীমন্মহাগ্রতুর উপদিষ্ট ও আঁচরিত 
পবিত্র ধর্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, দেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে এ ধর্মপুঙ্গ হুইতে দূরীভূত 
করিবার জন্য যত্ব করাও আমাদের উদ্দেশ্য । এসকল কীট ধর্শপু্পের কেবল যে সৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এত 
নয়, উহার! উক্ত পুষপকে ক্রমশঃ কাটিয়। কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা কর্নিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। 
প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তত্পুতর প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার অন্ত যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোগ? 
করিয়াছিলেন, তাহ। কোথাও বা উষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ষন হইয়াছে, কে 
প্রোথিত হইয়া অযথা ভৃতবক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৈফবধর্ণকে পদ্ধ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্য 
দুর করিবার চেষ্ট। অবশ্যই করিতে হুইবে। যদি কোন দেশে এ নকল দুষ্ট-মত থাকে, তাহা হইলে সেই 
সকল মতকে শোধন করিবার ষত্ত করিতে হইবে। ইহাঁতে ধূর্ত 
তাহা হইলে তাহাও শ্রমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিতে 
ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-পমূহ আচরিত হয়। সেই সকপ বিষয় স্পষ্ট্ূপে না দেখাইয়| দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ 
হয় না। প্রীচৈতন্তের লীন! সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতিঅন্নদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্বদেশ- 
ব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্ত-তত্ব হইতেছেন। (সঃ তোঃ)॥ ্রেমন্ত্রে মহাগ্রতুর গ্রচারকগণ কাঁধ্য কাঁরতেন। 
তাহার] কৌন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্শোর গুচার সভব হয় 
না। এইজগ্ডই আজকাল অন্ন ধর্শে বেতনগরাহী লোকের! প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাহাতে যথেষ্ট ফল 
হয় না। (চৈঃ শিঃ)॥ কলিযুগপাবনাবতাঁর অপার-কপা-পারাবার শ্রীমদ্গোক্রমচন্দ্র সন্যাস করিয়া জগতে সর্বত্র 
লা ক ক 
ডুকে শ্রীনামও ভগবত্তত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার 


গ্রদীন করেন। পীশ্্ত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিম! প্রচার করি 
বার জন্য শ্ীমদ্‌ র্ূপ-সনাতনাদি গোস্বামী 
শ্রীমন্মহাগ্রতৃর আজ্ঞা লাঁভ করিয়| শধাম-ব্দা দূ বপ-সনাতনাঁদি গোঁ 


ধনে অবস্থিভ হইয়া শু্বনাম, শুদ্ধভক্তি ও প্রীনাম-মহিমা এচার 
১ ২ -মাহ্মা গ্র 
করিয়াছিলেন। সেই নামরসীচার্যা গোশ্বামীগ্রবর যেনীম-মহি 
হমাষ্ টক রচনা করিয়াছেন, ত মা 
উস ইন ছন, তীহা শ্রবণ ককিয়া নাম মহি 


-ছীবের প্রতি কপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও পম 
ভুকে ঘরে ঘরে ন 
প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; অতএব গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোক্তমস্থ নামহট্রের মূল মহাজন । নামহট্রের সমস্ত কর্মচারীই 


হল-প্রচাঁরে আন৷ 


থাও বা অষথা_ভূমিতে 


ও তঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, 
হইবে। ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ২৩ 


আগাটহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাঁতিক-মহাঁশয়গণই এই হয বিশেষ্জণে নিঃস্বাথভাবে করিয়া 
থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও প ফাক হরিদ ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজে-নিজে এ কাধ্য করিয়া উক্তণদের মহাত্মা 
দেখাইয়াছিলেন। পর়ণা ও চাউলাদির আশায় টহলদীরী, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয় । 

টহুলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়। বলিবেন-_হে অদ্ধাবান জন! আমি তোমার নিকট কোন পাখিব বস্ত 
ব। উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত রুষ্ণাম কর, কৃষ্ণ ভজন কর ও 
কৃষ্ণ শিক্ষা কর। বান্‌ জন! মামাভাস ত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্কনীম গান করাই জীবের নিতান্ত অয়ঃ। কৃষং- 
নাম কি কর। অবণৎ, কীর্তন, স্মরণ, সেবন, অচ্চন, বন্দন, দস্তা, সথ্য ও আত্ম-নিবেদন-দ্বার! 
অবিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। হে অন্ধাবান্‌ জন! দশ অপরাধ-শুন্ত হইয়া রুষ্ণনাম কর। 
কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, ভ্রবিণার্দি ধন ও পতি ব! প্রাণেশ্বর । জীব-চিৎকণ, কুষঃ--চিৎক্ুষ্য, জড়জগৎ-_- 
জীবের কারাগার। জড়াতীত-রুষ্ণলীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। হে শ্রন্ধাবান্‌ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহিন্মুখ হইয়। 
মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। চৌধ্য, মিথ্য।-ভীষণ, কাঁপট্য, বিরোধ, 
লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটানাটা প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কাধ্য--সমস্তই অনাচার । এই সমস্ত ছাড়িয়া 
সছুপায়ের দার! রুষ্েের সংসার কর। সাঁরকথা এই যে, সর্ধজীবে দয়া-পুর্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কষ্ণনাম 
কর। কৃষ্চনাম ও রুষ্খরূপাদি ৫ দিদ্ধ-হ্ছজপগত নয়নগোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ 
উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্ৰেম- সমুদ্ধে তুমি থাকিবে । (বৈঃ সিঃ মাঃ ষষ্ঠ গুটী )। 

আমরা আমলাজোঁড়৷ উপস্থিত হইলাম । পুর্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮টার সময় গ্রামস্থ 
ভক্তবুন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্তনে বাহির হইলেন। পরমপুজ্যপাঁদ সিদ্ধ শ্রীল গন্নাথদাঁ বাবাজী 
মহাশয়কে অগ্রব্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাত্রমে পৌছিলেন। তথায় কীর্ন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাব 
উদিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উদ্ধ বয়সেও যে প্রেমানন্দে সিংহের গ্যায় তাহার 
নৃত্যে এবং মধ্যে মধ্যে “নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল 
নিতাই আমার জগা’র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।'__ ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া তাহার অজ ক্রন্দন ও ভুমি- 
লুন-সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃহ্োর উদয় হইয়াছিল, তাহ! অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব 
দর্শন করিয়া এবং কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই গ্রায় অশ্র-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য 
করিয়াছিলেন । অনেক-ক্ষণ পরে কীর্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নাঁমইট্র-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল! বাবাজী 
মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কাধ্য সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। 
বিপণিপতি মহাশয় উন বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যান্ুসারে তদ্দিবসেই £্রপন্নাম-প্রতিষ্ঠা-কাধা সমাথ্চ করিলেন। 
স্কুল, ডাক্তারথানা'প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ধদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-সমাজে তৎকালে 
উপস্থিত পরম পুজ্যপাদ্‌ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আমন দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহা সর্ধতোভাবে জুই । যে-ষে গ্রামে প্রপন্নাত্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা 
কর্তব্য। (সঃ: তোঃ) 

ব্রস-ব্কীর্ভুন-_গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্বাগ্রে গান করা উচিত) বিশেষতঃ সাধুদিগের প্রথা এই যে, 
গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাহারা প্রীক্ণ-লীলা-গাঁন করেন না। যে সঙ্গীত কেবল ইন্জি়কে তৃপ্ত করিবার 
উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বার! ভক্তি-বৃত্তির অস্কুশীলন করে, কেবল সেই সকল স্গীত-বাগ্যাদিই 
শ্রবণ করিতে হইবে । যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহ! দূর 
হইতে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীশ্রীনিবাস-আচাধধয প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্যি হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রনিবাসীচাধ্য, 
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প্রীনরোতম দাম ও শ্রীণ্যামানদ,-এই তিন মহাত্ম। কিছুদিন প্ীগীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিয্যজণে অবস্থিতি করেম। 
জীব গোস্বামীর অনুমৌদনে ইহারা কীর্ভম-পদ্ধতির ব্যবস্থ। করিলেন। তিন জনেই সদীত-শাপ্বে মহ মহোগাধ্যায 
ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পাঁরদশী। তিন জনেই পরস্পর এক-গ্রাণ, একাশয় ও খায়-বনধু। 
শশ্রীনিবাঁদ আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন ; তাহার প্রদ্দেশটী মনোহরসাহা পরগণার অন্তর্গত। 
এতন্নিবদ্ধন তাহার প্রবন্তিত গান-পদ্ধতির নাম--মনোহরমাহা! গাম। শ্রীনরোতম দাস বাজমাহী জেলার 
গরাণহাটি বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত থেতুরা গ্রামের আধবাশী | এতনিবিফন তাহার প্রবতিত গাম-পদ্ধততির 
নাম গরাণহাটি'। শ্রীগ্ঠামানন্দ প্রভু মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্তিত গীত-পজ্জতিক্ষে ‘রেণেটা! গাম 
বলা যায়। শবীগ্জীৰ গোামী গানাচাধ্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্ধযকে_-'এভু” পদ, ভরীনরোত্তম দাঁদকে- 
‘ঠাকুর’ পদ ও গ্রশ্যামানন্দকে-_প্রভু" পদ দিয়াছিলেন। মহাজনের বাঁক্যে রসাভাম ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। 
অরমজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভীদ ও সিদ্ধান্ত-রিরুদ্ধ কথা হইয়! পড়ে। 
“ব্যবসাদার লীলা-রম-গায়কগণ সকলেই আামে-রমিকমাত্র) রসবোধ-খুন্ত এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ-ভাবা। তাহাদের 
গানে রাগ-রাগিণী, রং টং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের আরব্য অধিক দেখ যায় মা। তাহার! সমাগত শ্ত্রীলোক ও 
মূর্খ লৌকদিগকে রঞ্চন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা 
যায় না। মূর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহার! অহস্কারে পরিপূর্ণ” জগতে অধিকাংশ মন্ুয়ই 
বিকৃত) তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে । যে-পর্যযত্ত এই কুপন্থা স্থগিত 
নী হইবে, সে-পধ্যস্ত শৃঙ্গার-গসের গাভীধ্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ ! স্বার্থপর গাঁয়ক ও জড়ামন্দপর শ্রোতার্িগের 
সভায় আপনার! রস-গান অবণ করিবেন না। শ্রাদ্-মভা’ত 
না থাকে, তাঁহার যত্ব করুন। সর্বপ্রকার আধকারী যেখানে উপাস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্ত-রসের 
গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিত শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুম এবং 
রগ-গাঁন অবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, 
ভাহাতেও বৈষবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্জিয়-হুথের প্রত্যাশায় যেখানে-পেখানে রস গানের প্রথা 
থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কাঁধ্য। (সঃ তোঃ ) ॥ যে-সকল ব্যক্তি দুল দেহগত স্থকে বছুমানন করত চিন্ময় 
দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা 


করিবেন নাঃ কেন না, তাহা করিলে এ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্মগত ক্রিয়। মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিনা 
করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন । (চৈঃ শিঃ ) 


তত্ব অধিক হ্ব-"কষ্ণ-কষ্ণভক্তকবুপ| যোগ্যতা-কারণ । জীবে দয়া সাধুসদে লভে ভক্তজন ॥ জ্ঞান- 


কম্ম-যোগে সেই ঘোগ্যতা না হয়। অরন্ধাবলে সাধুমন্ধে করে জড় জয়॥ জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ। 


জীবচক্ষুঃ করে ধাম-শোভা দরশন ॥ যোগ্যতা লভিয়া রী 
সব জীবেন্দিয়গণ ৷ চিন্ময-বিশেষ-হধা করে আস্বাদন! 
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা অস্বাদিতে নারে রর রিনি. 


শুকর ও নাহি মুক্তা হার ॥ কীর্তন করি শেষ, কাল বিচারিয়া ৷” 
বিদ্ধ! ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পার পারমাথিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব দার! 
অর্জনীয়। কোন নিৰোধ মূর্ধও ঈশবরপরসা পে লাভ করিতে পারে। কোঁন জর্বরবিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলঘনপূ্ববক পশুভাবান্ি [বিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে 
জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, কূপ ও জড়ীয়কার্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য করিতে পারে না। মহাঁপত্ডিত, মহাধুরন্ধর'ও 
মহাধক্ধর একদিকে মদগর্কে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে, আর নিতাস্ত মূর্খ ও বলবুকিহীন কোন: 


দূরে, যাউক বৈষণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে 
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শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ২৫ 


পুরুষ অন্যদিকে পরম্েশ্বপ্নে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাধথ হইতেছে। যাহাদের ভক্তিতে অধিকার মাই, তাহাদের 
পক্ষে শ্রীহরিদাপ ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র অলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র । অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান- 
এবণের ন্যায় অভক্তগণের্ পক্ষে ভক্ত-5রিত্রের অন্থশীলন বিফল । ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদ্বিগের কর্শ্মাদি-প্রতিপাদক 
বেদেই অধিকার এবং পারমাধিক ব্রাহ্মণদিগের তন্ব-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার । যে-পধ্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা 
না হয়, সে-পর্যান্ত ত্রিবর্গ-চষ্টা ব্যতীত ধৰ্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি?” 

'্বীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ বাতীত অন্য কোন আশ্রম ক্বীকর্তব্য নয়। কোন অসাধারণ- 
শ্তিঘন্পন। শ্রী বিদ্যা, ধর্প ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রক্মম্য্য বা সন্গাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া 
থাকেন বা করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলঙ্রদ্ধ, কোমলশপীর, কোমলবুদ্ধি স্রাঙ্গাতির পক্ষে বিধি নয়। বাহা-দেহগত 
প্বী-পুরুযষগণ সর্বদাই পৃথকৃ থাকিবেন। স্বীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক থাকুক ; কেন না, একত্র হইলে বসতে 
প্রবিষ্ট ব্যকিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ীপুকষগত বৈরস্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্বের অন্থার্থ করিয়। নিজের 
চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা! আসিয়া উপস্থিত হয় ( সঃ তোঃ)॥ 

কমর্কাউ-বক্সাগ্য-_একটা প্রধান হৃদয়দৌব্বলা । ইহা যত্ব-পূর্বাক্ দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; 
তখন জাবের কাপটা, শাঠা, প্রতিষ্টাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শক্রবর্গ পরাজিত হয় এবং শুঞ্চভক্তি উদিত হইয়া জীবকে 
চরিতার্থ করে। যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্বালোক দর্শন করে এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখে, সেও মর্কট-বৈরাগ্য 
আচরণ করে, সন্দেহ নাঁই। যাত শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হয়, সে দোষী । (সঃ তো:)। ৷ 
‘বিরক্ত’ বলিয়া! পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,_এরূপ নয়। দি ভাবোদয়ক্রমে ইন্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত ন! 
হইয়। থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ | (চৈ: শিঃ) ৷ যদি স্ত্ীসস্তাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে 
অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ ন! করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব! কৃষ্ণ- 
নামানন্দে আত্মার উন্নতি মাধন করুন,__ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ কারবার কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তি- 
জনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পুর্ণবলে উদিত হইবার পূর্বে যে গৃহস্থ, গৃহস্থধশ্ম পরিত্যাগ করেন, তাহারই মর্কট- 
বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা । হৃদয় বিষয়চিন্তা, গোপনে স্বীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌগীন, বহিরববাম 
ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্,_এই সফলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ। বৈরাগী হইয়া। যিনি স্ত্রী-সম্তাযণ করেন, তিনিই 
মর্কট-বৈরাগী। গৃহী ও অগৃহী-ভেদে মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকীর। গৃহীদিগের মধ্যে যাহার! অযথ। গৃহত্যাগের 
জন্য ব্যাকুল, তাহারা অত্যাচারী । বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,_ এরূপ নয়) 
কেন না, অনেজ-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অঞ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব)ক্তি হৃদয়ে 
যুক্তবৈরাগ্যের মহিত হুরিভঙ্জন করেন। মুমুক্ক হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদধ্য 
করিয়। ফেলে (সঃ তো )। কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের 
উদয় হয়, তন্বার৷ চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারই “অস্থির-বৈরাগী” 5 তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, 
তাহার! অতি শীন্্রই “কপট-বৈরাগী” হইয়া পড়ে। যাহার! মাদকন্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, 
নেশার সময়ে একপ্রকার ওঁপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথব! অভ্যস্ত রতির দারা ভক্তি- 
লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথব! জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহার! বৈরাগ্য-লিজ 
ধারণ-পুর্বক "উপাধিক বৈরাগী” হয় (চৈঃশিঃ)। ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি 
বৈরাগ্যলিঙ ধারণ করেন, তিনি অবশ্থই জগতের উৎপাঁত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলহ্নস্বরূপ । : নিঃসঙ্গ বাবাজীদ্বিগের 
স্বীলোভ, অর্থলোভ, খান্বলোভ ও হুখলৌভ অত্যস্ত বঙ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ-(লদধারী বৈরাগীর-সেই সকল 
দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈফব-জগতের অবিশ্বীস হইয়া পড়ে। আথ.ড়াধারী - বাবাজীদিগের 

. ভজন ( €ম্ঃ)--৪ 








হ ভজন সন্দর্ভ 


আখড়ায় প্রীলোক-মেবিকা। রাথাও একটি ভয়ঙ্কর অমল্গলজনক গ্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর ূর্ববাশর 
বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করে। যে-আখড়ায় স্ীলোক ন! হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বির 
কখনই থাকেন ন|। দেবসেব| ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্বীসদ্ করাই কেবল এ সকল কাধের মূলীভূত তা) 
(সঃ তোঃ ২৭) 

বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেকে বৈরাগ্যাশ্য়ে কেবল ব্ষয়রাগ 
দমন করিতে চেষ্ট। করেন, কিন্ত বৈকৃ্-রাঁগের মন্র্দনের চেষ্টা করেন না) তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। 
্রত্যাহারক্রমে ইন্দিয়দংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমীভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; 
যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা। গ্রহণ, -উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল ভীবকে পষাণবৎ করি৷ 
ফেলে। (প্রেমপ্রদীপ )॥ প্রবৃত্তি যখন পুর্ণরূপে অন্তন্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে । 
গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতম হইবার বিশেষ আশঙ্কা । (জৈঃ ধঃ) 

০আন্ি সর্জ- গ্বীলাকে যে পুরুষের আমক্তি এবং পুরুষে যে আলো 


তৎপু 


কর আমক্তি, তাহারই নাঃ 
'যোিৎসঙ্গ'। মেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া] গৃহস্থ লোক শুদ্ধ রুষনামের আলোচনার পরম পুরুযার্থ লাভ করিতে 
পারেন। যে-স্থলে বিবাঁহ-সম্বদ্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্ত 
যোষিৎসঙ্গ) তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধা। যাহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আঁশা করেন, তাহাদের পক্ষে 
, অভজ্ঞপঙ্গ ও যোধিংপন্গরূপ মংসর্গদয় একেবারেই বর্জনীয় । 

তাহাদের পক্ষে স্বীম্ধ একপ্রকার নিন্গঙ্গনিত ধর্ম হইয়া 
বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে ধাহারা মুক্ত 
ধাহারা সৎসঙ্গ-জরনিত ভজনবলে নৈসগিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকুত-ব্ষিয়ে রতি লা 
পক্ষে স্্রী-পুরুষ-সন্দ নিতান্ত তুচ্ছ। শ্রী যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্্রীসদ্গী। কমক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, 
তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাই প্রভৃতি ছলধম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্িকগণ__ইহারা সকলেই স্তব্রীসদীর 
উদাহরণস্থল। মূল কথা”_যে-সমন্ত পুরুষ স্বীতে গ্রীতি কে এবং যে-সমন্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্্ীপদী 
বলি! কথিত হইয়াছে । বৈষ্ণবজন সর্কপ্রযত্ে তাদৃশ স্্ীদ্দীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর আজ্ঞা। 
গৃহীই হউন বা ত্যাগী হউন, বৈষব চিৎস্থখের অভিলাযী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্বদাই চিতস্থকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় 
গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কাধ্য করেন। সকল কাৰ্য্য করিয়াও তিনি স্বৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার 
যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ. ্তী-সম্ভাষণ এবং বৈধ ষ্্ীসঙ্রে অপারমাধিক স্ৈধ-ভাব তিনি একেবারে 
পরিত্যাগ করেন। কেহ যেন ক্ত্রণ না হন) স্লৈণ হইলে সর্বনাশ হয়। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-্্রীস্গ কোন 
ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ববাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ম্নীভক্তগণের 
পক্ষে বহিম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবজ্জনীয়। বহিম্ম পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট) কেন না, স্্ীদঙগক্রমে স্্রীত্ব লাভ 


হয় 3 তাহা বিত্ত-আপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই ইতর যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে। 
শুহবৈষণৎমতে পুরুষ-সাধকগণ ম্ী-সাঁধক হইতে পৃথকৃ-মগ্ডলী হয়| ভজন কি লা বাপি 
পুরুষকে তাহাদের ভজন-মগ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। 


তন সম্পূর্ণ চিন্ময় কাধ্য ভাব প্রবেশ 
করিলেই নষ্ট হয় (সঃ তো:)। যাহার! যোিৎসঙ্গী, তাহাদের সজ নিতাস্ত ভক্তিবাধক রি ও টা টি 
বৈফ্ণর যি ইচ্ছাপুর্বক স্ীলোক দর্শন 'করেন, তাহা হইলে ভ পৃ 


রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাহারা অবস্থিতি করেন। 
পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জনই 
হইতে ইচ্ছা করে, তাঁহার! প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত । তবে 
ভ করিয়াছেন, তাহাদের 


| ল ভবিয়ৎ জন্মে নির্দোষ নীভে 
ভূবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত। (অঃ প্রঃ তা; অঃ ২1১৬৫ )। হইবার অভিপ্রায়ে হবে 


প্রতিষ্ঠীপ্ণা--অত্যাশিয়া অশ্রপাপ্, লস্দ-বাম্প-অকম্থাং, 


বা আর থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রগ, 


| 
| 
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& 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ্‌ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ২৭ 


প্রচায়িয়া অপৎপ্, কাঁমিনী-কাষ্চন লভ গিয়া॥ (কঃ কঃ ১৮) পসর্বত্যাগ করিলেও ছাড়া হুকটিন। প্রতিষ্ঠাশ!- 
ত্যাগে যত পাইবে প্রবীণ ৷” (ভঃ রঃ ) ৪৮৪ 

যাহার! শঠ, তাহারা নিঙ্গ-্বভাবকে গোঁপম করিয়া মহতের স্বভাব অক্ুকরধ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার 
চেষ্ট| করে, কিন্তু সের্নপ অগ্তকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে 
অবগ্াই বাধ্য হয় । যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, তত দিন ‘বৈষ্ণব হইম়াছি,-একপ মনে করিতে 
পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,_আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার 
যোগ্য নই” ; কিন্ত মনে মনে করি শাতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে শুদ্ধটাফঃর বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!” 
হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না । প্রতিষ্ঠার আশ! গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়। শীস্তি- 
ণরায়ণ বাক্তিগণ সংদার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে) কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশ! অধিক বলবতী 
হইয়া উঠে। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়ান অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহাধ্য 








হইয়া পড়ে (সঃ তোঃ ৮৩ )। আচাধ্োর প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের আদ্ধা এবং কালনেমির 
সা কার্ধোদ্ধারের আশায় ও মহোত্সবে সন্মান পাইবার জন্য অনেকেই কাপটা স্বীকার করত ভাগবতী রতির 
শঙ্গকরণে নৃত্য, স্বেদ্, পুলকাঁশ্র, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু 
তাহাদের হৃদয়ে সাত্বিক বিকার নাই (চৈঃশিঃ)। আমি ত ‘বৈষ্ণব’ এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ’ৰাআীঁি। 
প্রতিষ্ঠাশ! মালি” হৃদয় দৃষিবে, হইব নিরয়গামী ॥ 
ক্তুটীনাটী ৷--কু টীনাটী'-শব্দে ‘কুটী’ ও ‘না-টীং এই ছুউটী কথা আছে। শুচিলানু-গ্রন্থ ব্যক্তিগণ সকল 
বিষয়েই ‘কু-টী’ দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তর্লিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই 
জলাশয়ের ‘কু-টী’ মনে কারত্না সমস্ত দ্রিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচন!) করিতে 
পাম না। ‘ভ্ুচিবায়ু’ একপ্রকার কুটী-নাটীর স্থল। যাহাদের এ প্রকার বায়ু আছে, তাহার! পৃথিবীর কোম 
স্থলক্ষেই পবিত্র মনে করিতে পারে না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারে না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধ- 
বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করে না! শুদ্ধভক্রের স্মার্ত বিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহার! আর বৈষ্ণব মনে করিয়া 
সঙ্গ করে না। এইস্থলে ‘কু'-টার উপরে ‘না’-টী উপস্থিত হইল । নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবনুত্তির 
প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাছাদ্রবো “স্তখলাভ হয় না। কুটীনাটী 
একপ্রকার মানসিক পীড়া ; সেই গীড়া থাকিলে কুষ্ডক্কি হওয়া স্থকঠিন। বৈষ্ণহসেবা ও বৈষ্ঃবসঙ্গ কুটীনাটী 
গস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগে বিশেষ পর'মর্শ আছে, তাহাতে কোঁন- 
স্থলে নিষিদ্বীচাঁর, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশ! প্রভৃতি ভক্ত বাধক বস্তুর মধোই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
কুটীনাটী’ শব্দের অর্থ ‘এই ভাল এই অন্দ শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াঁছেন। কুটানাটা-গ্রন্ত বাক্তির বর্ণাভিমান ও 
সৌন্দর্যাঁভিমাঁন প্রযুক্ত মহামহা প্ৰসাদে, ভক্তপদ্ব-ধূলিতে ও ভক্তপদজ্জলে ঢৃঢ়বিশ্বাস হয় ন! । তিনি সর্বদা বৈফ্ণবাপরাধ 
ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা 
শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়াসময়ে স্বণা প্রকাশ করেন) কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,_“হে সনাতন! তোমার দেহে যে 
কওুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের স্বণা হয় না । যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরতরিয়-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই 
ধৰ্ম্ম৷” (সঃ তোঃ ৬৷৩ ও ২১) 
নৈবেদ্য খান্ভসামগ্রী, বিশেষত: ছাগ-সাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দ্বেবদেবীর নিকট বছতর ধূর্তলোক 
রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদ্দাহরণস্থল হইয়া উঠে। (চৈ: শি:)। ধন-শিস্াদির উদ্দেশ্যে ষে 
প্রদশিত হর, তাহা শুদ্ধতক্তি হইতে সুদুরবর্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। (জৈঃধ:)। 


রর ভজন সদর্ত 


জিবহ্হিহস। -গ। হিংস্তাৎ সৰ্্মাণি ভূতানি'_-এই বেদ-বাক্যের ঘারা পণ্তাহংসার নিষেধ ছইডেছে। 
ষে-পরধস্ত মানবগণ সাঁতিক হইয়া পশুবধ, স্্ীদ্-লাঁলস। ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহার! 
সেই সেই প্রবৃত্তি খৰ্ব করিবার উপায়-স্বরণ বিবাহের দার! সী, যজ্ঞে পণ্ড হনন এবং বিশেষ বিশেষ 
কিয়াতে সুরা পান করুক। ওঁ ওঁ উপায় দারা প্রবৃত্তি সমুচিত হইলে ক্রমশঃ এসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের 
নিবৃত্তি ঘটবে,_বেদের এইমাত্র তাংপর্য্য। পশাধ করা বেদের আদেশ নয়। (চে; ধঃ)॥ পাপাসক্ত ব্যত্ধি 
বিপরীত আচরৰ করত: অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা) করিয়া থাকে। হিংসা একটা বৃহৎ পাপ। হিংসা 
পরিত্যাগ কর। সকলেরই উচিত। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাঁপ। যে নদের প্রতি হিংমা করা যায়, মেই 
নরের মাহাত্মোর তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লখুত! হইয়া থাকে। ত্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ী-হিংস, 
বৈষ্ণব-হিংগা, গরু-হিংসা_:এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপ্যুক্ত। পত্ু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদর" 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকুষ্ট পাশব-গ্রবৃত্তির পরিচালন 
মান্। পশুহিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্থভাব উজ্জল হয় না। (58 শিঃ ২৫) ॥ জীব-মাংস ভোজন 
করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, স্থতরাং যে কার্য্যে জীব-হিংসা আছে, তাহ|-ভক্তির গুতিকুল। পর- 
হিংসা সর্ব-পাপের মূল, স্থতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর । যাহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের 
স্বভাবতঃ পরহিংসা! প্রবৃত্তি থাকে না। যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্মই ভদ্ভি-সম্মত এবং যে-কর্থে পরহিংা 





আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। (সঃ তোঃ ৯/৮)॥ হিংস! তিন প্রকার, যথা__নরহিংসা, পণুহিংসা, ও দেবহিংসা। দ্বেষ 
হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই__রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার 
নামই_ঘ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অস্থচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। ছেষ--রাঁগের বিপরীত 
ধর্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংস| ও ঈর্বার মূল বেদীদি-শাস্ে যে পণ্ত 
যাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃতিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃততির 
উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে । ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম ) নরধর্শ্ম নয়। নিুরতা ছুইগ্রকার ) নর-প্রাতি ও 
পশ্ত-গতি। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা কিলে জগতে বিষ্ম উৎপাত উতস্থিত হয়, দয়াজগৎ পরিত্যাগ করে এবং 
নির্দয়তা-রূপ অধর্ম জগতে প্রবেশ করে । আধুনিক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ধর্শো পশুদিগের প্রতি নিষ্টুগতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 
তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে ফে 
প্রকার কষ্ট দেয় তাহা দেখিলে সদয় ব্যক্তির হায় বিদীর্ণ হয়। সেই সমন্ত পশুধিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ 
করিবে (চৈ: শিং ২।৫)। 
অপন্াঞ্থ ৮_না জানিয়াও অসাধু করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতে হয়। বৈষণবজীবের অনার 
ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। 
পাপ-_ স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ । আর অপরাধ-__জীবের আত্মানষ্ট পতন-বিশেষ। অতএব যাহার! ভগবন্তজন করিবেন, 
তে), আটকে এত (গাগা 
“বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি 'প্রেম” নাহি হয়। এ EE নি. 
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥ (নাঃ মাঃ পু ভা'ন আছয়ে নিশ্চয় ॥ অপরাধ শুন হ'য়ে লয় ক্ষণ নাম! 
(নাঃ মাঃ) ॥ ঈর্ষা, দ্বেষ, দত্ত অথবা প্রতিষ্ঠাশীদ ভক্তিবাধক প্রবৃতির ছারা 


পরিচালিত হুইয়। যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করে, ভাহারা ভা'ক্তদেবীর নিকট অপরাধী ।* (সঃ তো)! 
মধ্যম-বৈফণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাই 


(সবাই তাহার প্রয়োজন । বৈষণবাটবব-বিচার পরিত্যাগ ক 


‘ফ্ব-বিচারের অধিকারী) কেন না, শুদ্ধবৈষ্ 
রিলে মধ্যম বৈফবের অপরাধ হয়। বৈষব-অবমাননা 
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জীব ছিংলা ২৯ 


অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে স্তব হয় না। সঃ তোঃ। যিনি জাতিবুঞ্ধি করিয়া শুঞধবৈষ্ণবের অধরাম ত- 
সেবনে পরান্ম খ হন, তিনি সমবৃদ্ধর স্থিত কপট ব্যক্তি; তাহাকে ‘বৈষ্ণব’ মধ্যে গণনা! করা যায় না। যে-সকল 
লোক জাত্যাভিমান করে, মহোৎ্সবের অধরামূতই তাহাদের পরীক্ষীর স্থল (গ্রেঃ প্রঃ)। যিনি আত্মবধনাকে ভয় 
করেন, তিনি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না। (সঃ তোঃ) 

যিনি বৈষবের জাতিদোষ, প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায়-দোষ, ও শরপাগতির পুর্ববাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ কে 
নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক ) তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধতক্তির !আগুয় করিয়াছেন, 
তিনি শুদ্ধবৈষ্ণৰ। পূর্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথবিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে) তাহার অন্য কোন দোষের 
সন্তাবন| নাউ । বৈষ্ণব ভাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্ুন্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধুলি দেহে ভক্তি-পূর্ববক মৃক্ষণ করিবে। 
ইহা! ভক্তি-লাভের সহজ উপায়। 

“দেব বিষ্ণু) মন্দিপ্রে বিষ্ণু-দেবত! ভিন্ন অন্য কাহাঁকে ও অভিবাদন করিবেন না) কেবল স্থীয় গুকদেবকে অব 
করিবেন |” “কুষ্ণনংদারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ন সরলতা বর্তমান, সেখানে অপরাধ নাই। 

অবৈধ ভি্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুক্টিভিক্ষা! দিয়া গৃঠস্থগণণ অপরাধ করিতেছেন, ওদ্বার| তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি 
হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটী রহিত করা আবশ্বক। তাহা হইলে সদ্গৃহস্থের অবস্থা 
ভাল হুইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে । “অপান্রে দীয়”ত দানং 


Af 


তদ্দানাং তামসং বিছুঃ,__ এই ভগবদ্ধাক্য অবলম্বন ূর্বস্ত সকলকেই সুপাঁত্রে দান করা কর্তণ্য। (মঃ তোঃ ৬৩) ॥ 

শীণাধাগোবিন্দের শৃর্ধার-লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসন! ও নিতা-ভজন । এই ভজন-লীলা সর্বব- 
সাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ । ‘আপন ভজন-ক্রথা, ন। কহিবে যথা-তথা'--এই আচাৰ্য্য বাকা 
বিশ্বাম করিলে অর্থ-ব্যবদায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গাঁন অবণ কর! অপরাধ হইয়া উঠে। (সঃ তোঃ ৬ )। জীবিক1- 
নির্বাহের অন্ঠান্ত অনেক উপায় আছে; তাহাই অবলঘ্বন করিয়া জীবিকা-নির্ববাহ করা কর্তৃব্য। হরিনাম বিক্রয় 
করিয়| পয়লা সংগ্রহ করা ও সেই পয়নাকে সংসার নিব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ 
কাৰ্য্য । ইহাতে নামদাতা ও আভা উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সন্তাবনা থাকে না; প্রভাত পাপ সঞ্চিত 
হইয়া থাকে । পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্ধা-পুর্ববক নাম-কীর্তন ও শ্রবণ 
করাই সকলের উচিত ৷ ( সঃ তৌঃ ৮৮ )॥ 

ভগবত-পাঠ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি -রস-পিপাহুঃ রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 
‘রসে| বৈ সঃ (তৈঃ আঃ ২৭ )-এই বেদ-বাক্যে রসই রুষ্ণ-স্বরূপ ৷ শরীর নির্বাহের জন্য শাস্্রোক্ত অনেক প্রকার 
ব্যবসায় আছে, তাঁহার একটা অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি 
পিক শ্রোতা পাওয়া ষায়, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। (জৈঃ ধঃ ২৮) ॥ 

অপরাধ বছবিদ হইলেও প্রধীনতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়-বৈষ্ণবাপরাধ, মেবাপরাঁধ ও নামাপরাধ । বৈষ্ঞবা- 
পরাধ, যথা স্কান্দে “হস্তি নিন্বস্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্‌ নাভিনন্দতি। ক্রহ্থতে যাতি নো হষং দর্শনে পতনানি ষট্‌ ॥? 
বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, ছেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ঞব- 
দর্শনে হর্ষবুক্ত না হওয়া এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ ন! 
হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীফৃতি-সেবা-সঙ্বন্ধেই বিচাধ্য। নামাপরাধ_দশবিধ। (সঃ তোঃ ১১) 

বৈষ্ণব-শরীরে কর্ম্মগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে ‘অভদ্র?’ মনে করিলে বৈষ্ণবাঁপরাঁধ হয়। 
বৈষ্কবের স্মতি-শাস্থ-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ ছুরাচার দেখিলেও তাহাকে ‘সাধু’ বলিয়া, মানিতে হইবে নতুবা। নাঁমাপরাধ 


হইবে। ( সঃ তো: ৬।৭) রি সি ৪ 


৩২ ভজন সন্দর্ড 


সেযাপয়াধগুলি প্রীবিগহসেবা-শর্দ্ধেই থটিয়া থাকে। যাহারা আমুডির সেবা করেন, তাদের সম্বন্ধে কতকলি 
অপরাধ, যাহার! শ্রীমৃষঠি স্থাপন করেন, ভাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ, যাহারা শ্রীমূতি দর্শন করিতে যান, 
তাহাদের সম্বন্ধে কতগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নিদ্দি্ট আছে ) তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। ( হঃ চিঃ ) 
বশ্ৈস্মৎৰ নিন্দ!--বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দ। ও ভাগবত-নিন্দার অঙ্মোদন বা সহায়ত! করিবেন না। যি 
কোন সভায় সেইরূপ নিন্দ] হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎগ্ণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে 
প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের সায় থাকিবেন। তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা ন! থাকিলে, 
তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও এরূপ নিন্দ! শুনা যায়, তাহাকেও বিনীত- 
ভাবে তজ্জপ্ত সতর্ব করিবেন । যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্ধেষী হন, তখন তাহাকে পরিত্যাগপুর্ববক অন্ত উপযুক্ত 
পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন। (চৈঃ শিঃ)॥ সাধক কফনিন্দ| ও বৈষঃবনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যে স্থানে সেরূপ 
নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া, উচিত। যাহাঁদের হৃদয় দুর্বল, তাঁহারা লোকাঁপেক্ষায় কুষ-বৈষণব-নিনদা 
শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চুুত হন। গিদ্ধাপ্ত করিয়। সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অমাধুর সঙ্গত্যাগ ' অবশ্য অবশ্য 
করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্বের উদয় হইবে না। যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্ম৷ বৈষ্ণবের 
নিন্দা করে, সে তাহার পিতুলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়) যে বৈষ্ণবকে হমন করে, নিন্দা 
করে, বিদ্বে-করে, বৈষবকে দেখিয়া অভিনন্দন না করে, ক্রোধ করে বা! বিমর্ষ হয়, তাঁহার পক্ষে এই ছয়টি নি 
আচার তাহার পতনের কারণ হয়। 
যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে ) যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত স্থুকৃতি 
হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হম। যদি পাপের আদর দেখ! যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত 
করা যায় না। কণিষ্ট বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণৰ হইয়াছেন, তাহার দোষ 
নাই ) অতএব নিন্দাও নাই । যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাঁদই আরোপ করিবেন ৷ 
বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষ-পর্কক আলোচন! করিতে গায়ে | 
পূর্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের একপ্রকাঁরে অ 
সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত 
বিয়া হন কে হি প্রন জালোচনা করিয়া থাকে। । বিশদ বৈষণবের দোষ স্পৃহা না থাকিলেও কখনও 
বাং কোন: নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, হট লোকের ইহা তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয়। সেই দোষ বৈষ্ণব 
পলো নো মালোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। 
চর FE ই VE LS ছিল, তাহা সছুদেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। 
-দোঁষের ক্ষয় দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নি 
পর ২৭ টি রা 3 L 2 SE রা স্বদুরাচার ভক্তি ভন্মিবার 
EE ESE উপ টি মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া 
নিন্দা করিবেন মা। তাহাতেও বৈষ্-মিন্দার অপ দবাৎ আপতিত দোষ দেখিয়াও বৈষ্ণবকে 
; করা ore বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্বোক্ত 
তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন ) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরা হাতে 
নীম-স্ফুততি হয় না। মাম ক্ষতি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ধ হয়, তাহ 
সদুদদেশ্যের সহিত যে পরদৌষের আলোচনা, তাহা শ 
যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচন। করা যায়, তাহাতে যদ্দিত 


শ্রদ্ধভক্তির উদয় হইবার 
[লোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দৌধ- 
হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোযের 


বে নিন্দিত হয় নাই। সছদ্দেশ্যে-_তিন প্রকার 
হার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। 


Sa 


ৰৈষ্ণব-নিন্দ ৩১ 


জগতের মঞ্ল-পাঁধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচন! কর! যায়, তবে তাহ! শুভকাধ্যের মধ্যে গণিত । শিয়া 
গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিযোর ও জগতের মজল-কামনাঁয় অসদাঁচীরীদিগকে 
অবৈধ বলিয়া নাধুবৈফবের নির্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ্ধাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধ্মধ্বজী 
লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দ! বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় ন! । (সং তোঁঃ ৫1৫) ॥ ন্‌ 

হমলোহিশ্প্র-ধ্যান-মনের ধর্ম । মম যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় ন! হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে 
পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্ম! প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থুল জগতে সুষ্ট হইয়াছে ; সংসারের 
উন্নতিরূপ ধন্মণচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চ-গতি হইবে-_এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
কেহ কেহ বলেন থে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বার] টা । প্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামন্বর্ূপ হইয়া] উঠিবে। কেহ কেহ 
আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্বাণরপ মোক্ষ হইবে- এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্তৃক হস্তীত 
আকার নিরূপথের ন্যায় বুথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না) যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বার! 
এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না। (কঃ সঃ উঃ ) 


নিঃদ্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব | Mirabeau নামে Von Holbach—System of Nature নামক ষে গ্রন্থ 
১৭৭০ খৃটাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই 
নাই; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে স্থ্বী কিনা কৌশলকেই আমরা ধর্মবলি। আমরাও দেখিতেছি যে, 
নিংস্বার্থপরত1 একটি আকাশকুজ্মের ন্যাঁয় নিরর্থক বাক্য-বশেষ। নিংম্বীর্থপরতাঁর প্রয়োজন এই যে, অরেশে 
নিজ-স্থখ সাধিত হয়। “নিঃহবার্ঘ' শব্দ শুনিলে অন্ত স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন 
সহজে হইয়া উঠিবে। মাতুন্েহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও ক্্ী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর ? যদি এ সকলকাধ্যে 
নিজানন্দ না থাকিত, তাঁহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আনন্দ-লাভের জন্য নিজ-জীবন 
পর্যন্ত বিসর্জন করেন ! { তঃ বিঃ ১/৯-১২)॥ নয়তান’ বলিয়া একটা অদভুত ব্যাপার করনা ন! করিয়া অবিগ্যাতত্বকে 
ভাল করিয়া বুঝিয়। লওয়া আবশ্যক । ( জৈঃ ধঃ ১১) 

পৌক্ডলিক্তা- ঈশ্বরের প্রাকৃত যু্তি নাই, সত্য ) কিন্ত সচ্চিদানন্দ-স্বপূপ অবশ্যই স্বীকৃত। এ সচ্চিদা- 
মন্দের পূর্ণাবির্ভাৰ বন্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ 
পৌত্তলিক ভাব হইবে । বাক্যের দ্বারা পৌভ্তলিকত। সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্ত উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব 
হয়না । (তঃ ন্থঃ ৩৫ )1 শৰীগৌরাঞ্দেব চীব-ক্ডাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিনমানি মৃদ্তিরই নিষেধ ) 
শুদ্ধ মুজব্রিদি মুক্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মৃত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন $ 
অন্তান্ত রসের ভাঁবসকল অবগুন্ঠিত ছিল। ( জৈঃ ধঃ ৬)॥ অসভ্য বন্তজাঁতিগণ, অগ্রিপূজকগণ ও জোভ, স্যাটার্ণ 
প্রভৃতি গ্রহের পুজক গ্রীদদেশীয় ব্যক্তিগণ-_প্রথমস্রেণীর পৌত্তলিক ৷ জড়ীক় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে 
যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নিব্বিশেষ-ভাবকে যখন 'ঈশ্বর’ বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর 
পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। চরমে নির্বধাথকে যাহার; লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও স্থধ্যের সগুণ মৃদ্ি- 
সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরপ মানেন না, অতএব কল্লিত মূর্তি সেবা 
করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকা-মধ্যে পরিগণিত হন। আর্জকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাঁসন1।* বলা যায়, তাহ! 
এই তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূঠি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকত!। যাহারা জীবকে 
‘ঈশ্বর’ বলিয়া পুজ। করেন, তাহারা-_পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক । (8৮: শি ৫1৩)। শ্রীমূর্ঠিসেবন ও পৌত্তলিক মতে 
অনেক ভেদ আছে। পরম'র্থ-তত্বের নির্দেশক শ্রীযৃত্তিসেবন ছার! পরমার্থ প্রাপ্ত be যায়; কিন্ত নিরাকারবাদরপ 


খা 


৬২ ভর্জন নার্ভ 


ভৌতিক তত্বের ব্যতিরেক ভাবকে "পরত্রঙ্গা বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মাঁয়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ 
বলিয়া! জানাই 'পৌত্তলিকতা” অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবনির্েণ। (রং সং ৬১২) 

সমসহ্বত্বাদ--নবগৌরাদ্বাদী, সমন্বরবাঁদিগণ বলেন _-“যিনি চারিখত বৎসর পূর্বে কেবল বৈষ্বমতের 
অনুকুল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মর্তের পরিবর্তে সর্বমত-সামগ্রশ্তকাঁরী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। 
এই ধর্দই জগতের সাধারণ ধর্ম হইবে। তাহার! আরও বলেন,-কোন মত আশয় করিলে বিশবপ্রেম স্থান পায় না। 
সমস্ত মৃতকে এক করিয়া রাখিতে পাঁরিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। (মঃ তোঃ ৮১) 

যাহাদের যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদগত শাস্ববাক্য এবং তদবলম্ধী সঙ্গী ভাল লাগে। 
'সুমশীলা ভজস্তি বৈ'__এই গ্যায়ামুদারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দ্েবভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবত: 
হইয়া পড়ে । উপাস্তবস্ত এক বই ছুই নহে। (সঃ তৌঃ ১১) । নিত্যবস্তনিষ্ঠ। ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই 
নাই। যদি সব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে? যে যাহাতে নিঠা। করে, তাহাই যদি 
ভাল, তবে ভালমন্দের বিচার কি? মুড়িমিশি তবে একই হইয়| পড়ে। জীবের আর সাধনভজনের কিছুই 
প্রয়োজন থাকে না। তাহ! হইলে বেশ্টানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিস্পুহ পরমহংস_-এ দুইয়ের ভেদ কি? তাহা 
হইলে অতৎ ও তৎ ছুইই এক ! অতএব সব্প্ব-নিষ্ঠই__শ্রেয়ঃ, অসনিষ্ঠাই-_দোঁষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে 
ভাল বলা যায় না; বরং সংসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাঁকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তবয। (সঃ তোঁঃ ২৬) ॥ 

উনভ্যতা-- সভ্যতা শব্দের অর্থ সভায় বমিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা। ভিতরের ছুষ্টতা আচ্ছাদন 
করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্তমান নাম_-সভ্যতা ()। ধূর্তলোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহ- 
বলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।” (জৈঃধঃ ৯) ॥ “ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে, “বাঁতুলতা” বলিয়া.তাহীয়। যে 
সভ্যতা শ্রেষ্ট গণি, হারাইস্থ চিন্তামণি, শেষে তাহা রহিল কোথায় ?%কঃ কঃ ২) ॥ লোকরগুন বন্্পরিধাঁন করিলেই 
যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্তাগণ সর্বাপেক্ষা সভ্য ! মগ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে ‘সভ্যতা!’ 
হয়, তাহা! কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে “সভ্যতা বলে, তাহা, কলিকালেরই সভ্যতা । 
(জৈঃ ধ:ন৯) 

সম্ীজন্নীতি- উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্ধ্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আঙ্রমবিভাগ- 

রূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে । সমাজ রক্ষিত হইলে সংসদ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। 
এতন্সিবন্ধন বর্ণাম সর্বতৌভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্বারা ক্রমশঃ গ্রীরুষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সঞ্জাবনা আছে। 
অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থাএই একমাত্র মূল তাঁৎপধ্য-_'পরমার্থ, যাহার অন্ততম নাম-শ্রীকুষ্ণ-প্রীতি। 
কেঃ সং ৫1৯) ॥ যাহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার! একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন 
যে, বরণাশ ব্যবস্থাই সর্ধ্বোতুষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাগ্রমধর্শো অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাঁইতে 
পারে না) বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও হ্থবিধার সহিত ভগবৎ প্রেমালোচনার কাৰ্য্য হইতে পারে। বণাত্রম 
ধর্মই বৈষ্ণবের বন্ধদশায় একমাত্র সমাজ। (সঃ তেঃ ২,৭) ॥ ইউরোপে যাহাদের বণিক্‌ স্বভাব, তাহারা! বাণিজ্যই 
ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বার| উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহাদের ক্ষত্রস্বভাব তাহার। সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং 
যাহাদের শৃত্র্থভাব তাঁহার! সামান্য সেবা-কার্ধ্য ভালবাসে । বস্তুতঃ বৰ্ণধৰ্্ম কিয়ংপরিমাণে অবলঘ্বিত না 


হইলে কোন সমাজই চলে না| বিবাহাঢি ক্ৰিয়াতে বরণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্শ 
কিয়ংপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের 

বা পর্ণ আক ন সমাজ সংস্থাপিত হই রি 
বৈজ্ঞানিক-রূপে সম্পূর্ণ আকায় প্রাপ্ত হয় নাই। হইলেও এ ধৰ্ম্ম তাহাদের ম 


বৈষ্ণব সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, 


বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেগ্তই ভগবৎপ্রেম এবং ইতর- 


সমীজ-নীতি ৩৩ 


সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাঁম। ইতর- যাহার! অবস্থিত, তাঁহারা দেহ পুষ্টি, ইন্দিয়তৃধি, নীতি, জড়ীয় 
বিজ্ঞান-শ।লোগনার দ্বারা ইন্দিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্বিন্রণ কাধাকেই জীবনের 


ও আমাঁছের চরম উদ্দে্া বলিয়। জানেন । তন্মধ্যে কেহ-কহ মরণাস্তর সথথকে, কেহ কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং 
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বিজ্ঞান, নীতি ও জ নিবত্তির দ্বার! ভগবধ্প্রীত্তির অনুশীলনের আন্কুল্য লাভ করেন। উভয় 
_--এক, কি 

₹ পুনরায় স্থাস্থাল লে নিয়লিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ গ্রচলিত করিতে 

1--(১) কেবল জন্ম বশ হবে মা। (২) বালাসন্দ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে 


যে প্বভাঁব যাহাতে প্রবল দেখা যাঁর, সেই স্বভাবাহুনারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় কর! উচিত। (৩) ব্ণনির্য়কালে 
পিত:-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নিয় করিতে হইবে। (৪) পুক্যের 
উপযুক্ত বয়ন হইলে অর্থাৎ পনর বখ্লর [ও ভূহ্বামী, পিতা-মাত। ও শ্রামস্থ কতিপয় 
নিঃস্বার্থ বিছাবান্‌ ব্যক্তি বপিয়] বর্ণ নির্ণয় করিবেন। (৫) প্রাপ্চবয়স্ক পুরুষের কি বণ হওয়া উচিত--এইকপ 
প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু পিতুবর্ণ প্রাধির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি ন11--এইবপ প্রশ্ন উঠিবে। 
(৬) যদি দেখা যায় যে, পি | হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, 
উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যত [তে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম 
বর্ণের যোগ্যত! হইয়াছে, তবে বালককে আরও ছুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে । (৭) ছুই বৎসরের গর পুনরায় 
পুর্ব বিচারপুর্র্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা ষাইবে। (৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূদ্বামী ও 
(৯) এই সমন্ত কাধ্য যাহাতে ষথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জগ্ত 
বর্ণ অমধন্ম্ের রঙ্ষক। (১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাঁহার 
তদন্থরূপ ইঃ দ-সংস্কার ও অন্যান্ত অধিকার হইবে। তদ্বাতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান 
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সের 








রি কর্তৃক প্রচলিত 





কেহ কেহ মনে করেন ষে, সামাজিক লোককে “বৈষ্ণ বলা যায় মা) এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ 
বাস্তবিক তিন প্রকার (১) হি (২) মুমুক্ষ-সমাজ ও (৩) মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই 
সমাজ ইইলেও জীবের শুহ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য । অতএব 
জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই খাকুন, বা কুণ্ডে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক। বৈষবজীব ও ইতর- 
জীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-দমাজ এবং ইতরভীবের ইত্র-দমাজ। এন্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত 


নয হয় না ১_জীবের স্বভাবই সাম মাঁজিক) 
বৈ 





হইল যে, বৈষ্ণৱধৰ্ম ও বৈষ্ণব-মৃমাজে কোন প্রকার ভো নাই। 

দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চুপ করিয়। 
থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীধ্য ও নৌভাগ্য_-সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। 
যে আধ্যবংশের প্রতাঁপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমান! ছিল, নেই আধ্যসন্তানগণ এখন গ্রেচ্ছগণ অপেক্ষাও 
হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলে!চন| করিয়া 
ত্রন্বন করিতেছেন। যাহাদের হৃদয় নাই তাহার। নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছে। অন্যদিকে 
দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্‌ দেখা! যায়। বর্ণাপ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়। নৃতন সমাজ করিলে আধ্যত্ব থাকে না" 
যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। বৌদ্ধ, জৈন, দেশীয় খষ্টান, ব্রাক্মপমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থা- 
সমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজন ৰ 


ভজন ( ৫মঃ)--৫ 







১০০০৪ 


ঠি; ভঞ্জন সন্ধত- 


ভারতে কোঁন কাজে লাগিবে ন!। সহম। বর্ণাঙ্রমধর্ণ্মের সংস্কার আরম্ভ করিলে আরও ছলসপ্ুল পড়ি 


যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে। (সঃ তোঃ ২1) 
দৈহা-র্ণাশক্ম_্রধৈষ্চবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয় নর | 
তাহার বর্ণ জিজ্ঞামা করেন এবং গামাজিকগণের গ্বায় তাহাকে চাঁরি-আমের একটার মধ্যে sh কাগিবার 
চেষ্টা করেন)_-এই চেষ্ট। নিতান্ত অবৈধবোচিত ও সামাজিক চেষ্টারিশেষ। আহা! 
ও গুরু যে ভারতীয় আর্ধ্যজাতি, তাহার বর্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বান্ধক্য হইতে ঘায়াছে, এমত নয় 
কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে । যিনি সর্বভীবের ও মর্বববিধির নিয়ন্ত। ও মর্ব 
অমঙ্গল হইতে মগ্রল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত] পুরুষ পুনরায় 
যথার্থ বর্ণধন্শ সংস্থাপন করিবেন। খধিদিগের হস্তে সমীজ-নিষ্-বিধির চরম উন্নত হহয় ই 
সহদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। (চেঃ শিং ২১) | বণবন্মই সামাজিক মানবের জাব 
বৰ্ণাশ্ৰম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব পুনম যকে। ভঙঃ এই গু 
প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচাসী গ্রেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে । বর্ণামবর্ম বিশ করা কোন 
দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্শ্মে যে মল প্রবেশ করিয়া 
(সঃ তোঃ ২৭) ॥ গৃহস্থাএমই হউক ব| বানগ্রস্থাশ্মই হউক বা সন্যানই হউক, যে আশ্রমকে তৎকালে গ্রেমীরর 
প্রেমসাধনের অনুকুল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বমিয়াই তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিক 
দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন। (চৈঃ শিঃ ৬1৪) । শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্ধে য, ক্ষমা, সরলতা, 
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জ্ঞান, দয়া, অচুাতভক্তি ও সত্য যে ব্যক্তিতে নাই, তাহাকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলা যায় না। (সঃ তোঃ ৪,৬) । যাহার! স্বীয় 
খ্বীয় পূর্ব বানগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ-তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, নবদীপধামে বা মথুরাদি-মণগুলে একক 
বা মপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাহাদের আশ্রমকে ‘ক্ষেত্র-সন্যাম' বলে। এ আশ্রম কলিকালের 
উপযুক্ত বানপ্রসথ-ধর্ম । গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মন্তক মুগ্ডন ও কৌগীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী 
হইয়া থাকেন। ইহা, অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাহাদের এরূপ আশ্রমসাহধ্যের প্রয়োজন কি? যদি 
বিরক্তি হইয়| থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃদদ্ধ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি দা হইয়া থাকে, তবে এক 
লিঙ্-গ্রহণের দ্বার! কি লাভ হইবে {কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলফ্িত করাই হইতে? অবশ্ন 
পরলোকে ইহার ফল ভোগ করিবেন। ( সঃ তো ২।৭)। 

যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জীভিবিচাঁরে যে দৌষ ব্রাছেরা দেখাইয়া 
থাকেন, মে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র। (প্রেঃপ্রঃ ৭) 

ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্াদারা বর্ণ নিণীত হওয়ায় বর্শ/শ্রমধর্শ অপদস্থ হইয়াছে । সাংআরিক, 
ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধশ্ম বা জাঁতিধশ্ম চলিতেছে) ভাহাভে পরমারথধঙ্থ্ের সংশ্রব নাই। গরমার্থধন 
চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। (সঃ তো ৯৷৯)। ভারতের আধ্যগণ সব্বাপেঙ্গা পুরাতন হইয়া 








পূর্ব বীরপুরুষদিগের ] 
অভিমান রাখেন। কারণ কেবল বর্ণাভ্রমবিধাঁন বলবান্‌ থাকায়, তাহাদের জাঁতিলক্ষণ যায় নাই। গ্রেচ্ছ-ছত্ত 
রাণা এখনও শ্রীরামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়! থাকেন । (চৈ শিঃ ২৩)। মাঁনযের জন্ম, 
সংসৰ্গ ও শিক্ষা! হইতে স্বভাবের উদয় হয়। হভাবান্ুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাতায় কেহ চতুর, 
হইতে পারেন না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মৃলবিভাগে চারিপ্রকার- ঈশ্বর ও বিদ্যা যাহাদেনর স্বভাবগত বিষ 
তাহার! ব্রাহ্মণ; শৌধ্য ও রাঁজ্যশাষন ধাহাদের স্বাভাবিক গবৃত্বি, তাহার ক্ষতিয় ; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য" 
ক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম, তাহারা বৈ এবং ত্রিবর্ণের সেবা-মভ্রই বাহারের স্বভাব, তীহার। শুদ্ব। নিজ নি 


বরণধর্শে ও অবস্থাক্ুমে আশ্রমধর্দে অবস্থিত হইয়! সুন্দররূপে জীবন-নির্বাহের দ্বার] বিষ্ণুকে আরাধনা করি 


ণাত্রম ৩৫ 


করিতে মানবের নৈনগিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈদগিক পতন হয়। স্থতরাং ধশ্মজীবনই মানবের সকল 
উৎকর্ষেগ মূল! (অঃ প্রঃ ভাঃ সঃ ৮৫৮) 
ষ্ঠ PD ৯ এএসপি (5 x এ+ - 4 - 7 
ব্রণ কবর আধার বা সোপান এবং বৈষ্ণত্বই বসিণত্বের ফল ! (সঃ তো: ৪,৬ )। অনেক 
ব্যক্তি বর্ণার্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমি লাভের পক্ষে নি 





তান্ধ উদাসীন থাকেন, তাহাতে 
ব্রাঙ্গণহের অবজ্ঞা করিয়। কহে বৈষ্ণা হইতে পার্রেন না এবং বৈষ্ণবত্বের 
ইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ ছুই প্রকার-বাবহারিক ও পারমখিক। 
এবং পারমাধিক ভ্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধম। পারমাধিক ব্রান্মণত্র লাভ ন 
| তাহার! আবার স্বভাবমিদ্ধ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। 

তাহাদের মন্মান সর্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের 





অআভএব 








৷ বণাশ্রমবশ্ম যে পধাস্ত সংস্কৃত হইয়। প্ৰকৃতিস্থ ন! হয়, সে পধাস্ব 
দাম ও পারমাথিক অমঙ্গলগমূহ আমাদিগকে জজ্জরিত করিবে। অমন্ত মঙ্গলের নিধানস্বজূপ 
ভগবান্ই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন।  জন্মবশতঃ কোন বাক্তিই বাশুবিক ব্রাহ্মণ বা শৃদ হয় 
না, ee ব্যবহারিক সঙ্গ প্রা্থ হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তবজ্ঞান শমেত্বাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাহাদের 


গুণ-কণ্ সারে ক্ষিত্রির' 'বৈগ বা দ্র" বল! যাইতে পারে, তাহা মনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। 















££! স্থাপন করবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাহার ক্রিয়া বর্ণ বিধি 
কাহারও নিকট সঙ্গুচিত নহেন, যেহেতু ভগবন্তুক্তি- 
বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ হউন বা গ্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। 
থা অগোনব নাই । ভগবন্তক্তির জন্ত শ্রীবৈষঃব নরকলাভ করুন বা 
3 কখনও বা কায়, বাক্‌ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য ব্রিদগু-সন্নযাম 
বাধ (সং তেও ১১১০ ও অঃ প্রঃ ভাং মঃ ১৪৩ ) 
করার হায় মনকে কিছু কিছু তলক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে 
হর দ্বারাই ভক্কনের উপকার। যথার্থ বৈরাগ্য উদ্দিত হইলে, 
থবা ভগবংসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য চেষ্টাসমূহ খর্ব করিবে. 


ভাক্তসনিত সম্বদ্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহার! উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে 
ভাক্ত অভাব ; সুতরাং তাহাকে ‘কপটভক্তি' বলিতে হইবে। বৈরাগ্যেঁআত্মার তুষ্টি, সম্বহ্vজ্ঞানেঁআত্মার পুষ্টি 
বং ভক্তি কুষনেবা সম্বন্ধে দেহকে পিদ্বির অনুকুল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা 
ইন হয় না, অতএব ভঙ্গমানুকুন দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকুল সমস্ত দেহগেহাদিকে 
ইইজ্ঞান করেন। এই প্রকার ভংই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকা্ঠ1॥ (শরভাঃ মঃ মাঃ ১৭২১) 

দৈস্ত। আমি ক্ুফদাস, অকিকুন-_আমার কিছুই নাই, কৃষই আমার দর্বধ--এছলে যাহা ভত্তি 
তাহাই দৈন্য । সর্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। দৈন্য সবল হইলে অবশ কৃষকুপা হয়। তাহা হইলে বলছে, 
জীবের আবিষ্াবে উহার (ভারবাহিত্রপ ধেমুকাহর' ও স্ীলাম্পটা, লাভ, পুজা, প্রতিষ্টাশ!-রূপ 








৩৬ ভঙছন সন্দর্ত 


ক্ষণমধোই নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গুচ 
এবং দদ্গুরুর নিকট শিক্ষ। করা আঁবশৃক । F ae 

আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোযে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ড প্রাপির উপযুক্ত, পাতর। 
কপাময় রষের নিত্যদাস হইয়া ঠাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিশতঃই আমার কর্ম্মচকে প্রবেশ ও এত রেশ! আমার 
ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি মর্বাপেক্ষ। হীন, দীন ও অকিঞন। (মঃ তোঃ ৪৯)। “কর্ম নাই, জ্ঞান নাই, 
কৃষ্ণভক্তি নাই | তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥ ভরসা আমার মাত্র--করুণ! তোমার । অহৈতৃকী গে করুণা-- 





বেদের বিচাঁর॥” “বিষয়-কুভীর তাহে ভীষণ-দর্শন। কাঁমের তর সদা করে উত্তেজন॥ প্রাক্তন বায়ুর বেগ 
সহিতে না পারি। কীদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥” "ভীরণগোদামী মোরে রুপা বিভরিয়।। 
উদ্ধাপিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্য অপিয়া॥ কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয় । নিত্যাননো ঘমপিবে হইয়া সদয়। 
শ্রীদীব গোস্বামী কবে দিদ্ধান্ত-মলিলে। নিবাইবে তর্বানল, চিত্ত যাহে জলে ॥” “গলবস্ব রুভাঞ্চলি বৈষ্ণব-নিকটে। 
দন্তে তৃণ করি’ দড়াইব নিফপটে ॥ কীদিয়া কীদিয়া জানাইব ছুঃখগ্রাম। সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম” 
(কঃ কঃ) 

সহিস্বুগত|। কেহ অতিবাদ করিলে, সহ করিতে হইবে) কাঁহাকেও কদাঁচ অপমান করিতে নাই। 
এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিতে নাই। কাঁম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
“কৃষ্ণ সেবার কাঁম__অপ্রারুত, 


তাহার নামই-_প্রেম'।” ইন্দিয়সেবার কাম_-গ্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান) 
তাহা অবশ্যই ত্যজ্য। (সঃ তোঃ 


১৫।২)। যাহার! ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অস্থয়া বা নিন্দা করেন, 
তাহারা নিতান্ত অম|র ও হুতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন। 
(চে: শিঃ ১/১)। যাহাদের কাঁম্যভক্তি মাছে, তাহারা ক্রোধকে জয় করিতে পাগেন নাও কেবল বিবেকের দ্বারা 
ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিত্ত্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান 
দিয়| থাকে। ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যর নিতান্ত প্রয়ো 
ধীর। ধৈধ্যগ্ুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়| উঠে। যাহারা অধীর, তাহারা কোন কাধ্যই করিতে পারে না। 
ধৈর্যযগুণের দ্বার! সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়| অবশেষে জগৎকে বশ করেন | (সঃ তোঃ ১১1৫ )। “বৃক্ষসম 
ক্ষমী্ড। করবি সাধন। প্রতিহিংস! ত্যজি অন্তে করবি পালন ॥” তরোরপি সহিষুনা ইতিবাক্যেন তর 


সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেমোপকরোতি, রুষ্ণভত্তস্ত তদপেক্সোচ্চগ্রবৃত্যা দয়য়া সর্বান্‌ শত্রমিতান্থপকরোতীতি 
স্থচিতম্‌। অনেন হরিনামক্রুতাং নির্মংসরতালক্কতং দয়ারূপং দ্বিতীয়লঙ্ষণং ভবতি। (প্রীম:__সঃ ভাঃ ৩।) 
অমান্িজ্ব । “আমি ব্ৰাহ্ম, আমি সম্পন্ন, আসি শাস্ত্র, আমি 


জনীয়তা। ধৈর্ধ্যগুণ ধাছাদের আছে, তাহারাই 


বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'_.এইরূপ অভিমান 
বাবে না দেই সেই অবস্থায় যেন আছে, তাহা অগরে করন, আমি নেই অভিমানে অপরের পুজা আশা: 


করিব না_-আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক আমীচ বলিয়া জানিব (জৈঃ ধঃ ৮ )। “তৃণাধিক হীন, 
দীন, অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি” অহঙ্কার (নিও 8:)0* আপনাকে দীনজানে সকলের মধ বস 
সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। (শ্রীমঃ শিঃ ১, 0 আনবনেহ- কেবল কারাগার মাত। ইহার পরি 
আত্মার অনিত্য সধন্ধ, অতএব ইহাতে যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি কর! যায়, ততদিনই মানব তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে 
নীচ জ্ঞান করিবেন। “তৃণস্ত বস্তত্বাভিমানো ন হায়বিরুদ্ধ: কিন্ত বিকৃতস্বরূপস্ত মমাত্র নাতির ন হন 
ইতি তৃণাদপি মম স্থনীচত্বং বাস্তবম্‌। (তঃ সু? ২৩ ও ভি: দঃ ভা ) | 
£ "শব্দের তাত্পধ্য ঃ=* , নর i 

48৮১ ই মিথ্যাভিমানশূন্ঠতারপং তৃতীয়সক্ষণং নি্দিষ্টম। বন্ধগগীবের স্থুল-লিরগ 


গপ-জাতিব্শবল-প্রতিষ্টাধিকাঁর ইত্যাদি জনিত থে সকল মিখ্যাভিমান-- 


৩৭ 


মিথ্যাভিমানশৃন্যত।। এই প্রকার 
ইয়া শীহরিনাম কীর্তন করিতে হইবে। 






হাহ্‌হ্কারশূন্য হইয়া কৃষ্চিকচিত্ত ভক্ত রুষ্নাম 


হলানদেত্ল। মানদা-শব্দে যথাষে!গ) * 





1) সকলকে মানদানরূপ চতুর্থলক্ষণ। সকলজীবই রুষণদাম জানিয়! কেহ 
কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিলে 


x 
| 
AM 
এ 


রি গ্রতিবিদবেষ না করিয়া মধুরবাক্যে জগন্্গলকর কাধোর দ্বারা 
): খৈষ্বেরই সম্মান) বৈষ্ণব সন্তান যদি ভুথবৈষ্ণৰ হন, 


জৈঃধঃ৮)। “নিজে শে জানি উচ্ছিষ্রাদি দানে হবে 
ন ইব পুজা কর ॥ (কঃকঃ) 

ভ্ৰকান্তিকী লামাশ্রত্্রা ভক্তিত । কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্তা, আর কোন কার্ধা ছারা রক্ষা নাই বা 

আর কেহ রক্ষাঁকর্তা মনাই 








ইমাত্র বিশ্বাস করেন। ব্যবহারিক দুঃখে কর্তব্য--“ভক্ষ্া আচ্ছাদন 
যদি সহজে না পায়। অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায় ॥ নাঁাত্রিত ভক্ত অধিক্লুবমতি হঞ]। গোবিন্দ- 
শরণ লয় আদক্তি ছাড়িয়া ॥ (ভঃ রঃ ও যাম সাধন )1। পরামুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাহারা 
ভেদ দৃষ্টি করেন, তাহারা তদুভয়ের মধো কোনটিকেই উপলদ্ধি করেন নাই__ ইহাই প্রতীত হয়। (তঃ সঃ ১৯) 





একাস্ত কৃষ্ণক্তদিগের শ্রীকৃষস্মরণ ও শ্রীরক-কীর্ত্নই অত্যন্ত প্রিয়) প্রায়শঃ তাঁহার! ও দুই অঙ্ক ব্যতীত 
আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। (সঃ তোঃ ১০।৬)। যিনি নামপাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার তিনটি 
বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, জনিজ্ঞ'ন এবং নিজের হুদূঢভাব বা পরাকাষ্টা, ইহাকে পনির্বন্ধণ বলা 
যায়। নির্বন্ধা-খব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলমীমালাক্ম এই যে:ল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। 
চাঁরিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশ: বুদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে একলক্ষ নামের 
নিরবদ্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অধিল-কাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পুর্বমহাজনগণ প্রভুর 
এই আদেশ পালন করিয়া সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নাম নিরস্তর হওয়া আবশ্যক,_নামগ্রহণের সময়ে যেন 
অন্ত ইন্জিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে। (হঃ চিঃ)। নম গ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আঁশ] 
আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাহুক--সজ্জাতপক্ষ পক্ষিশাবকপকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, 
বংমতরগুলি ক্ষুধার্ত হইয়া যেরূপ মাতৃত্তন্ত পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া 
যেজপ বিষঞ্র হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালমায় ব্যগ্র হউক । কাদিতে কাদিতে উচ্চৈঃস্বরে 
হরিনাম করিতে হইবে, এবং নাম মাহাযআাস্থচক শ্লোক, দৈন্য, আত্তি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনাময়ী শ্লোক ও গীতসকল 
মধ্যে মধ্যে পাঠ করিলে সত্বর নাম ভছনের ফল পাওয়া যায়। যাহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদের 
পক্ষে কম্ম-জ্ঞামের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩.১৭)॥ কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মাতসয্য_এই ছয়টী চচিত্তপ্রবৃত্বির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে 


একান্তভাবে মাশ্রনন করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কষ্ণকথার ও কুষ্ণসেবামূলক ও বৈষণবসেবামূলক বৈষ্ণব ঢ 
নংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়। পরস্্াসংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতংপরতা, বঞ্চনা ও চৌধ্য ইত্যাদি 






হট কম আএ করেন না) কৃষ্ণ-বৈফণববিদ্বেধার প্রাত ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহি সংসর্গ দূর করেন; 





হত 


৩৮৬ ভজন সন্দৰ্ভত 


গরগীড়ন ও নির্ধাতনপ ক্রি! হইতে বিরত থাঁকেন,কোধ গে স্থলে [ডলের হায় সহিফ্ণুতায় পরিণত হা, 
রুফরা বনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া পরা ও সুন্দগী শ্বীঘ্ঘ ও kb অর্থঘথাযে 
দুকপাত করেন না) মোহকে চিদ্রসে নিযুক্ত করিয়| কয লীলাসৌন্্ধ্য ্ বৈষ্ণবচরিতে র্ 
ধনজন ও জড় নুখাঁদিতে মোহপ্রাপ্ধ হন না)--অসংসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়। মাঁয়াবাদ বা নাণ্ডিক্যবাদ ও 
কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না) মদকে ুধণাশ্ত)ভিমানে নিযুক্ত করিয়া লীতিমদ, ধন, এ 
রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাংসর্ধয অর্থাৎ পরহিংসা বার আঞ্মোতকর্ষপাধন 
একেবারে ত্যাগ করেন। এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবুত্তি নির্মুলিত হয়। তবে কখনও 
কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়। উঠিতে পারে; তাহ! বিন! প্রায়শ্চিত্রেই প্রশমিত হয়। (সঃ তোঃ ৮৯)। 
যেরূপ উধধি ও মন্ত্রের বীর্যয অবগত না হইয়াও রোগী ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও খিনি 
নাম করেন, তিমি অনায়াসে নামফল গান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটত| আশ্রয় করিলে মাম 
তাহািকে কপটতানুন্প যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেযাদি উচ্চ ফল আর দেন না। 
(ডঃ মঃ মাঃ ১৩২৪) ॥ অগ্রাকৃত ভাবের সহিত নিজ্নবাসই ‘ভ্রজব|স’। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে 
অষ্টকালীয় গেব| করিবে। সমস্ত দেহয|ত্র। যাহাঁতে বিরোধী ন! হয়-_এই তপ বিবেচনায় তৎসধ্বন্ধে সমন্ত ক্রিয়া 
মেবাোচ্ুকুলভাবে যথান্ুর্লণ করিবে। (চৈঃ ধঃ ৪০) 

আচে তন্ত্র শিক্ষীশ্রীমন্হা প্রভুর শিক্ষাগুলি-_গুঢ় ও বৈজ্ঞানিক তত্ব__একটু বিশেষ মনোযোগ 
করিয়! না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠের ন্যায় এই সকল প্রবন্ধ 
পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদাস্ত-শাস্তের গুঢ়তত্ব ;_শুন্ধা-সহকাঁরে বিশেষ ১ নঃসংযোগ পূর্বক, 
অন্যান্য মাধুদিগের সহিত সমালোচনা পূর্বক ধীরে-ধীরে পাঠ করিলেই এইসকল তত্ব হৃদয়দ্রম হইতে পারে। 
(শ্রম: শি: ) ॥ প্রীচৈতন্তণিক্ষা-সার “দশমূলরূণেশ ব্যক্ত হইয়াছে । অচিন্ত্য-ভেদাভেদই ভক্তিসিদান্ত । ইহার বির 
যাহা, তাহাই--ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং (২) রনাভাস অর্থাৎ রসের স্ঠায় প্রতীত হইতেছে ; কিন্ত রস নয়। এই 
দুই প্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্তব্য ; কেন না, মায়াবাদারি ভক্তিসিদ্বস্ত-বিরুদ্ধ বাক্য শুনিতে 
শুনিতে জীবের পতন হয়, রসাভাস আলোচন! করিতে করিতে সহজিয়া বাউল ও জড়রসাদক্ত হইয়। পড়ে। এই 
দোষে যাহার] দূষিত, তাহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শীমনমহাপ্রতু ভক্তি সিদধাস্তবিরদ্ধ ও রসাঁভাসকে দুরে 
রাখিবার প্রথা নিদ্দিধ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩ )॥ শরীমন্হাগ্রতু একমাত্র গ্রণবকেই মহাবাধা 
বলিয়াছেন তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষদগুলিতে জাজ্জল্যমান আছে। উপনিষং যাহা শিক্ষা দেন, তাহা 
ব্যাহ্ত্রে সম্পূর্ণ অন্ুমোদিত। ব্যাসম্থত্রের ভাষাই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমন্সহা প্রভুর শিক্ষীমূল এই যে, কষণপ্রেমই . 
জীবের নিত্যৎর্রধন। এই ধর্ম্ধধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিটি ১ 


ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্ত কৃষ্ণ-বিস্থৃতিকরযে 
মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অন্থরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্শা গুধপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্ুঃকোষে লুকায়িত 


হইয়াছে) তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ত্রমে জীব যঢ়ি ‘আমি নিত্য কুষদাস এই ৷ 
কথাটি ম্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম পুনরুদিত হইয়া! জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশুই করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন: 
খে, ধাহারা অ্ধান্থিত হইয়া ব্রসরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাহারাই অচিরে পরভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও 
ড়োগিত হৃদরোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা । ( চৈঃ শিঃ১/৩)। 
কতিপন্ম উপেশ্ণ-মন্্যাদেহ_ছুলভি ইহার একদিনও যেন উর... 
ধর্মধনাপেক্ষা ধন নাই । শরীর-ক্ষণতন্ুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়াল প্রভু রুপা করিয়া 
এই কগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট নং করি অপেরা 













কতিপয় উপদেশ ৯৩ 





নিষ্পাপ জীবনে ধন্বের টি তর করিয়া 
আনাকে ও আপনার শিজজনকে প্রতিপালন করিবে; কিন্তু কোন সময়েই কষ্ণনাম ভুলিবে ন|। বৃথাকাল নষ্ট 
না করিয়। শিগন্তপ নিদণট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে 
পারিবে না।'? সঃ তো: ১০।২)। 


০২ 


১ সকল জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ব করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়! তাহাদের মল চেষ্টা করুন, কিন্তু শর:গাঁরাদ্রের প্র অনুমরণীয় চরিত্র ও মহ! সারগঙ উপদেশ কখনও 


4 
ভূলিবেন না। ( সঃ তোঃ ১১।৩)। জাবের সার্থ “কৃফ্ণ-নি 


“জগতে মকল-জাবের সম্মান করুন 


|র্থকতা নঘদে_“কিষ-নিত্য-হ্ৃত্ত যার, শোক কতৃ নাহি তার, অনিত্য 
আনক্তি দর্বনাশ। আনিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে, টিভি করহ বিলীন ৷ (শোক্শাতন )। “সংসার 
নির্বাহ করি যাব আমি বুন্দাবন, ঝণত্রয় শো ববাগে করতেছি স্থযতন, এ আশায় নাহি গ্রয়োজন। এমন দুর।শ! বশে, 
1 চপ্রণ-সেবম। যদি সুমদ্রল চাও, সদা কফ্ণনাম গাও, গৃহে থাক, বনে থাক, 

দিবম অধিক নাহ ; যে কয়েকদিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ । 
[গবতীয় রস পান করিতে থাক ।-_সিদ্বপ্রেয়রস মধুরিম।॥ “বৈফ্ণবের 
নাহি যাও। বিনোদের নিবেদন, রাধারুফঃ গুণগণ, “ফুকাসি ফুকারি 
1, তাই তাহে’ তোমার বিরাগ । মহাজন-পথে দোষ দেখিয়। 

খন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাঁল যায়। ‘কপট! 
স্ত বা কি হ’বে উপায় ॥* “যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে অবিরত, 
পরিহরি’ ব্র্ধচন্তা আদি যত, সদ সাধ রতি, কুহুমিত বৃন্দাবনে 
ূর্বল তব । তি মন্তুক্ধ জীব! আব্বা স্বজন, শ্রধাধার নিত্যসথী ! পরানন্দ 
মার পতন!) (কঃ কঃ)। বেদান্তশাস্্ ও রসশাস্রের হায় যত্ু-মহকারে সদ্গুরুর 
পাঠ করিতে হয়। (অঃ প্রঃ ভাঃ)। যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহ! 
নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তাকিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগাণত 












যা'বে প্রাণ অবশেষে, ন 


হইবেন। কেবল পুঁথি আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না; মাধুণৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, 
ভাবভক্তি মকল তব্বের যথাযথ পার্থক্য অঙ্গভব করিবেন। বৈষবধর্ম পুথিগত তব নয়। 


এই এ 

“নিগ্রন্থ” শবষেদদ্বারা মারি ও বৈষ্বদিগকে গ্রস্থাতীত বলিয়াছেন ) অতএব বৈফবতত্ব_-একটি রহদ্য। 
(সঃ তোঃ ৬২ )। 

সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন. কলি তাহার 
ভতৎকাব্ে বাঁধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা স্ুইি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশামুসারে যাহ! করিবেন, তাহাতে 
কলির অধিকার নাই, (সঃ ভোঃ ৬১)। তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসব্বাক্তি বঞ্চিতই 
করুক, হিংসা, তাড়না, আবদ্ধ, সম্পত্তি হরণ, থুৎকার, শগীরে মৃত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে 
প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দূঢ়কপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ঞযাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বার কুবিষয় হইতে অবশ্যই 
উর রকরিবে। করুণাময় মহাপ্রভুর রুপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। 
অক্ুততিমরূণে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রর করিলে আর কৌন বিষয়ে চিন্তা থাকিবে না। ( সঃ তোঃ ২।৭)। “স্বীয়-স্বীয়- 


অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।” “যতদিন 


ক্তিবিপরীত বানা বিদুরিত ন! হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সহুপদেশ দেওয়া যাইবে: তাহা সমন্তই 





ভজন সন্ত 


তাহাদিগের কণ-গথ হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভি 
প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথ! আলোচন! কর না কেন, তাঁহাদের নিজ-কর্ণদোযে কোন সুফল প্রদান করিস 
পারিবে না। স্থতরাং তোমারিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় বিছুই ফল হুইবে না। দুগতজাবের কণ্যাণকামী 
হইয়া তোমর| অঙ্গঙ্ষণ প্রনাম-মহিয়া কীর্তন কর। মেই নাম-মহিমার অবণে তাহাদিগের যে মুক্তি সমুদি 
হইবে__নামের মাহাত্ম্য যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের রুপাক্রমে জন্ম-ন্ম। স্তরে তাহাদিগের 
শুদ্ধভক্তিধর্শে নিফপট অন্ধ হইবে। (সঃ তোঃ ১৫১)। 

নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের মামই--প্রী') সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই-হুথ' ও কামজথাপেক্ষার ন|মই ছু) 
বদধমোক্ষবিদ্ব্যক্তিই_পঞ্ডিত' ) যাহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই 'মৃথ” ; শরীফের নিগম বা আড্ঞাই-_প্থা। 
চিন্তবিক্ষেপই_-উতৎপথ ) সত্বগুণোদয়ই_দ্ঘর্গ' ) তমো-গু-বুদ্ধির নামই ‘নরক’ ও শীকফই একমাত-বদধু ও গুরু) 
মন্ত্যা-শরীরই গৃহ’; গুণাঢ্য ব্যক্তিই-“আ16), ) অসন্থষ্ট ব্যক্তিই --“দরিড্র? ; অজিতেক্দিয় ব্যক্তিই_-'রুপণ? ; যিনি 
গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণদমূহে অনাসক্ত, তিনিই_ঈণ” ) যিনি প্রাকৃত গুণসলী, তিনি--অনীশ (ীভাঃ মঃ মা। 
১1৪৪-৪৭ )। 

বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়ের সাক্ষাংকার হইলে ইন্দ্রিযরপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিত্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ কবে। 
তথায় কোন একটা অস্তরেন্দিয় এ প্রতিবিষ্কে স্থান দান করিয়া যতবপূর্বক রাখে ; এই বৃত্তিকে ধারণ)” বলা যায়। 
পরে এ অস্তরেন্সিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বার] ধৃত ভাব-নিচয়ের অন্ুকল্প ও বিকল্প-সাধনাঁর দ্বারা কল্পিত পদার্থ. 
সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেঞ্জিয় এ সমস্ত পদার্থের উপর স্থীর সাগ্রাঙয বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি 
বিচার করিতে থাকে ; এ বিচারকে ঘুক্তি কহ! যার। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে 
ইন্সিয়-মূলক বলা যায় ( তঃ সঃ ১৬ স্ুঃ )। 

অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ওষধ-প্রয়োগের দ্বার! সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, 
সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ গণ্ডিতাভিমানিগণ হভৈব-জীবনের সমস্ত গুহতত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে দুত 
[| | পযাচছনিত রেশ মি অফ মহ বিচ 

পয়া থাকেন। (সঃ তোঃ ৭॥৭)। “অপ্রাক্কৃত বৈচিত্রামমূহ 

বিচার করিবার বিষয় নয়.-আব্বা?ন করিবার বিষয়। ধাহাদের হুদয়ে সেই অপূর্ব আন্বাদন উদিত হয় নাই, 
তাহারা কেবল কথায় অগ্রারুত তত্ব বলিয়। থাকেন, তাহা যে কি, তাহ! বুঝিতে পারেন না। (সঃ তে ৬।২)। 
স্বূপ-সিদ্ধিকীলে মহাজনগণ এবং কুপ।-রশশন-মময়ে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ কখনও 


ই খনও দর্শনাচুমারে শুবাদিতে ভগবানের 
বর্ণনা করেন, ভাবে তাহা সং S 
| করেন, কিন্তু তাহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংগ্িপ্ত হয় এবং নিাধিকারিগণের পক্ষে অক্ষুটরূপে তাহা প্রকাশ 
পায়। সে-গকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন ০০ 


নাই CBE 88 Ba J নার রা লা... 
আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না) বানা. 


ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই_তরিশুল” | ( ব্রং সঃ ৫৫) 
্ীরুষণের বিশ্ববৌশল-শনের নামই-চিত্রপট-দরশন। মা 
যাহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বল যায় 


কর্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, ত এ ত 
ভূক যদি হুষ্টি হইত, তাহাতে এক্স বিচিত্রতা দেখা যাইত ন]। ইন্তিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলে্রে আচন্ত! 


সমদ্ধ, শারীরিক 9 পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের ছারা মানবজাতির বাঁস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ 
নক্ষত্র ও তারাগণের কার্ধ্য বিভাগের দার] সৌরজগতের সৌন্দর্য 


দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙের 


য়িক বিশটি চিথ্িশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি_ইছা 
(কঃ সং ৯/১৭)। জড়-কর্তৃক অথবা শু চৈতন্ত" 


খানা বদ্ধাবস্থার অভাঁব-পুরণ প্রভৃতি অপুর্ব কাঁধ্য-সকর্ 


অপ্রা্কত বগ্তর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ ।” “জড়ীয় ত্রিগুণ ও 


| 
| 
{ 


কতিপয় উপদেশ ৪১ 


কি শু iy হইতে উদ্দিত হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলান-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সস্তোযকর 
সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ( তঃ স্থ ৬)। 

লসর মানব-জাঁতির একটি সাধারণ ধশ্ম। অসভ্য বন্য জাঁতিগণ পশুধিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের 
দ্বারা ২৯ করিলেও সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্বত-সকল , তথ! বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে 
দণ্ডৱৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়স্ত! বলিয়! পুজ। করে। (চৈ: শিঃ ১১ )॥ “জগতে যতপ্রকার ভক্তি- 
গোষক ধর্ম আছে, সে-পমুদয় ধর্শ্মে কিয়ংপরিমাণে বৈষ্চবতত্ব লক্ষিত হইবে।” “চার্ক্কাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও 
হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্ত আমাদের 
ধর্ম্ম_বৈষ্ণব $ তদ্রশ হরিদাস ME প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ ‘হিন্দু নহেন, কিন্তু সর্ধলোক নমস্কৃত ‘বৈষ্ণব’ 
বেদশাপ্রের যথার্থ তাতপর্যাক্রপারে শ্রিমমহাপ্রস্থ সর্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্শ্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন। 
(সঃ তোঁঃ) ॥ বৈষ্ণবতত্ৰে সুন্ম্বুদ্ধির কটি গ্রয়োজন | যাহার! সম্প্রদায় কল্পন| করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্বকে খণ্ড- 
১১8 প্রচার করেন, তাহারা সুলবুদ্ধি। বৈষ্ণবধর্শ্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাহার বৈধকাঁণ্ডে আবদ্ধ 
থাকিয়া রাঁগতদ্বের অনুভব করিতে যত্ব মা পান, তাহার! সামান্য কর্শ্মাকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হুইয়। পড়েন। 
(--রুঃ সং ৮৪২০ ডা, ছুইপ্রকাঁর বিষয়--উদ্দিষ্ট ও 'নিদিষ্ট' বিষয় । যে-বিষয়টী যে-শান্ত্ের চরম উদ্দেশ্য, 
তাহাই তাঁহার আর যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দি্উ-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম 
‘নিদ্দিষ্ট’ বিষয় । ভাঃ২৷৪৫ ) ! বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানগের জন্য ব্যাবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 
‘কামারের দই গাতা"র ন্যায় তাহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগাম্গ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন 
বিধির নিন্দা করিলে যেন্ধপ অবিচার হয়, অন্ুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্াচাধ্যের বিধি নির্শ্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকাঁর- 
চর্চা হইয়া উঠে। (সঃ তোঃ ৪1১)। ; 

সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহারা মিথ্যার আশ্রয়ে 
থাকিয়াও অতি শী্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়__নিতান্ত মিথ্যা । এই জগত প্রপঞ্চময় ; এখানে যতদূর 
সত্যান্বরূণ ভগবত্তত্বের জয় হয়, ততদুরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, 
যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ব হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নামাপ্রকার 
দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,_-ইহাঁও ভগবানের ইচ্ছা) কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় ন! হইলে যথার্থ তত্ববল 
লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না; তদ্রপ মিথ্যাত্রিত ব্যক্তি- 
গণের উদ্যম না হইলে সৃত্যাত্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাঁভ হয় না। (সঃ তোঃ ৮১) 

আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে খে, মতস্ত-মাংস ভোজন ন! করিলে বহুদিন 
পধ্যন্ত নর-শরীরের বল ও হইন্দ্রিয-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তার দিগের পরামর্শ, মৎস্ত-মাংস-ভোজীদিগের 
প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে এ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ অত্যন্ত ইঞ্জিয়- 
পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ও মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অন্মন্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্ত-মাংস- 
ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্ধ্য-সস্তানগণ 
পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পুর্ধ্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করত ক্রমশ: হীনবল ও বিগত-বীর্ধ্য হইতেছেন। 
(সঃ তোঃ ২৮)। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ) যেহেতু ‘স্বভাব’ শবে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। - স্বার্থই-_শ্বভাঁব ) 
নিংস্বার্থ-নিতীস্ত অস্বাভীবিক। তেঃ বিঃ ১ অ ৯১২) ॥ বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, স্থৃতরাং 
বিষয়ত্যাগ__এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কাৰ্য্যে পরিণত হইতে পারে না । (সঃ তোঃ ১০।৯) 

গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয়; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানস্থচক ব্যবহারের দ্বায়! 


ভজন ( ৫) ৬ 








৪২ ্‌ ভঙ্জন সন্দভ 


তাহাদিগের প্রতি স্বণ। প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দারা তাহা, 
দিগের অগ্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে । (চৈঃ শিঃ ২২) তরী ও গুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক । দেহের নাশ 
হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে? এক আত্ম! স্বর এবং অপর আত্ম! পুরুষ-_এরূপ নিত্যভাবে আছে, 
এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ষীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগত নয়। সেম্থলে মরণ পর্য্যন্ত ঘ্ী- 


পুরুষের প্রেম থাকিতে গারে। যদি বৈদাস্তিকদিগের ন্যায় জন্মাস্তরবাদ ও দ্বর্গবাঁদ শ্বীকাঁর করা যায় এবং মেই ; 


অবস্থায় এ আক্ৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় 


্ব-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে গারে না। (প্রেঃ গ্রঃ ৯) ॥ সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্াম্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকুল 
বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহার নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটা 
নীতিশান্্র যুক্তিদার! কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষ খর্ব করিবার বিধাঁনও তাহাতে আবশ্যক হইয়া 
গড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা,_রাঁজনীতি, দগ্ডনীতি, বণিকৃ-নীতি, প্রয়োজনবিজ্ঞান, শ্রমবিভাগ, শারীর-নীতি, 
সংগার-মীতি , জীবন-নীতি, ভাবসাধন ইত্যাদি । কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান ব| ঈশ-জ্ঞান থাকে না। 
কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া উহাকে নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্ত 
মীনবংপ্রক্কতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে 
নাম-মাত্র ধর্মাধন্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্ত মানবের 
মরণাস্তে তাঁহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই। (চৈঃ শিঃ ৫1৩)। 
নিজ-দেশের আচাধ্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্বদেশের আচার্য্ের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, _নি্ঠালাভের জন্য 
এপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্ত দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র 
জগতের মঙ্গল হয় না। (চৈঃ শিঃ ১1১)॥ 

ভ্হান্নিগশেক প্রতি পাকলে উপদেশ-ভাই! অগ্রসর হও, চিন্মাপ্র-গ্রতিভা ভেদ করিয়া 
চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথায় পরত্রন্ম ও তীয় চি্ধিলাস দেখিতে পাইবে, তখন অখণ্ড ব্ৰহ্মরস কি বস্তু, তাঁহার 
আস্বাদন পাইবে, শুদ্ধ কাচের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না। ( চৈঃ শিঃ ৬৷৩ )। 

সর্ববজী প্ৰতিহে ভ্রাত্বর্গ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সমবন্ধেই থাকুক, ভগবৎ-সম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে 
দুর করণ ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়| তাহার নিত্য স্বরূপ লাভ কর। 
তন্বারা নিগুণি প্রেমভক্তি লাভ কর) ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি 
 প্রীতিক্ত্রে লাভ কর। (সঃ তো: ২৬)। 


ঘাগামুগ সাধকগণের ভগবদনুশীন গ্রকার ভেদ 


সাধনভক্তিদ্বারী ভাবভক্তি ও 
সান্বদ্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করতঃ নিত্যস্বরূপ তগবান্‌কে 


১১১১৭ রি রর ... 
১। চিদগত অস্থশীলন (১) প্রীতি ও (২) সদ্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাম্বভূতি 
২। মনোগত অনুশীলন (১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ফ্রবাহুম্থতি বা নিদিধ্যাসন, (৫) সমাধি, 


(৬) সম্বন্ধতত্ব-বিচার, (৭) অনুতাপ (৮) যম ও (৯) চিত্তম্তদ্ধি 


(১) নিয়ম, (২) পরিচর্যা, (৩) ভগবভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, (৪) বন্দন, 
2 LORE OER সাত্বিক বিকার ও (৮) ভগবদ্দাস্তভাব। 
৪। বাগ্‌গত অনুশীলন (১) ভতি, (২) গাঠ, (৩) কীর্তন, 
(৬) প্রচার 


৩। দেহগত অমুশীলন 


(৪) অধ্যাপন, (৫) প্রার্থনা, ও 


El 
] 


ঠাকুরের কতিপয় উপদেশ ৪৩ 


পশ্কাল্ল লিলনুল 
শশী সী শীল ইল হইত 
৫1 সব্ন্ধগত অন্শীল্ন (১) শও (২) দ্বীস্থ, (৩) সখ্য, (৪) বাৎস্ল্য ও (৫) কান্ত) সমন্ধগত প্রবৃত্তি 


ট 8. দুই প্রকার--ভগবদ্গত ও ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি ৷ 

৬। সমাঁজগত অনুশীলন ১। বর্ণ__সাঁনবগণের স্ব ভাবানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শৃ্ এবং উহাদের 
ধর্ম, পদ ও বার্তা-বিভাগ। (২) আশ্রম-মানবগণের অবস্থান অন্থসীরে 
সাংসারিক অবস্থা বিভীগ-_গুহস্ব, ব্রহ্ষচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস । (৩) সভা, 
(৪) সাধারণ উতসবসমূহ ও (৫) যজ্ঞাদি কর্্ম। 

৭। বিষয়গত অনুশীলন = চক্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবস্ভাববিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্যকাল- 
বিজ্ঞাপক ঘটিকা -যস্থবৎ)_-(১) চক্ষুর বিষয় _উমৃত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাজ। 
ও মহোৎসবাঁদি । (২) কর্ণের বিষয়- গ্রন্থ, গীত, ব্ততা ও কথ! ইত্যাদি । 
(৩) নাসিকীর বিষয়--ভগবন্গিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অগ্ঠান্য সুগন্ধ 
দ্রব্য । (8) রসনার বিষয়-_-ভগবনিবেদিত স্ুখাদ্য, স্পেয়-গ্রহণ-সম্বর ও 
কীর্তন। (৫) স্পর্শের বিষয়,_তীর্থবায়, পবিভ্রজল, বৈষ্ণব শরীর, 
কষ্কাপিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বদ্ধি সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী- 
সঙ্গাদি। (৬) কাল-_হরিবাঁসর ও পর্বদিন ইত্যাদি (৭) দেশ-_বৃন্দীবন, 
নবদ্ীপ,(পুরুযোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি । (কঃ সং উপসংহার) 








রাগান্থগ ভক্তিতে ধাঁহীঁদের লোঁভ হয় তাহাদের ভগব্দম্ুশীলনের প্রকার ও ভেদ প্রদশিত হইল। রাগাঁত্মিক! 
ভক্তিতে ধাহাদের লোভ হয়, তাঁহার! ব্রজজনের কার্ধ্যান্থসারে সাধকরূপে বাহ্‌ ও সিদ্ধরূপে অভ্যাস্তর সেবা করিবেন। 
(অঃ প্রঃ ভাঃ মং ২২১৫৪) 

বিলাপকুস্থমাঞগ্তলিতে যেরূপ “সেবার ব্যবস্থা, আছে, সেইরূপ “সেবা” করিবে এবং ‘ত্রজবিলাস’-স্তোত্রে যেরূপ 
ব্যবহার” লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে; বিশাখানন্দাদি-স্তোত্রে যেরূপ “লীলাদি? বণিত হইয়াছে, 
সেইরণ ‘লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে ) “মনঃশিক্ষায় যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে 
চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে এবং স্বনিয়মে' যে ভাব প্রদশিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে। 

জী অৰ্থপঞ্চ্ক--( এনৰমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত) শ্রীমদ্রামাহ্জন্বামীর প্রশিত্য শরলোকাচার্য্য 
মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারিজীবের তবজ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। 
সব্বক্ূপ, পরস্ব্ূপ, পুরুষার্থ্বরূপ উপায়স্বরূপ ও বিরোধীন্বরূপ রূপ পীচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 


ক খ গ ঘ ঙ 
জীবের স্ব-স্বরপ | ঈশ্বরের পরস্বরপ | পুরুষার্ধস্বরূপ উপায়স্বরূপ বিরোধী স্বরূপ 
১। নিত্য ১। পর ১। ধর্ম ১। কৰ্ম্ম ১। স্বরূপবিরোধী 
৮ ২। ব্যুহ ২। অর্থ ২। জ্ঞান ২। পরতত্ববিরোধী 
৩। বদ্ধ ৩। বিভব ৩। কাম ৩। ভক্তি ৩। পুরুষার্থবিরোধী 
৪। কেবল ৪ । অস্তর্ধ্যামী ৪। আত্মাহ্ুভব | ৪) প্রপত্তি ৪। উপায়বিরোধী 


মুত ৫। অচ্চাঁবতার €। ভগবদহ্থভব | & । আচাধ্যা ভিমান | €। গ্রাপ্যবিব্লোধী 
ক, (১) নিত্যজীব ১-_সর্ধদা সংসারসমন্ধদোষ রহিত, ভগবৎ আহুকুল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকু্ঠনাথের অন্্রণা- 


ষোগ্য, ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্বাবস্থায় কৈছর্য্যশীল বিশ্বকৃসেনাদি অমরবৃদ্দ। টু 


৪৪ ভজন সন্দর্ত 


ক-(২) মুক্তজীব )-_-ভগবধ্প্রসাদে ধাহাদের প্ররুতিমন্বদ্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃতি হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, 
স্তবপরায়ণ, সস্ভোযানন্দ বৈকুঠে বর্তমান মুনিগণ। ক-(৩) বদ্ধজীব_-পাঁঞ্চভৌতিক অনিত্য ুখদুঃখা্ভবী, আত্ম 
দর্শনে স্পর্শনে অযোগ্য, অপ্তদ্ধ, অদ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরাত জ্ঞানদনক দেহে আত্মবুদদিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, 
বর্ণাঙ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্ধক ভগবদিমুখ চেতনগণ। 
ক-(৪) কেবল জীব)_-একক। ক্ষুৎপিপাসাঁয় গীড়িত হইয়| অন্যবস্তর অভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পাম 
করেন। যোগাদি বাঁসনাঁজিত কৈবল্য প্রা জীবই কেবল জীব। ক-(৫) মুযুণ ১ মুমুক্ষু জাবসকল সংসার দাবায়ি 
তপ্ত হইয়া! সংসার-দুঃখনিবৃত্তির জন্য জানদারা প্রত আত্ম বিবেক লাঁভ করত প্ররুতিকে ছুঃখায় হেয়পদার্থ সমূহ 
স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃস্ুখী, শিত্য অপ্রারক্কত স্বরূপ জানেন। আনন্দ 
ময় পরমাত্ম-বিবেককে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পুর্বে দুঃখিত থাক! বোধ করেন। আত্ম 
প্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ মিষ্ঠাফল স্বরূপ আঁত্মান্ুভবই একমাত্র পুরুষার্থ-বোধে সিদ্ধ অগ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত 
এই জগতে বর্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণণ উপামক ও প্রপন্ন ভেদে দ্বিবিধ। 

খ-(১) পরতত্ব_পরশব্দে পরমেশ্বর | নিত্যবর্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবান্দেব। খ(২) বাহতত্ব,_স্ষ্টি-স্থিতি- 
সংহাঁরকর্তা সন্ধর্যণ, প্রদু)য় ও অনিরুদ্ধ। খ(৩) ; ‘বিভবতত্ব, রাযাদি অবতার । খ-(৪) অন্তর্ধ্যামিতত্ব,-ছুইপ্রকার। 
দাগের অস্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণত্বক্ূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচাঁরবাঁন 
পুরুষের অস্তঃকরণে সর্বাদহুনদর লদ্দ্ীরসহিত বর্তমান পরমন্ুন্দর নারাঁয়ণ। খ, (৫) অর্াবতার ;__দাঁসগণের অভিমত 
নাম ও রূপ বিশিষ্ট উপাস্য মূত্তি। সর্ধদ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায় ; পূর্ণকাঁম হুইয়াও সাপেক্ষ- 
প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায় স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায় মন্দিরে বর্তমান ৷ 

গ৮১,-ধর্শ ১ পরাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্শ্ম। গ, ২,-অর্থ- বর্ণাশ্রমান্থরূপ ধনধান্ত সংগ্রহ- 
পূর্বক দেবতা পিতৃ কর্শে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকাল পাত্র বিচার পূর্বক ধর্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার 
নাম অর্থ। গ,৩, কাম -কাঁম ছুই প্রকার, ইহছলৌকিক ও পাঁরলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, 
পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চনান, কুহ্ম, তাম্বুল, বস্তা দি পদার্থে শবাদি বিযয়ান্ুভব জনিত স্থথস্পৃহা। 
গ, ৪, আত্মান্ুভব,_ দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবলাত্মান্ছভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ। গ, ৫, 
ভগবদস্থভব,_-ভগবদঙ্ভবই পরমপুরুযার্থ লক্ষণ মোক্ষান্গভব। প্রারন্ধ-কর্শ! ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, 
পরিণমতে, বিবর্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি, তাঁগত্রয়াঙ্িত এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎগ্বরূপ আবরণ- 
পূব্বক বিপরীত জ্ঞানৌৎপাদক সংসীরবর্ধক সুলশরীর পরিত্যাগ করত সুযুয়ানাড়ী দ্বারে শির: কপাল ভো- 
পুর্াক নির্গত হইয়া সুন্মশরীরে অচ্চিরাদি মগুলে প্রবেশপূর্বক বিরজা কানে সম শরীর ও বাসনা রেণু দূরকরত? 
সকল তাপ নিবর্তক শ্রীবিগ্রহকরম্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধপত্বম্বরূণ পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানীননাজনক 
ভগবাহুভবপর তেজোময় অগ্রাকত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীটযুক্ত অমরগণমধ্যে মহাঁমণি-মণ্ডপে তূ-গ্রলীলা-সহিত 
বর্তমান পরবেযোমনাথকে নিত্য অঙ্গ বপুর্ববক তীয় নিত্য-কৈনর্য্যে বর্তমান থাকেন। 

ঘ, ১, কর্ম/যজ, দীন, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহীযজ্ঞাদি, অগ্নিহৌ ত্র, তীর্ঘযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্ৰবাস, কষ্ছ 
চান্দায়ণ, পুণযনদীস্নান, বত, চাতুশ্মাস্ত, ফলমূলাশন, শাস্্াভ্যাস, ভগৱৎ সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাঁগ- 
নাশাঁদি কার্ধ্যে শবাদি বিষয় গ্রহণকে কম বল! যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধিরূপ অষ্টা্যোগও কর্মাদ । ঘ, ২, জ্ঞান,_আত্মতত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের 


সহকারী এশর্ধ্ের প্রধান স্থান হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য মণ্ডলে বর্তমান সর্কেশরকে লক্ষ্মী সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র! 


গদ্াধারীয়পে অঙ্ণুভব। এই শেষোক্ত জান ভক্তিযোগের সহকারী । 


f 
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ঘ, ৩, ভক্তি,_তৈলধরার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগব্ৎ স্বতি-বিস্তারকূপ অঙ্কুভবকে প্রীতিক্ষণে আনিবার যোগ্য- 
বৃত্তির নাম ভক্তি । ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রীরন্ধ কর্ম নিবৃত্তি উপায়কপ সাধ্য-সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার 

করিতে যোগ্য হয়। ঘ, ৪, গ্রপত্তিং_-ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্ধিযয়ান্থুভবর্ূপ যে উপেয় ভাবকে 
উৎপন্ন করে তাহ। গ্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আর্তকবপপ্রপত্তি ও দৃধ্চরূপপ্রপত্তি। নিহেতুক ভগবৎ প্রসাদে 
শাত্বাভ্যাপে, আচার্ষ্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোংপত্তি হইলে ভগবদমুভব হয়। তখন ভগবদস্ুভবের বিপরীত দেহসমন্ধ, 
দেশসন্বন্ধ ইত্যাদি দুঃগহ হইয়া উঠিলে সবোদ্ধটনাথের গভ-জন্ম-জরাদি-ব্যাধি-মরণাদি নিবর্তকত্ব বিচারপূর্ক 
গত্যন্তরশুন্য আমি দাদ এই বাক্যের সহিত ন্রব্যেহ্ধটনাথের শরণাগত হইয্ন!। নমস্কার করত নিজ আত্তি জ্ঞাপন 
পুর্ববক একান্ত অন্থগত হওয়ার নাম আর্তক্কপ প্রপত্তি। দৃপ্ত প্রপত্রি যধা,_দৃধ-প্রপন্ন পুরুষ ্বর্গ-মরকে বিরক্তিপুর্ধবক 
ভগবৎপ্রাঞ্ধি মানসে আঁচার্যোপদেশক্রমে উপায় স্বীকারপূর্ববক বিপরীত ্রবুত্তিনিবৃত্তিপূর্বক বেদবিহিত 
বর্ণাশ্রমান্ুঠান বাঁচিক মানসিক ও কায়িক ভগবতকৈস্বধ্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শোষিত, নিয়ন্ততব, 
স্বামিত্ব, শরীরীত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোতৃত্ব, সর্ববজ্ঞত্ব, সর্ববশক্তিত্ব, সম্পূর্ণ, পূর্ণকাঁমত্ব এবং নিজের 
শেষত্ব, নিয়াম্যত, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধাধ্যত্ব, রক্ষত্ব, ভোগ্যত্ব; অজ্ঞত্ব, অশত্তত্ব, অপূ্ণত্ব অবগত হইয়া 
ঈশ্বরের কুপানুসন্ধীন করেন । ঘ, ৫, আচাধ্যরভিমান-_-মামি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আঁচাধ্যের 
নিকট আপনার দুঃখ জানাইয়া তাহার সহিত দৃঢ়দস্বন্ধে ভগবস্তজন করার নাম আচাধ্যাভিমান। 
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ঙ, ১, স্বরূপবিরোধী,_দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে-আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়! আপনাকে না জানা! 
এবং নিজের স্বত্ত এই কয়টা স্বরূপবিরোধী। ও, ২, পরতদ্ববিরোধী__দেবতাস্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমস্ত 
প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র দেবতাবিষয়ে শক্তি যোগ প্রতিপত্তি, অবতারে মহুস্তত প্রতিপত্তি, অর্চাবতারে অশক্তিষোগ 
প্রতিপত্তি, এইগুলি পরতত্ববিরোধী। উ, ৩, পুরুষার্থবিরোধী--ভগবৎকৈস্বধ্যে অনিচ্ছা এবং ভুঁক্তি মুত্তিরূপ 
পুরুষার্থান্তরে -বিরোধী। ও, ৪, উপায়বিরোধী--উপায়াস্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব 
বুদ্ধি এবং উপেয় তত্বে গৌরব এই তিনটা উপায়বিরোধী। ৬, ৫, প্রাণ্রিবিরোধী, পরার শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অমুতাপ- 
শৃন্তগুরূপসত্তি, ভগবদপচার, ভাগবদপচার, গুরুতর অন্তোপচার প্রভৃতি প্রাঞ্চিবিরোধী। 


চ্ছা এই দুইটী পুরুষাথ 


এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষমিদ্ধি গর্্যস্ত বর্ণাশ্রমান্ুর্ূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকার- 
পুর্ববক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি ছার! জীবন্ধারণ করিবেন। তবজ্ঞানোৎপাদক গুরুর 
নিকট তাহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্বদা দৈন্য, আচাঁধ্যের নিকট নিজে অজ্ঞতা ) বৈষ্বের 
নিকট স্বীয় পারতস্থা, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, 
ইত্রবিষয়ে অরুচি, স্বদ্েহে অরুচি, স্থরূপজ্ঞান মংরক্ষণে আনক্তি করিবেন। 

শ্রীমদূগৌড়ীর মতে এশ্বাপুর্ণ দাস্তরম বিচারে এই সমন্ত উপদেশই গ্রাহা। এ্রশ্বর্ধ্যমিএ নারায়ণ-দাস্তরস ও 
মীধুধ্যমূলক রুষ্ণদাস্থারসে যে সুক্ষ প্রভেদ আছে তাহ! এমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষদীস্ত রসে ও 
এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ সকল সামান্ত ভাবীস্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দান্তরসে বিশ্স্ত ভাব 
হইলে সথ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্েহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসস্কোচ স্বাত্মনিবেদ্ন জন্মিলে 
মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুর ভাব হয়। স্থতরাং এমদ্রামানুজস্বামীয় সিদ্ধান্ত সমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তি- 
স্বক্নপ জানিয়া আমর! তীহাকে বারবার দডবৎ প্রণাম করি। 

ীলগ্রীজীবগোস্বা্িপাদ ভক্তি সনদে ১৯৮ সংখ্যায় অর্থপঞ্চকের বিষয় বলিয়াছেন। তাহা গৌড়ীয় শুীরপান্থগ 
ভজন প্রয়াসীর জ্ঞাতব্য । ki 


7, 
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প্রয়োজনতত্বলাভের জন্য যে অনুষ্ঠান করা যায়, তাঁকে অভিধেয় বলা হয়। হার কহে--সম্বদ্ধ, 
‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’ । “রুফণ গ্রাপ্য-দন্ক্ধ, ভক্ভি-প্রাপোর সাধন ৷” (চেঃ চঃ Lae i ) j El বা 
শ্রুতি বল! হয়, সেই জিনিষটাতে “সধন্ধজ্ঞানে”র কথাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হ'য়েছে & আতিভাখ্য শ্রীমঙাগবতে 
“অভিধেয়ে”র কথা আলোচিত হায়েছে। মহাঁভারতাদি গ্রন্থ রচনা ক’রুবার পরও শ্ধ্যামের যে অবসাদ ও 
শ্রীনারদের সেই অবসাদের কীরণ-নির্দেশ, তন্মধ্যে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কথার সম্যক আলোচনার অভাবেই 
শ্রীব্যাসের এরকম অবস্থা হয়েছিল। অনেকে মনে ক’রুতে পারেন, ব্যাসদেব ত মহাভারতে ও সাত পা 
শ্রীকষের কথা যথেষ্ট বলেছেন, তীর শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনার অভাব কিসে হ'ল? মহাভারতের মধ্যে যে শরীরের 
কথা আলোচিত হ'য়েছে, ত!” নীরায়ণের কথা_বিষ্ণুর কথা। মহাভারতে অভিধেয়-বিচারেরও সু্ঠুতা প্রকাশিত 
হয় মাই । অঞ্ঞুনগীতায় সম্বন্ধজ্জানের কথা আছে ; অভিধেয়ের প্ররোচনা মাত্র আছে, কিন্তু সম্যগ ভাবে বর্ণনা 
নাই। তাই ভারতার্থ-বিনির্ণয়ের জন্তু গ্রীমন্তাগবতের অবতার | ূ 

শ্রুতির অধিকাংশ বাক্যমমূছেই শাস্তরসের কথা আছে। অশাস্তভাব নষ্ট হ'য়ে গেলে এই শাস্তরসের উদয় 
হয়। পারমাধিক রাজ্যের প্রথম পথিকগণের পক্ষে এই শাস্তরসই প্রথম পাঠ। শ্রুতির ভাবত শ্রীমপ্তাগবতে সেই 
সকল কথ! আরও অধিক প্রক্ফুটিতরূপে বিবৃত ছ'য়েছে। শ্রুতির কথাই বোধসৌকর্ধ্যার্থ কিঞ্চিৎ ভাঁষান্তরিত ও 
বিস্তৃত হ'য়ে বণিত হ'য়েছে শ্রীমাগবতে । 

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে অদ্ধাই মূল ; ভাবভক্তি-পর্য্যায়ে রতি ও প্রেমভক্ভি-পর্ধ্যায়ে গ্রীতি বা রসই মূল বিষয়। 
এখানে প্রপঞ্চে চিদ্রস পাওয়া যায় ন! ৷ সাহিত্য-দর্পণাদি অলঙ্কার-এন্থে যে রসের বিচার, তাহা জড়রসের কথা। 
যেখানে কুণধর্শ্ম প্রবল, আমর! সেই দেশের অধিবাসী হয়ে প’ড়েছি বলে নিগমকল্পতরুর গলিতফলের আব 
পাচ্ছি না। যা’রা মনে করেন-_শ্রীগৌরহুন্দরের সেবা পরিত্যাগ ক'রে তাকে জীবকোটির অন্তর্গত বিচার কঃরেও 
শ্রীরাধাগোবিনোর সেবা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের তাঁৎপধ্য বুঝ! যায়, সেইরূপ চিন্ত্য-ভেদাভেদবাঁদিগণ কখনও নিগম- 
কল্পতরুর অপ্রাকৃত রসাম্বাদ ক’বুতে পারেন না। যাঁ"রা আধ্যক্ষিক, তা"রা কঞ্চভোগী বা গৌরভোগী, তাঁরা 
জড়সভোৌগবাদী। 

প্রয়ৌজনবোধের বিপরীত ভাঁবই অনর্থ। শ্রীরামাননরার, শ্রীল স্বরপদামোদর প্রভু যে পথ গ্রহণের আদর্শ 
প্রদর্শন ক'রেছেন, শ্রীবলভঙ্র ভট্টাচার্য্যের চরিত্রে সেইরূপ আদর্শের অভিনয় নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভূর সেবা 
পৃথগ ভাবে বরণের অভিনয় ক'রেছেন। তিনি সাক্ষাৎ গুদার্য্যবিগ্রহ স্বয় 
মনে ক'রে সেই ভ্রান্ত-কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য লালায়িত হ’য়েছিলেন। 
করেছিলেন) যে গোৌরহ্নন্দর সাধুগণের অগ্রণী, রাধাকষ্ণ- 
মি সেবার আদর্শ প্রদর্শন ক’রেছিলেন। এই আদর্শের ছার! 
বিচারে সেবা! ক’রতে গেলে গৌরস্থদরের সেবা হয় না। 
জিহ্বালাম্পট্যের প্রশ্রয় দান করে, সেইরূপ মত্শুগংগ্রহ্কারী 
জগতের লোক প্রকৃত কৃষ্ণ পরিত্যাগ ক'রে এরূপ কৃষ্ণ দেখ বার জনই গ্রম্ | বলভদ্ৰ ভট্টাচার্যের আঁদর্শগ্রহণকারী 
ব্যজিগণ জড়চক্ষে কষণদর্শন ও ওরুদর্শন ক’রবার জন্ত ব্যস্ত এবং তারা অভক্ত হায়েও ভক্তখেতাব পাওয়ার জন্য 


ব্যগ্র। ভক্তিমান্‌ হওয়া এক জিনিষ, আর ভক্তক্রব হওয়া আর এক জিনিষ। “য আত্মানং ভত্তং ব্রবীতি স এব 
ক্র ক্রবঃ।” অভক্তদ্বিগকে ঘুষ দিলেই ভক্তক্রব হওয়| যায় ] 


ংরপ কৃষ্ণের সেবা করেও জালিয়াকে কৃষ্ণ 
ব্রজে অবস্থান ক'রেও মকর-ন্নানের জন্য ইচ্ছা! প্রকাশ 
অভিন্নতন্ন, তাঁর পাদপন্মসেবার অভিনয় ক'রেও কর্- 
মন্‌ মহাপ্রভু জানালেন-__ভোগপরী বুদ্ধি বা কর্মিখ- 
যে লোকের ভোগের দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দেয়, লোকের 
ধীবযকে কুফজানয়ণ বিবর্তবুদ্ধি-ইহাই আধ্যক্ষিকতা। 


চরহ... 
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দশটাঁকা খরচ ক’রুলেই কলকাতা থেকে মথ্রামগ্ুলে আস্তে পারি-__এই বিচার বৈষ্ণবের বিচার নহে। 
মাথুরমণ্ডলকে দশা ও ভোগ্য বিজ্ঞান, মাথুরমগ্ডল দর্শন নহে। আমি ৪৮ মংস্কার-যুক্ত স্মার্ত, আমি জগতের 
খুব প্রধাম-ব্যক্তি--এরূপ বিচার জড়গুণাস্তর্গত বিচার মাত্র। শ্যামানন্দ-কুলগৌরব গোপীবন্প ভপুবের বিশ্বস্তরাঁনন্দ 
দেবগোঙ্গামাঁজীর সন্দর্ভ ও বৈষ্ণবশাস্রে ০: পাণ্ডিতা ছিল। . তিনি ব’ল্তেন- যা’র। চামড়ার গৌরবে বৈষ্ণর- 
বিদ্বেষে জা চণ্মকারখেণীর | সাধু তূলসীদাসজীও এপ কথা ব’লেছেন-_“হরি ন! ভজে তো চারে! 
চামার |” 

যা’রা বির্ণাশ্রমাচীরবতা” প্রোক পর্য্যন্ত টিকেট কিনেছেন, তী'দের অপ্রারত দর্শন হয় নাই, তী'দের কর্শমার্গের 
বিচারই প্র তাঁর সঙ্গে ধর্শের কিঞ্চিং আমেজ আছে মাত্র। যার] অহং-মমীপরাধে অপরাধী, তা'দের মুখে 


কখনও শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারিত হ'তে পারে না! 
শ্রীম্ভাগবত শুন্ব না, কেবল আমার ইন্দ্িয়-তৃষ্তির জন্য ভাগবত-অবণের যে অভিনয়, তাহ! ভাগবত-আ্ধণ 


হু'তে ভাগবত শ্রবণ ক’র তে হ'বে__জড়রসিকের নিকট নয়। আর যদি অধোক্ষজ বস্তুতে 
পণ্ডশ্রম হ'য়ে যাবে। আমরা কোথায় এসেছি ?--শীরাধাকুণ্ডে হরিভজনের 

স্থিত হ'য়েছি। কিন্তু উপনীত হওয়ার কাধ্য থেকে অন্তমনস্ক হয়ে যদি 
বিপথগামী হই, ভা’হ’লে ভীষণ অমঙ্গল হ’বে। এজন্ত শ্রীল দাসগোস্বামী প্রত প্রগুরুপাদপন্মকে কিরূপভাবে বন্দনা 
করেছেন, শ্রবণ করুন। “নামশ্রেষ্টং মঙ্ুমপি শলীপুক্রমন্্র স্বরূপং রূপং তন্তা গ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌ । 
রাধাকুণ্ডং গিরিবর মহ! ! রাবিকা-মাধবাশাং প্রাপ্ধো ষস্ত প্রথিত কুপয়া! শ্রীগুরুং তং নতোইম্মি ॥ 

আমাদের বড় আশী-্ররাঁধাগোবিন্দের সেবা-লাভ। শ্রীগুরুপাদপন্ন এই আশা সম্বন্ধিত করেন। 
আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথক্চিং কালোময়াতিগমিতঃ: কিল সাশ্রতং হি। ত্বঞ্চেৎ রুপাং ময়ি বিধান্তপি নৈব কিং 
মে গ্রাণৈত্রজে ন চবরোরু বকারিণাপি ॥৮ নামনেবা-ছারাই শ্রীপাধাগোবিন্দের সেবালাভ হয়। এরাঁধাগোবিন্দের 
সেবালাভ ও নামসেবা পৃথক্‌ বস্তু নয়। নামসেবা কেবলমাত্র সাধন নয়-_তাহা সাধ্য। আমাদের নামাপরাঁধ 
ক'র্‌তে হু'বে না, নীমাভাদও আমাদের আদর্শ” বা লক্ষ্য নয়। নামাভামে মুক্তি হয়। মুক্রিস্পৃহা ভাগবতধর্থ্ের 
বিরোধী । “ধশ্মঃ প্রোভি তকৈতবোহত্র পরমো নির্শ্মংসরাণাং**-ইত্যাদি ( ভা ১১1২) 

কষ্ণকে ঘোড়া ক’রবর,__গঞ্চোপাধকের এইবিচার কর্শ্ম জড়-্ার্তের দৌরাত্ম্য। ইহা কি প্রশমিত হ'বে না? 
যে সকল লোক ম্মান্তীন্থগত ব! পঞ্চোপাসকের অনুগত হ'য়ে নিজ পাণ্ডিত্য অঞ্জন করেন বা আপনাদিগকে পণ্ডিত 
মনে করেন, আপনীর্দিগকে ভাগবভব্যাখ্যাতা বলেন, তী’র! কৃষ্কে ও ভাগবতকে ঘোড়া ক’র তে চাহে। যে সকল 
কষ্ণভোগি-সম্প্রদীয় হ'তে আমর! সহত্রযোজন দূরে অবস্থিত থাক্ব। 

শ্রীরাধামাধবের সেবার আশা সকলের চেয়ে বড় আশ1। সেই আশায় সফলতা লাভ ক’ র্‌তে হ'লে কুগ্ডতীরে 
ভজন ছাড়া আর কিছুতেই হয় না। তাহ! শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলেছেন, শ্রীন্ূপের ভূত্যস্থতে শ্রীল দাসগোস্বামী 
প্রভুও জানিয়েছেন। যে গুরুপাদপল্প নাম|ভাস বা নামীপরাধ দেন না, শ্রীনাম দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুদেব ; 
আর যে গুরু শ্রীনীম-ভজনেরই সর্বসীধন-অেষ্টত্ব বলেন না, যে গুরু নাম-ভজনের জন্য মন্ত্র দেন না, শ্রীরুষ্ণচৈতন্তকে 
জানিয়ে দেন না, তী'র দ্বিতীয় স্বব্ূপ স্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেন না, শ্রীরূপের অপ্রাকৃত পাঁদপ্ম- 
সেবার অধিকার দেন না, অথচ ‘গুরু’ নামে পরিচিত হ'য়ে এরূপ লঘুক্রিয়া প্রকাশ করেন, সেইরূপ লখু আঁচরণ- 
কারীর সঙ্গের ছারা আমাদের মঙ্গল হবে না। 

গৌড়মগ্ডল সাধক বা প্রবর্তক ভূমি মাত্র_এই কথা শ্রীল দাঁসগোস্বামী প্রভু বলেন না। ব্রজমগ্ডল ও গা 
মণ্ডলের অভিন্নতা দর্শনই ওদাধয-বিগ্রহ শ্রীগৌরপাদপন্স আশ্রয়পুর্বক শ্ীরাধাগোবিন্দের সেবা । 


আঁশ] নিয়ে শ্রীগুরুপাদ্পন্মের নিকট 





ভজন সন্দত 


ভাগবতের বিচার পরিত্যাগ করলে সামান্য নৈয়ারিক, পতঞ্চলি ঝধির কোন সামা শিষ্য, যে কো 
লমাত্র শ্রামদ্াগবতের বথাই পুনঃ 


বৈদাস্তিক, যে কোন প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাপ্তিকের নিকট পরাভূত হ'তে হ’বে। কেন 
পুনঃ ব’ল্ব-_জীবনের শেষ দিন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত বাগ্ব। আমাদের গুরুগেখের কথা, 9 : 
গুরুদেবের কথ! চিরদিনই ব’ল্ব। ত!’ হতে একচুলও ভরষ্ট হ’ব না। এতদ্বাতীত অপরের সঙ্গ ক’রুব না। তাদের 
প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র [বধের নিকট শ্রীমন্তাগবতের কথ, শ্রগৌর- 
সুন্দরের বাণী সহস্র মুখে কীর্তন ক’র্তে পারি। গুরুবর্গ এই আশীর্বাদ করুন। সমগ্র জগতের নিকট এই 
প্রার্থনা করি, প্রীরাঁধামীধবের আশ! যেন লাভ হয়। শ্রীল দাসগোন্বামী গ্রভুর পাদ 
হ'লে জগতে আর কোন ধর্ম থাকতে পারে না। তা হ’লে প্রাকুত-সহজিয়াঁগিরি ছেড়ে যাবে । মায়াবাদ, নানা- 
প্রকার মাণ্তিক্যবাদ, অধিক কি মুক্তির কামনা, এমন কি, বৈকুঠের এশ্বধ্যপর বিচার পর্য্যন্ত শ্থ হয়ে যাবে, 
্রীরাঁধামাঁধবের আশাই হৃদয়ের সমাজ্জী হবে। কৃষ্ণনাম মুখ দিয়ে বেরোবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা অন্তবিচার- 
বিশিষ্ট থাকব । - 
যে বস্ত আমাদের বর্তমান ইন্জরিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সানিধ্য-প্রাণ্চি ও তার 
সেবায় নিযুক্ত হওয়া! এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (গ্লছিক) শক্তি তাৎকার্ধে 
( তংপ্ৰাপ্ডি চেষ্টায়) নিযুক্ত ক'রুলেও আমরা সফল-মনোৌরথ হ’ব না। কারণ আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমজল 
ছাঁড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক’র্তে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচন! ক’র্তে গেলেও সেই 
অধোঁক্ষজ বস্তুর কথ! অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় নী। তাছাড়া আমরা রোগ শোকাঁদির দ্বার প্রগীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। 
ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্‌ হ'তে উদ্ধার ক’র্তে পারেন ; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজ- 
জম ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না। 
যেহেতু আমি দেখছি, “যন্তাস্তং ন বিদুঃ স্থরাস্বরগণ!:”_স্থর ও অস্থরগণ যে দেবতার সন্ধান পান মা, 
যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যা'কে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে ধা’র অভ্যর্থন! করেন, ব্রক্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রত্র- 
মরুতারদি দিব্য স্তবে ধার স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমাঁর পক্ষে কি তী'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্ত শ্রীগুরু-পাদপদ্নের 
কৃপায় তাঁ'র প্রাপ্তি সভীবনা হয়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাঁওয়া সম্ভব নয়, তী'র সম্বন্ধে নাম, মন্ত 
প্রভৃতি এত গুলি ব্যাপার ধা'র কৃপায় পাচ্ছি, তাঁর উপাস্ত কি? তাতে আমর! জাঁনি__“আরাধ্যো ভগবান্‌ 
ব্রজেশতনয়ন্তদ্বাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিছুপাসন1 ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমন্তাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমী 
পুমার্থো মহান্‌ শ্রীচৈতন্থমহীগ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো! নঃ পরঃ॥ - 
শ্রীচৈতন্তদে যে বিষয়ের মীমাংস! ক'রেছেন, তী”র বিরোধী বিচার জগতে থাঁকৃতে পারে না। জগতের অন্যান্য 
মতবাদ নানা বিবাদমান চিন্তাআোঁতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হ’লে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা’ 
আমরা শ্রচৈতন্ের কৃপায় পেয়েছি। প্রীচৈতন্যেৰ কোন্‌ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেম “আরাধ্য 
ভগবান অজেশতনয়:।: "আরাধনানাং সর্ধেষাং বিষ্ণোরাধ্যনং পরম্_শাস্ত্ে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল 
বি বি তমাল ধা আহা সর দিকে আর 
ক'ব্তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হয়ে নানারূপ কল্পনা রি চুর 5 ২285 
স্ৃতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায় টি ভিত 
রবি তীত জত কৰয় জর উনি ছিলে Se ন কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, 
তিনি বলেন-_“আনের হৃদয় মন মোর মন দা গা ক টি টি রে সি ন 
১ বলেন, সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় 
ব্রজেন্দনন্দন। তা মধুরেশ ছাঁরকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্ত_যহা’র! ব্রজে ষেতে 


৪৮ 


রমগুরুদেবের কথা, পরাত্পর 


দোর রেণু যদি লাভ হয়, তা" 





প্রভূপাদ শ্রীন সরস্বতী ঠাকুরের আভধেয়তত্ব বিচার { 8৯ 





পেরেছেন, তাদেরই উপাস্ত। তীদেপ সেবা “নেতি নেতি' বিচারে-স্থাক্থভবামন্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে 
প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ত্রজেন্দ্নন্দনই একমাত্র আরাধা। যিনি সকল অবভারাবলীর 
২ বাজুদেব লঙধণাদি চতুর্বধণাহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি ধু তীর এবং মহ্শ্যকুম্মাদি বৈভবাবতার- 
সমূহ ধার অংশ-কলা, ইহাদের সকলের ভগবভা যা হ'তে, সেই অখি ৮3 কষ্ঃচন্্রই একমাত্ৰ আরাধ্য 
বস্তু। বৃন্দাবনে তা লীলার পরম চমংকারিত! ও পুর্ণতা প্রকাশ হায়েছে। যা’র! সাধারণ কাব্যামোদা বা 
দর্শনামোদা, তাদের ক্ষদ্র ক্ষুদ্ধ চেষ্টার আবদ্ধ ন! থেকে বৃন্দাবনে শ্রগোপীনাধের জি আমাদের আলোচা 

আপামর লথাগণের সেবাবিচার যাঁর প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবা, 
জনা, গো-বেত্র-বিষাণ-বেখুযাসুনসৈকত-কদঙ্ষ গ্রভৃতিরও সেবা যিনি, সেই নন্দনন্দনের 








দের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হ'ক। কৃষ্ণের লীলার অনুকুল মুকুন্দদয়িত বস্থসকল আমাদের 
গরমপুজ্য হ’ক, প্রারুত তৃথ-গুল্স-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস ন! করুক, বহির্জগতের বস্তদর্শনের রষ্ট - 
হিসাবে তাছাদের ভোগকর্ভা আমি,_-এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্বক্ষণ গ্রাস করেছে, অহঙ্কার- 
বিমুঢ কঃরে যে দুদ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা” হ'তে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী 
মম মায়া ছুরত্যয়া।” ভগবান্‌ ও মায়া হ্বতন্। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়। নশ্বর-ধন্মী। মায়ারচিত জগতের 
নশ্বর ধর্ম বন্ধদাবকে কন্মে প্রবৃত্ত করায়। “কম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চযদমঙ্গলম্‌ । বিপশ্চিৎ নশ্বরং প্যে- 
দদৃ্টমগি দৃষ্টবং | লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, ও মন দ্বার! জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত 
জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষান্থমাল ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমদ্রলের হেতু । কশ্মের কর্তৃত্ব-ধশ্ম 
বজায় রেখে যে বেদহুশীলন, তা’ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত । “ছে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপর! চেতি !? গরা ব্যতীত 
যে বিদ্যা, ত!’ ভোগ্য বিদ্যা_-অপরা বিদ্ভা। তা'তে বিমৃঢ় হ'য়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা" থেকে পরিত্রাণের 
উপায় থাকে না । বার দাক পব্যস্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অথাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এটা 
নশ্বর । বর্তমান দৃশ্য জগতের _চতুদ্দশ ভূবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা, প্রতি মুহূর্তেই, 


খু 





মাঁদিগকে প্রতারিত করে__বিবর্ত-গর্ভে ফেলে দেয়)“তেজোবারিমদীং যথা বিনিময়ঃ, বিচার অনুধাবন ক'রূলে 
না যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে। ভগবানের অঙ্গুগ্রহ ন! হ'লে প্রকৃত দর্শন 
হয় না। স্থতরাং আমাদের বিচার কর! আবশাক--আরাধ্যো ভগবান, ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্‌ । অখিলরসামৃতমূত্তি 
ভগবান, শ্রীকষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র- শরীধাম বৃন্দারণ্য সেই জিনিষটা কূপ! করে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ’লেই 
আমাদের মঙ্ল । সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তার পাচ প্রকার আশ্রয় জাতীয় সেবক । ইহ জগতে সেবা- 
বিমুখ হয়ে নিজে স্ব্যেভাবে বিরাজমান হেতু কশ্মাগ্রহিতা, কিন্তু তা'র মূল্য অন্ধকপর্দিক। কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় 
পরিচালনায় নানা দৌধযুক্ত অবস্থা! এনে আমাদের সর্বনাশ করে। যাদের করুণায় আমাদের সকলের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল ঘটে, তাদের করুণার আশ্রর ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্বক্ষণ 
অখিলরসাযৃতমৃত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তা'র সেবা আর 
কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ংপ্রকাশতব্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ঝুহ, অবতার, অস্তধ্যামী প্রভৃতির একমাত্র 
মালিক--মহাবৈকুণ্ডে অবস্থিত চতুর্কপযহতত্ব, কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারজ্রয় এবং মংস্তারি বিভব 
অবতার-সমৃহ যার অংশ, সেই বলের প্রতুরও সেব্য--বয়ং ভগবান্‌ শীরুষণচন্র । যাা'র ভগবত্া হ'তে অন্যের 
ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন। 
ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে *ক্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা”-_ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন, তাই 
সব্বশ্রে্, তাদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব ব'লেছেন--“আসামহো। চং 
ভজন ( ৫ঃ) ৭ 
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৪৮ ভজন সন্দত 
পতগ্রলি খধির কোন সামান্য শিষ্য, যে কোন ভাষা 


ভাগবতের বিচার পরিত্যাগ ক'রূলে সামান্য নৈয়ায়িক, 2 
কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ 


বৈদিক, যে কৌন প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকের নিকট পরাভূত'হ'তে হ’বে। 
পুনঃ ব’ল্ব-_জীবনের শেষ দিন, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বাল্ব । আমাদের গুরুদেবের কথা, গরমে? কথা, পরাৎ্প্র 
গুরুদেবের কথ! চিরদিনই ব’ল্ব। তা’ হ'তে এবচুলও ভষ্ট হ’ব না। AR it 
প্রলোভনে গ্রলুরূ হ’ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমন্তাগবতের কথা, শ্রগৌর- 
সুন্দরের বাণী সহস্র মুখে কীর্তন ক’র্তে পারি। গুরুবর্গ এই আশীর্বাদ করুন। সমগ্র জগতের নিকট এই 
প্রার্থনা করি, প্রীরাধামাধবের আশা যেন লাভ হয়। শ্রীল দীনগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্োর রেণু যদি লাভ হয়, তা! 
হ'লে জগতে আর কোন ধর্ম থাকতে পারে না। তা? হ'লে প্রীরুত-সহঙ্জিয়াগিরি ছেড়ে যাবে। মায়াবাদ, নানা- 
প্রকার নাস্তিক্যবাদ, অধিক কি মুক্তির কামনা, এমন কি, বৈকুষ্ঠের এশ্বর্যপর বিচার পর্য্যন্ত শরথ হ'য়ে যাবে, 
ভীরাধামাধবের আশাই হৃদয়ের সমাজ হ'বে। কষ্ণনাম মুখ দিয়ে বেরোবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা অগ্বিচার- 
বিশিষ্ট থাক্ব। 
যে বস্ত আমাদের বর্তমান ইন্জিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সানিধ্য-গ্রাথ্থি ও তাঁর 
সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (এঁছিক ) শক্তি ভাৎকার্যে 
( তংগ্ৰাপ্তি চেষ্টায় ) নিযুক্ত ক’বুলেও আমরা সফল-মনৌরথ হ’ব নাঁ। কারণ আমর! সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল 
ছাঁড়। মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক’র্তে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচন! ক’র্তে গেলেও সেই 
অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞান্গম্য হয় না! তাছাড়া আমর] রোগ শোকাঁদির দ্বারা গ্রগীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। 
ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্‌ হ'তে উদ্ধার ক'বৃতে পারেন ; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজ- 
জন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না। 
যেহেতু আমি দেখছি, “যস্তাস্তং ন বিদুঃ স্ুরাস্তরগণা:”_স্থর ও অন্থ্রগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, 
যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে ধা'কে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগাঁনে যা’র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রদ্র- 
মরুতাঁদি দিব্য স্তবে ষাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুত্র জীব আমার পক্ষে কি তী'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্ত শীগুরু-পাদপদ্মের 
কগায় তীর প্রাপ্তি সম্ভাবনা হয়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তী'র সন্বন্ধে নাম, মন্ত 
প্রভৃতি এত গুলি ব্যাপার হার ক্বপায় পাচ্ছি, তী'র উপাস্ত কি? তাতে আমরা জানি_-“আরাধ্যো ভগবান্‌ 
ব্রজেশতনয়ন্ত্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসন! ব্রজবধৃবর্গেণ যা কল্িতা। শ্রীমন্ভীগবতং প্রমাণযমূলং প্রেম 
পুমার্থো মহান্‌ শ্রীচৈতন্তমহা গ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরে| নঃ পরঃ ॥ | 
শ্রীচৈতন্থদেব যে বিষয়ের মীমাংসা! ক'রেছেন, তী”র বিরোধী বিচার জগতে থাকৃতে পারে না। জগতের অন্তান্ত 
মতবাদ নানা বিবাদমান চিন্তাজ্রোতের মধ্যে আবদ্ধ । চেতনের ভাব উন্মেষিত হ’লে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা’ 
আমর! শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি। শ্রীচৈতন্তদেৰ কোন্‌ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন 1-_“আরাধ্যো 
ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ঃ।” “আরাধনীনাং সর্ধেষাং বিষ্ণোরাধ্যনং পরম” শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল 
না হস আম 
ক'র্তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হা নানারূপ কল্পনা করি দিল রি 8 দিকে 
সুতরাং এবিষয়ে ীচৈতন্তদ্রেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায় ৃ নটি 9 
নাত হর ভারী ছি জী, নি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, 
তিনি বলেন “আলির হিরা দা ৬ বিলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। 
তা গার আ বলেন, সকল আরাঁধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় 
ভাঙা | তিনি ব্রজবাসীর উপাশ্ত-_বী'রা ব্রজে ষেতে 


এতদ্বযতীত অপরের সঙ্গ ক’র্ব না। তাদের 


| 


প্রভূপাদ উন সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার | ৪৯ 
পেরেং 
তি ঠি 


মুল আশ্রয় অর্থাৎ বাস্থদেব সহ্ষর্ধণ 


ছ্ন, 





তাঁদেরই উপাস্য । তা’দের মেবা নেতি নেতি’ বিচারে-স্বাক্ভবানম্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুকপে 
f | | ভ্ৰজেন্দ্নন্দনই একমাত্র আরাধা। যিনি সকল অবতারাবলীর 
বাহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মংস্তকুশ্মা দি বৈভবাবতার- 
দের সকলের ভগবভা যা) হতে, সেই অখিলরমামৃতমূত্তি কষ্ণচচন্রই একমাত্র আরাধ্য 


সমূহ ধা?র অংখ-কলা, 


বস্তু। বৃন্দাবনে ত” 7 চমকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হায়েছে। যা’রা সাধারণ কাবাযোদী বা 
দর্শনাঘোরী, তাদের চেষ্টা আব্ছ না থেকে বৃন্দাবনে জগোপীনাবের ব্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য 





Cc 


ঘথাগণের সেবা-বিচার যাঁর প্রতি বিহিত, রক্রক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবা- 
বিযাণ-শ্ণু-যামুনসৈক্ত-কদখ প্রভৃতিরও মেবা যিনি, সেই নন্দনন্দনের 
বিষয় হ’ক । কষ্ের লীলার অনুকুল মুকুন্দদয়িত বস্তসকল আমাদের 
বচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, ধাঁহজ্জগতের বগুদশনের ড্রষ্ট - 
হিনাবে তাহাদের ভোগকর্তা আমি, রি ঘে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্বক্ষণ গ্রাস করেছে, অহঙ্কার- 
বিমূঢ় কঃরে যে দুদ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, ত!’ হ'তে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ “দৈবী হ্যেষ। গুণময়ী 
মম মায়া ছুরত্যয়া |” তন্্। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধম্মী। মায়ারচিত জগতের 
নশ্বর ধর্ম বদ্ধজীবকে রায়। “কম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিধ্যাদম্দলম্। বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যে- 
দদৃষটমণি দৃষ্টবং | লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, ও মন দ্বার! জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত 
প [ন ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমজলের হেতু । কম্মের কর্তৃত্ব-ধর্শ্ 

1 অপরা বিদ্যার অন্তর্গত । “ছ্ধে বিদ্ধে বেদিতব্যে পরাপর] চেতি ॥' পরা ব্যতীত 
যে বিদ্যা, তা, ভোগ্য বিদ্যাঁঅপরা বিদ্া। ভাতে বিমৃঢ় হয়ে যে অমঙ্কল বরণ করি, তা" থেকে পরিত্রাণের 
উপায় থাকে নাঁ। বিরিঞ্চি-লোক পবীস্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এট! 
নশ্বর । বর্তমান দৃশ্য জগতের-চতুদ্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা’ প্রতি মুহূর্ভেই- 
রি চাট ফেলে দেয়_“তেজোবারিমুদীং যথা বিনিময়ঃ বিচার অনুধাবন ক'রূলে 

জানা যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে। ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন 
হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবগ্তক-_-আরাধ্যো ভগবান, ব্রজেশতনয়নতদ্াম বৃন্দাবনম্‌ । অথিলরসামৃতমৃত্তি 
ভগবান, শ্রীকষ্ণচজ্জের ক্রীড়াক্ষেত্র- শ্রীধাম বুন্দারণ্য সেই জিনিষটা কপ! কঃরে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেই 
আমাদের মল । সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তার পাচ প্রকার আশ্রয় জাতীয় সেবক । ইহ জগতে সেবা- 
বিমুখ হয়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান হেতু কম্মাগ্রহিতা, কিন্ত তা'র মূল্য অদ্ধকপর্দক। কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় 
পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্বনাশ করে। যাঁদের করুণায় আমাদের সকলের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল ঘটে, তাদের করুণার আশ্রন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্বক্ষণ 
অথিলরসামৃতমুত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসরনিক ব্যতীত তী’র সেবা আর 
কেউই বুঝেন না । এমন কি, স্বয়ংপ্রকাশতত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যৃহ, অবতার, অস্তরধ্যামী প্রভৃতির একমাত্র 
মালিক-_মহাবৈকুঠে অবস্থিত চতুৰ্ব্যহতত্ব, কারপ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্তাদি বৈভব- 
অবতার-সমূহ যা’র অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য_য়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চন্র। যাঁর ভগবত্তা হ'তে অন্যের 
ভগবততা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন। - 
ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রছবধূবর্গেণ যা. কল্পিতা”-_ব্রজবধূগণ যে সেবা করেছেন, তাই টা 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব ব'লেছেন--“আসামহো! চরণরেগুুযাসহং 
ভজন ( ৫ঃ:) ৭ ূ মি 
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আমাদিগকে প্রতারিত করে 





রঃ ভন সন্দত 


স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুস্সলতৌমবীনাস্‌। যা! দুণ্তাজং স্বজনমার্য্যপথ্চ হিত্বা ভেন্যু কুন্দপদৰীং আভিভিবিয | 
(ভাঃ ১:৷৪৭৷৬১) শ্রতিগণ বিশেষরূপে যাকে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-গদনী, PS 
যিনি সেব্য, তীা’কে সেবা ক’র্রার জন্য গোপীপকল স্বঙ্জন পরিত্যাগ ক’র্তেও প্রস্তুত হ’য়েছিলেন। আমরা 
স্বজন পরিত্যাগ ক’র্তে প্রপ্তুত নই-_ব্রজে যাবার জন্য ব্যস্ত হই না। স্বজন’ বলি, যা'দের, তার! তা২ক|লিক 
সন । স্ব্জনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ ক’রেছিলেন, তী’র! আধ্যপথ, ত!’ পধ্যস্ত ত্যাগ ক'রে 
মুকুনদপদবী গ্রহণ ক'রেছিলেন। ব্রজের গুলা-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান কারুলে গোপীপদরেণু লাভ 
ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিণ্রয়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্মজগতের কথা নয়) ত!'দিগকে জড়ের 
বিচারদারা, আচ্ছাদিত ক’রে নষ্ট করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহ্‌ জগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য 
থাকলেও উহ! তা’ নয়। ইহ জগতের ভোত্ত-ভোগ্যাভিমানে যে জগদর্শন হচ্ছে, তা’তে বৃন্দাবনের চিন্তয় বন্তগুলিকে 
দর্শন কৰ্তে গেলে প্রাকৃত মহজিয়ার ধর্ম হ'বে, অপ্রাক্ৃত সহজধর্শ্ম হ'বে না। 

“রম্যাকাচিছুপাসনা ব্রজ্বধূবর্গেণ যা! কল্পিত৷”--ব্রগ্গবধূগণ যেরূপে কৃষ্ণসেবা কারেছেন,-তটস্থ হ'য়ে বিচার 
ক’র্লে জানা যায়, সেইটিই সর্ধোত্রম। এটার প্রমাণ কি? না,শ্রীমন্তাগবতই অমল প্রমাণ। (প্রমাণ? বলে 
অসংখ্য কথা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রে কথিত হয়েছে, কিন্তু, অপর! বিদ্যার অন্গুখীলনকারীর বিচার মলযুক্ত বলে 
তা! গ্রহণীয় নয়। অনেকের বিচারে নিব্বিশেষবাদই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটি সমল--অশুদ্ধ) কিন্তু ভাগবত অমল 
প্রমাণ, ইহাতে অন্তমিহিত স্বার্থপরতামুলে আবরণের বুতুক্ষ। ও মুমুক্ষ। রূপ জাল-জুয়াচুরী কৈতব নাই । পাণ্ডিত্য- 
প্রতিভা-দারা যা'রা বেদের সংহিতা-্রাঙ্গণ-উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করেন, তারা অপস্থার্থপরতার দীক্ষিত ব'লে 
তী'দের প্রমাঁণ কৈতবযুক্ত ; সুতরাং তাদের কথা গ্রাহ্য নয়। | 

ভাঁগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্ম: প্রেছিতকৈতবোহত্র পরমে| নির্দ্বাৎসরাণাং সতাং” আমাদের আলোচ্য 
হউক। ভগবতেই নকল শাস্ত্রের আলোচন! হ'য়েছে+ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, 
ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। 'শুশরযুভি বলে একটি বিষয় ঝ'লেছেন 7 শুঞযু অর্থাৎ 'সেবাধর্শযুক্ত 
ব্যক্ি। “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্জেন মেবয়া”___ঘোঁড়ার সেব| ক'রূলে “নহিস্”, কুকুরের সেবা ক'রুলে 'ভাঙ্দী” 

2. {) ০ 
লোহার কাজ ক’র্লে ‘কামার’, স্বর্ণের কাজ ক'’বুলে হ্বর্ণকার হ'ব, আর ভগবানের সেবা ক'বুলে ‘ভক্ত’ হওয়া 
রঃ ও ডি যে-সকল কথা নিয়ে মঙ্ত্তজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছন্ন পদার্থ-গ্রহণ।ভিলাষী হঃয়ে “ভা গবত'কে 
জ্ঞান না ক'রে ভা? ! i { 
টা র্‌ হং য়ে যাওয়া দরকার । কিন্তু ‘ভাগবত হয়ে গেছি__ভাগবত প’ড়ে.ফেলেছি মমে ক’রলে 
] নেও ত 
ed ই পড়া হয় না। এটা পুতুল খেল! নয়_অভিনয় মাত্র নয়। ভগবং- 
পা ভ ৰ 
হি করতে হ'বে-তীর সেবায় নিযুক্ত হ'তে হবে। আমি ভোক্তা, দ্ৰ’ষ্টা, 
বণকারী, আব্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্বদ্ধি হ'লে সীমাৰি শিষ্ট পদার্থে এ র 
মি ৰ ন্‌ বশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায় 5 ভক্তির 
দ্বার বান্‌ লভ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি বলে কম্মাধিকার, জ্ঞানাধি 
রব র, জ্ঞানাধিকার, কর্শজ্ঞ/নমিশ্র যোগাঁধিকার 
) তায় বাস ক'র্লে অমঙগলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। 
ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি ন1। ৫ ৃ 
উর ৃ . বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোথ অঙ্ুস্বার-বিসর্গপড়া ভাঁষাজ্ঞান-_-শব্দ-শব্দীতে 
দরুদ্ধ নিয়ে ভাগবত গড়া হ’বে ন|। যারা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা তা, 
টি টু কচ্ছেন, তা'দের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে 
হবে: বত পড় বেষ্ণবের স্বানে।» তীঃদের কাছে জান্তে হ’বে 
2 j ভাগবত কি জিনিষ, কোন্‌ কোন্‌ 
হ্‌ ন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে); কোন্গুলি 
3 কোন্গুলি ভাগবতের কথা নয়, তাঁও 


বুঝা যা’বে। 
এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বদ্ধ, তাহাতে কিরপ জানপ্রদত্ত হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত নৈফর্শ্য বিচার 


যতক্ষণ বুঝে নেবে! মনে করি, 





প্রভূপাঁদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার C0 


হাতে আছে কি না এবং ভক্তিদহকারে শ্রবণ-পঠন-বিচারণ-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে গরীমন্তাগবতের 
শেষেই এই গ্লোকটী দৃষ্ট হয়_-“ভীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ং যন্মিন্‌ পামহংস্যমেক মল আনং 
পরং গীয়তে। যত জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্ামাবিদ্কৃতং তচ্ছগুন্‌ স্থপঠন বিচারণপরে! ভজ্তয। বিমুচোন্নরঃ। 
ভক্তি-দ্বার' বিমুক্তি ব! বিশেষ মুক্তি হাবে না। সেইজন্য ‘ভক্ত্যা’ অর্থাৎ ভক্তি অবলগন-পূর্ক-এই কথা - 


ব'জেছেন। ক্ষ, “তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাত্বেন পরিপ্রশ্থেন সেবয়।” একথা যে অঙ্জুনকেই বলেছেন, তাঁর পরে আর 
সেটার কোন মূল্য থাকবে না তা" নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ ক'র্তে হ'বে। অতঃ শ্ীকফ্ামাদি ন 
[11 শেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্থমের ক্ষুরত্যদঃ”। সেবোনুখ জিহবায় অর্থাৎ ভক্তিমনের জিহ্বায় 
ও ওঠে স্বয়ং প্রকাশিত হ’বেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু এমন নান, যে অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হ'বেন। 
বেদাস্থভাম্যকার ব’লেছেন-_“অনস্তকল্যাণগুণৈকবারিধিবিভুশ্চিদানন্দঘনো ভজৎপ্রিয়ঃ "উহ রভ- 
দিন্তণের কথা নয়। গুণাতীত, িগুল’ শব্দে যাঁকে বালেছে। তাহ! এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া নয় 
অমদ্গুণ-নিরাসমাত্র নয়। হরির ক্রিয়াকে কালক্ষোভ্য ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে ক'বূলে “অধোক্ষজ” বলা হচ্ছে না। 
প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা । হরি! শব্দে মস্থরের ডাল, সিংহ, চোর 
ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ লক্ষ্য কারুলে হ'বে না। “নিওপি হরি" ব'লে সিংহকে বুঝতে হ’বে না হরিহি নিপু ৭ঃ 
সাক্ষাৎ। নৃসিংহ, মৎস্তাদিকে ‘হরি’ বলাই সঙ্গত । তাদিকে ‘হরি! বল্‌লে ইন্দিয়জজ্ঞানের মল দুর হয়। 

ধপ্রেমী পুমার্থো মহান্” পুরুষের অর্থ_.প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাজোত বৃভৃক্ষা ও মুমুক্ষ নিয়ে যারা 
ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ণ ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সহীর্নণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুযার্থ_বান্তব, তাহা নগর 
অবাস্তব ছায়াবাভী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য-প্রেম, বাঁৎসল্য-প্রেম, ইত্যাদি চিন্তাল্রোতে আবদ্ধ থাক! “প্রেম? 
শব্দের লক্ষীভূত বন্ধ নয়, অখিলরসামৃতমূত্তি ভগবদ্বস্তর প্রীতি আকর্ষণ করাই “প্রেম? । 

“তচ্ছ ন্‌ সুপঠন, হিচায়ণপরো ভক্ত্যা বিশৃচ্েরঃ।” ভাগবত অবণ কারে নিজে পাঠ কার্তে হ'বে। 
অমুকে পাঠ কা'র্বে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় কাবুবো, ত’ নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক ক’র্তে হবে, অবিস্মৃতির 
বিচার করা দরকার । শুধু নিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হ'লে বিমুক্তি হ'বে। আত্যস্থিক ছুখখনিবৃত্তিরণ 
মুক্তি বিমুক্তি নয়। “মুক্তি: প্রস্তরত্থায় শাস্্রমুচে মহামুনি: | গোতমং তং বিজানীথ যথাবিখ তখৈব সঃ” 

্রমন্ভীগৰত অমল প্রমীণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হায়েছে ত!’ নয়। ইহা! বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, 
জগতে অন্ত কোন বন্ধ তী’দের প্রিয় নয় ; বিষ্ণুণাদপদ্রই একমাত্র প্রিয়। নিভাহের বান! ভি 
ূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা, তী?রা বৈষঃব। তা'র। প্রমস্ভাগবতকে একমাত্র প্ৰমাণ ঝলে অবলম্বন ক'রেছেন। 

প্রমভীগবতের আম্গত্যে বেদশান্্ আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি জতিসবল আগা 111, 
শিক্ষীকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাঁবে-যদি ভগবান্‌ স্মর৭পথে আসেন, নচেৎ অপর! 
বিনা হয়ে যাবে। “যন্মিন্‌ পারমহংস্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে” সমল মস্তি! চিতা 
দ্বার! ভাগবত বিদিত হ’ন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। সস পু'থিতে সেরূপ “পরং জ্ঞানের” কথা 
নাই। যা’তে নৈৰ্শ্যবাদ আবিষ্কৃত হ’য়েছে। “বিপশ্চিশ্বরং পশ্যেং” যারা! দেখংছন, তাহাদের নৈন্র্শ্য হচ্ছে না। 
জ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতই নৈঘর্ম্্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু ক'র্ব না। ভক্তিতে যদি নির্বিশেষরাহিত্য 
এসে যায় ত” হলে চিৎসাহিত্য হ’ল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তাঁর কথা ভাগবত বলেন মহিন 
সুচতুর ব্যক্তির যে সেবোর উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী _এরূপ কথা সোনার 
পাথরবাটার মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবত পাঠ হ’লে তহিনিময়ে বিগ্াহন্দর পাঠ করাই ভাল। মূর্থের ভাগবত 
পাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জড়বিলাসীর ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ উপ্টো কথা। এ প্রদঙ্গে “ভক্তি রেশাহভবো বিরক্তি?" 





i ভজন সন্দর্ত 


তে হ'তে থাকে দেই এর 

গ্লোকটি আলোচা। এক এক গ্রাস গ্রহণ ক’রুলে যেমন তি, পুষ্টি ও ক্ষুনিবৃত্তি অঙ্গপাঁতে হ'তে থাকে, সেইরূপ ভক্তি, 
বৈল15 হাত কিত কাজ 

জান ও বৈদ।গ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি কষে আসক, তিনি কৃষে্তর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন গিনি 

ন উদিত না ভবে, ভতদিন কৰ্ম্মাত ত 

প্রাপঞ্চিক (চারে ছেড়ে দেন না। যে কাল দর্বান্ত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদ্নিত না হবে, তিন বর্ম্মগ্রহথিত| 


যাবে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে ‘ভক্তি’ বলে না। দেশভক্তি, অধ্যাপক ভক্তি, খগুপদার্থের প্রতি ভক্তি-- 
অগা রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া, চাই, যাঁতে মিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, খণ্ডিত নয়। যে 
পরিমাণে ভক্তি হা'বে, সেই পরিমাণে জ্ঞান বৈয়াগ্য স্বতট উদ্দিত হবে। 

ধ্মার্যকামযোদ্প্রার্থী কপটতাযুক্ত। প্রীমন্তাগবত চতর্ক্গাভিলাষীর পাঠা নহে । তাহা গঞ্চমবর্গের 
সৌন্দধ্য দর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠা। আমর| ভাঁগবত।লোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বার! 
তাঁর আলোচনা হ'বে। নচেৎ ভোগীর অঙ্ভৃতিতে আমাদের বিপন্ন ক’রবে। ্রীগ্ুরুপাদপদ্ম আশায় ক’র্লে সেই 
বন্ড অঙ্গমন্ধান পাওয়া যায়, ব্রদ্ধা-ধরুপেক্জাঁদিও যে বস্তুর অন্ত পাম না। আর তিনি অধিলরসামুতমুতি, দাঁদশরসে 
তার সেবা হয়ে থাকে। তার অবতারগণ পুর্ণরসের সেব্য নন | যিনি তীর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুণ গন । 

শীমন্মহাপ্রভুর বিচারে পাঁচ প্রকার ভক্তির অ্ গ্রধান। "সাধুসদ্, মামবীর্তন, ভাঁগবভঙবণ। মগ 
ৃত্তির দায় সেবন।॥ সকল সাধন-শ্রেঠ এই গঞ্চঅদ্দ। রুষগ্রেম জন্মায় এই পাচের অল্পপ্ষ॥” এ গুলিই 
আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাচের অল্লসদ হ'তেই ভজনীয় বস্তুর অঙ্থুণীলন ক'রতে পারি | গাচের 
অ্গদ-প্রভাবে ভগবদ্বস্র লাভ ঘটে। আমাদের বর্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ বগল একটা কার্য প'ড়েছে। 
এমন গ্রন্থ গুনে লোকের বেশী কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হা'বে__এ সমস্ত ুর্বপক্ষের আলোচনা হওয়া 
আবশ্যক-__বিষয়টি ভাল ক'রে জানা দরকাঁর। 

অতি পুৰ্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তী*রা উপাস্তবস্ত-নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝ তেন। 
কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্ত, আরাধ্য এবং উপাসনা ব| 


আঁরাঁধল| এক নয়, তী'’দের অনেকগুলি গন্তব্য 
স্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। 


“জন্য বছ দেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'ল। অতি প্রাচীনকালে হংস’ ব'লে 
একটি মাত্র জাঁতি ছিলেন। তী'রা এই ভগতে বা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপান্তের উপাসনা, পুজোর পুজা কর্ড 
তী'দের মধ্যে যারা! শেঠ, তী'রাই পরমহংস? অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক ঝলে অভিহিত হ'তেন। পূর্বে” বৈষ্ণব 
গণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-স্প্রদায়ের অতি পুর্ববকাজের ক 
'পরমইংসের' কথা জান্তে গারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল 
যুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল ব'লে শ্রীমন্তাগবতকে পাঁরম 


হয়। “সংহিতা; অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংস 


খাঁ আলোচনা ক'গলে আমর! এই ‘হংস’ ও 
_একায়নপদ্ধতি। শ্রীমন্তাগবত-গ্রন্থ সেই প্ৰাগ বৈঢিক- 
হংস্ত বা পারমহংসী সংহিতা, সাতবত সংহিতা প্রভৃতি বলা 
গণের আলোচ্যবিষয় সংগৃহীত হয়েছে যা’তে। একা য়নীদিগের 
মধ্যে পাঁচ জায়গা হ'তে যে জ্ঞান সংগ্রহ হ'ত, তা'কে 'পঞ্চরাহর বলা হয়। পুর, হয়শীর্য, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি 
পাঁঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপঞ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ ; ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়। 

একায়ন-স্কম্ধ ও বহবয়ন শাখাগুলি__এই দুই প্রকার বেদের স্বন্ধ-শাখা। 


বলথী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপস্থী। একায়ন গদ্ধতিতেই পুর্ণ সমন্বয় বিচা 
যে কথা ভাগবত বলেছেন, সেই কথার বিচার 


ছাতগোত্রীয় খধিগণ বহবয়ম-শাঁখা- 
পরও একপথের বিচাঁর। জত্যধুগে 
ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিতাগাদি আরম্ভ হয়। 
একপাদ-ধর্শক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হইয়। বক, সাম, যজ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষ?্‌ এবং ব্রাহ্মণ ক্ত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে 
বর্ণবিভাগ হয়েছিল। ত্রেতার পূর্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংমজাতির অন্তর্গত ছি | নিক্তিয় হ’য়ে ধা’রা 
পরমার্থণথে অগ্রসর হ’তেন, তারাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হ’বার সঙ্গে সঙ্জে খক -সামাঁদি 
বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণারি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়। প্রাগ বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির ত অহা 


! 
| 
| 
| 





প্রভূপাঁদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১১) 


ছিল না, ভ্রেতারস্ত হইতেই অন্যান্য কথা বিস্তার লাভ ক'রেছে। কিছুকাল পুর্বে এদেশে সাত্বতব্রাহ্ষণের 
ছিলেন, তাদের মধ্যে বিষ্ণুতক্তির কথাই প্রবল ছিল।  তী'দেরই বংশধর-_-এখন “সাত্বতী' কথা থেকে তার 





আপনীদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কাঘাকুক্জ হ'তে পঞ্চব্রাক্মণ আম্বার 
পুর্বে বঙ্গে সাত্বত বা বৈষ্ণব ত্রাঙ্ষণগণ বাস কর্তেন। প্রত্যক্ষ জড়বিচীরপর বৌদ্ধরাঁজগণের প্রবল পরাক্রমে 
চার নানাধিক শুন্বীভৃত হয়। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্তিত হায়েছে, ক্ধির 





~ 


পাণিব প্রারুত অবর-ভূমিক! নহে। বৈকুণবস্ততে কোন প্রকার অবরত! আরোপিত হ'তে পাঁরেনা। যাবতীয় 
হিরণ্যকশিপু নিতা বৈকুণ্ঠে নাই । তবে তাঁর ভাব সেখানে নিয়ে গেলে বিষ্ণু 
পরিজ্ঞাত হ'তে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পাঁথিব ত্রিগুণীস্র্গত 
জন্য তত্তচ্চিন্নয়ভাবমাত্র বর্তমীন ; তথায় জড়াধিঠান নাই। প্রকটলীলা ও 
অপ্রকটলীল] বলে দুটি কথাঁর বিচার আছে। গ্রকটলীলায় জড়জগতে বৈভবাব্তার-সমূহের গ্রাকট্য হ'লেও 
অগ্র্কট বৈকৃঠে তাহার! পূর্ণ গাবে আছেন। এটা জড়জগৎ্ উহা বিভিন্ন ইন্দিয়গ্রাহ ভূমিকার পার্থকা-বিজড়িত 
হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হায়েছে। সেখানে কোন অমুপাদেয় অবরাবিরোধিধশ্ম নাই । সব ভাবই তথায় 
আছে, কিন্ত তাতে বৈচিত্ৰাসত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় প্রেমের অভাব নাই, প্রত্যেক কাধ্যই বিষয়ের প্রীতিজনক ) 
অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধময় নহে । বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছিন্নের অবরতাঁ আপেক্ষিকতা ব'লে 
কোন কথা বৈকুঠরাজ্যে নাই। এই দুল্ৰাপ্য বৈকৃঠকথা প্রচার করা দরকার, যাতে ক'রে ভাগবতের কথা লোকের 
কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে অন্য কথায় বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। ভাঁগবতবিরোধিসম্প্রদীয়ের নানা বিতগ্ডা একবার ভাগবত 
আলোচনা কালে থেমে যায়। বর্তমানে হুরিকথার মহাদুভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে । এজন্য ভাগবতের প্রচুর পরিমাণে 
আলোচনা হওয়া দরকার । ভাগবতকে যেন পণাত্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন-সরবরাহের উপায়কূপে সময় 
কাঁটাবার অন্ততম জ্ঞানে বাঁ অর্থ বিনিময়ে ভাগবতশ্রবণের বিচার হ'লে তাতে এঁকাস্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি 


ঠা 
| 





বা আশাহইপ ফল হ’বে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ব লক্ষ্য কার্ব, যত আলোচনা বাড়রে, যত বড় বড় 
টাউন হল, বড় বড় অট্রালিকা৷ ভাগবত অঁবণ-সদন হবে, ততই লোকের মহল হবে, সকলে হুরিকথা আলোচন! 
কার্বে, সর্বত্র হরিকথীময় হ'য়ে যাবে _সেরিনই বিশ্ব পূর্ণ-হুখময় হ’বে। “মঠস্তি বস্তি ছাত্রাঃ যন্মিন', পরমার্থ-শিক্ষা- 
সদনই ভাগবত মঠ । শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থাহুীলন ব্যতীত মঠের আর কোন কা্যাই নাই। ভক্তিমঠে ভগবৎ- 
সেবানুরাগবিশিষ্টগণই বাস করুন্‌, সেবাবিমুখ বা সেবাবিরোধীর এপ্থানে প্রয়োজন নাই, অন্যাভিগাষী, কন্সি-জ্ঞানী 
এখানে বাসের সছুদ্েশ্ত বুঝ বেন্‌ না । ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্রবিধিতে মন্দার! বিবিধ উপচারে ঠাকুরের 
অৰ্চ্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগা বস্ত তা'তে স্মিত হইলে তদুপতুক্ত বিচারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। 
ভগবানের কথাদ্বারাই সব স্থবিধা হ'বে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চল্বে। 
কিংবাপৈ+৮। প্রমন্ভাগত পুর্বলক্ষরূপে সমস্ত বিকদ্ধকথার অবতারণা ক'রে তার সম্পূর্ণ অকর্শ্মণ্যতা চোখে আঙ্গুল 


দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন! | 
মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হ'য়েছে যে, তা'রা “বিগ্ভাহন্দ্র” পাঠের স্থানে বা বারবণিতাদিগের নর্ভনকীর্ভন- 


স্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্জিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ ক’রেছে, যেন ভাগবতও তা’দের সায় অনর্থবৃদ্ধিকারি- 
জনগণের এজাতীয় কর্ণরসায়নের বস্তু ! মানুষের ভগবানের সেবাবিচার এতটা! কামে গিয়েছে যে, শতকরা 


প্রভৃতি অভক্তগণ 


ভজন সন্দর্ড 


€ বহি রি 
aaa পর্যন্ত খলিলেও ভ্রম হ’বে না। ভাগবতের কথাই দেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু 


(eligible ) | কোথায় অন্য মব কথা বাদ দিয়ে 
প্রবল হ'বে, তা" ন! হয়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের 
কথা৷ আলোচন। না ক’র্লেই আমরা অন্তান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব বলে 
ধারা জন্ম-ন্ম ধারে ভগবত প্রসদদ বিমুখ হায়ে সংসারে দুঃখ কষ্ট_অশাপ্তি ভে 
লাভ করার জন্য চেষ্ট। ক'র্বেন না? ্রবৃত্তিমার্গে নানাপ্রবৃত্তি-দ্বার। চালিত য়ে পদে ih অশাস্তি ভোগ 
ক’র্তে হয়, একমাত্র তগবৎকথাখয়েই পরমা শান্তি লাভ হ'তে পারে, মন্ুস্তজগাতিগ একথা! কি এখনও বিচার্য 
হবে না? 

ভক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হায়েছিল। 
পরিচিত ভাগবত সটি-গ্রারগ্ডে কথিত হয়েছিল। তাহাদিগের হইতে -_পিড্‌ 
মনসা, গিদগদ্ধ্ৰ, বিগ্যাধর) চারণ, কিন্নর, কিংদেব-নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিন্পুরুষগণ লাভ করে স্ব-স্ব রজঃসত্বতমো- 
গুণজীত প্ররুভিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট কাব্যদকল ব'লেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতি- 
গণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নত। এসেছে । এদিকে বর্ম্মকাণ্ডীয়ের। বোত্রয়ীর মধুপু(পপতবাক্যে আচ্ছন্ন 
হয়ে বেদের আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়নাদি শাখা নির্ণয় ক'রে তাই নিয়ে ব্যস্ত হলেন ; সবচেয়ে বুদ্ধিমান্‌ ভাগ্যবান্‌ 
ধারা, তারা সুপ্রাচীন একায়ন পদ্ধতি আশ্রয় ক'বূলেন। 

ভাঁগবত-মম্প্রদায়ের ছুই প্রকার গ্রবত্তি। এক সনৎকুমার হ'তে আর এক ্রহ্মনারদাদি অস্মদ্‌ গুরুপারম্পর্য্ 
হ’তে। ধরা দ্বারা গঠিত শ্রীযৃত্তি-_পরম উশ্বধ্যময়ী মহালক্মী-পুজীর বিচার থেকে যে অর্চনপথ/_ ঈশ্বরভাব যার 
অনুগত, সেই পদ্ধতি মনতৎকুমার হ'তে এসে পৌছেছে। 

অঠ্যাতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চ্যুতগোত্র খষিকুল। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এদের 
উভয়েরই মধ্যে পরজগতের 'আলোচন] ছিল। য।’দের পরজগতের কথা আলোচনা আছে, তা’দের খাজনা 
দিতে হত না, ভাপা বিনামূল্যে মঠমনিরে বাগ ক’র্তেম। আলাদা ক'রে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন 
হ'ত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্তব্য স্বাধ্যায়নিরত ব্রাগ্মণ ও ভগবপ্ক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথুমহারাজের 
সময়ে এই বিচার ছিল। তিনি সপ্তদবীপের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। খ্িবংশের কোন দণ্ড নাই। 
কিন্ত তাই বলে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে ত্রাক্ষণেতর আচারে প্রবৃত্ত হ’লে বড়ই কলঙ্কের কথা। 

ছাত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থাইশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই ফৌজদারী 

বা দেওয়ানী SL অপরাধই ক'রৃতেন না। ইহ] আমরা ভাগবতে পাই । ভাগবতালোচন৷ খষিবংশের মধ্যেও 
ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভাগবতের পক্ষের লোক ব’লে ধারা পরিচয় দিচ্ছেন, তা'র| আবার ভা EL 
ফেলতে চান । শ্রোতার রুচির অস্কুলে বিমদ্ধিত হয়ে লা রি 5558 


শতকর। শত ভাগই ভাগবতের কথ!-নডভ্যমন্মলের কথা 
যাবতীয় সন্কাণ বিচার থেমে যাক | ভাগবতের 
সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হৃ’বে। 


গ কা'রুছেন, তা'র। [ক এখনও স্বাস্থা- 


ভগবৎবর্তৃকই আদিকবি বিরিঞির নিকট বেদনামে 
গণ হইতে দেবদানব-গুহৃকগণ, 


পারেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ষ" চার. 
টং ধা] ভগবানের সেবায় নিযক্ত ভিল দি চেষ্টা হতে 
ভারত নু যুক্ত, অন্যাভিলীষ-কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হ 
ক দি ত !দেরই আরাধ্য, তী'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ উপার্জন, পুণ্য" 
গ্রহ £ দুঃখ-নিৰৃত্তির দাওয়াইখানা মাত্রে গধ্যবপিত কর! ভাগবতের বল 
[চৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃ নট চি 
£থিত হ’লেন, তখন তী'রা ভা দই দান্লেন, তা'র পরমপ্রিয় সনাতন, রূপ, ভীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুখে 
EE "তকে পণ্যে পরিণত ক’ৰ্তে বাধা দিলেন। 


টি ভাগবত লাস, মাঘ, এহ 
ভাঁরবী, ভরভৃহরি প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা ২ বতকে কালিদাস, 


প অথবা ভাগবতের আলোচনা 








প্রভুপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ¢৫ 


শেসক [) 


নিযুক্ত হ’তে দিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব-_“চণ্ডীদাস বিস্তাপতি রায়ের নাটকগীতি 
বিন্দ। স্বক্প-রামানন্দ সনে মহাপ্রভূ রাত্রিদিনে গায়, শুনে পরম আনন্দে ॥ (চৈ: চং মঃ 
২॥৭৭ )৷ গ্রিমদ্ধাগবতের দশম স্বন্ধের কথাগুলি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে পাচালী আকারে 'শীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ মহা- 
প্রভু আদর ক’রেছেন। হরিলালা-শিখরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে । শীমাধ্বের নিজ- 
সধ্বদম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামাঙ্ছুঞ্জ- 
মারও দু'জন ভাগবতের ব্যাথ্য। ক’রেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাঁদীর কেহই ভাগবতের 


কালাপহারিণী ব্াবস্থ! বিশেষে 





তাঃরা কেবল কপটতা কারে বলে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথ! আছে । কিন্ত 
আমরা ত’ ভাগবতের কোথাও কেবলাদ্বৈতবাঁদের কথ! দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহ যোজন দে থাকে, 
এরূপ ধরণের কোন বাত্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জান্বে, ইহা কখনই সম্তব নয়। মধুক্দন সরদ্থতী ভাগবতের 
দৈ অঘবকপুতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক ব’লে পরিচয় দিয়েছিল। শ্রীক্ব্ণ 
মথুরামণ্ডলে ১৮টা অন্তর নিধন করেন এবং দ্বারকাঁয় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টা অনুর ধ্বংস করেছিলেন 
অন্থরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কুষ্ণ তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ ক'রে দেন। গীত! যদিও 
বৈষ্ণবদেরই পুজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখথড়ার লোক তাঁদের প্রধান পুজা বস্তু ব'লে নানা টাকা টিল্পনী 
প্রতি আক্রমণ ক’রুছে। ভাগবতকেও এরকম আপনার ক'র্তে গিয়ে 


Al 
x 
১ 


রচনা কারে বৈষ্ণবধশ্মের 
তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছে। ৰ 

ভাঁগৰতের কথাকে লোকচক্ষু হ'তে আবৃত করবার জন্য, চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত ক'রে 
যারা ভাঁগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তী’রা যা'তে এ প্রকার দুশ্টেষ্টা হ'তে 
নিবৃত্ত হন্‌, ভাঁগবতকে কর্দধিত কণ্রৃতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য গ্রীচৈতনার্দেব তাদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা 
ক'রেছেন। শেক্সপীক়্ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পাথিব জড়রসের কাবাসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেল! কর') 
তীকে পণ্যন্রব্যে পরিণত ক’র্বার দুর্ধব দ্ধি ত’ অত্যস্ত অপরাধের কাধ্য। কতকগুলি লোক আবার শ্রীচৈতন্যদেবের 
অন্গুগত ব'লে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত কা'র্বার ডন্য ব্যস্ত হয়েছে, তাদের নিকট 
হ'তে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উজ্জল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়েছে । পাচের অল্প- 
সঙ্গ হতেই যতে জীব স্তদ্ধভক্তি অবলম্বন কর্‌তে পাঁরেন, এজন্য শ্রীমস্ভাগবতের অভ্যুদয় । 

্মন্ভাগবতেতর অনুগত বিশ্রভ্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রস্থ আছেন। ছয় গোশ্ামিগণের রচিত গ্রস্থগুলি 
পরবন্তিনময়ে গৌরানুগত সন্প্রদায়ে আলোচিত হয়েছে । প্রীলচক্রবস্তীপাঁদের ও শ্রীলবলদেব বিদ্যা্ষণ প্রভুর গ্রন্থ 
ও টাকা শরীবল্লভের স্থবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাভক্কত গ্রন্থ ও টাকা এবং এ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩টী ভাগবত টাকা 
আছে। এর! অবশ্য গ্রচৈতন্যান্থগত ন'ন। জীচৈতন্যান্থুগতগণের ব্যাখ্যা একভাবে, আর চৈতন্যের কথা যাঁ'রা 
শ্রবণ করেন নাই তাদের ব্যাখ্যা অন্ত প্রকার | যাই হোক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রস্থই আলোচ্য । 

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা ক'রে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। নিবাস আচাধ্য, ঠাকুর নরোতম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ 
প্রচারে প্রচুর যত্ব ক'রেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্শজডম্মার্ভের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার ঝ'লে চালাচ্ছেন 
ও কলুষিত ক’র্বার অনেক যত্বু ক'রেছেন। বান্গালাদেশে গ্রাকৃতসহজিয়ার প্রবল দৌরাত্মা চ'লেছে, ভাগবত- 
বিরোধী কথা গ্রটচতন্যদেবের অঙ্গত পরিচয়ে খাপিয়ে দিচ্ছে । লোককে খোষামোধ করার জন্য -ভাগবতবিরোধী 
উণ্ট! কথা চালান’ কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা’ ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা 
ব’ল্‌ছি_ভারতে, কেবল ভারতে নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ’ক, অন্য সব কথা থেমে যাক্‌। 


ভাগবতের কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা । শ্রচৈতন্যদেবের কথা সু্ভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল 


ভজম সন্দভ 
4$ ভজন 


রথ বধ দর হবে এই শ্রীচৈতন্যবাধী 
লাভ হ'বে। অনস্তকালসধিত--জন্াজনান্তরের সকল অনর্থ_:সকল অস্থবিধা দূর হ'বে। এই এচৈতন্যবাণী-. 


রীমন্ত/গবত-কথাই ভ্ৰীগৌড়ীয়মঠের প্রাচ্য বিষয় । 
পাচেক অল্পলদ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্ত ভাগবত, অপর দিকে ভাগবতের 
পাঠক ও আৌতীরূপ সেবক এবং মধাবত্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাঁদি মি অমলজ্ঞান ভাগবত 
ুঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক ৷ সমলঙাঁনে ভাগবতকথা আলোচ্য হয় না। রং সরি? দাঁসগণের 
ভাগবতের কথ! ব্যতীত অন্তকথা নাই, তাদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য । বশুমানে শচৈতহোর অনুগত দাম 
পরিচয়ে কি অন্যায় কার্ধ্যই না চল্ছে। *ওরা জগতের কোন মঙ্গলই ক’র্তে পারে টা গোপীবন্ত্হর রা" 
লীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান্‌ নামধারিগণের দ্বারাও কদখিত হচ্ছে--তা’র। উহার সমালোচনা-দ্বারা 
প্রকৃত কথা গোপন ক’রে কিরূপ অন্তায় ক’'রুছেন; মন্ত্য্যজীবমের সার্থকতা নাশ ক'রে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন 
ত?’ ব'লে শেষ করা যায় না। 
কতকগুলি দুঙাগ! লোক আজ ভগবংকথ| ভূলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা এতিছাসিক নারকরূপে কল্পনা ক'রে, 
নানা অব্য কথা আলোচন। ও আদর্শনীয় চিত্র অস্কিত ক'রে নিজেরা ত’ খারাপ হ'চ্ছেনই, পরস্ত কত লোকের 
কপাঁল খারাপ ক’চ্ছেন। জয়দেব চণ্ডীদাঁপ প্রভৃতি, যা” মহাপ্রভ্‌ তাঃর নিতান্ত অন্তর পার্ধদ-সহদে পরমগ্রীতির 
সহিত আলোচনা! করেছেন, তার নানীপ্রকীর কদর্থ ক'রে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্িঘতর্পণের বস্তু ক'রে 
ফেলেছে । কি দুর্দেবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বাঁ যোগ্যতা লাঁভ 
ক’ৰ্বার পূর্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এসব কথা 
শোঁভ। পায় না । তী'রা এ সব আলোচনা করবার দীস্তিকতাঁ করতে গিয়ে নিজেদের সঙ্দে সঙ্গে বহুলোঁকের 
সর্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মন্ুযুমীত্রেরই প্রয়োজনীয়, মাছুষ কি ত!” শুনবেন? যাতে আপাত আনন্দ_ ইন্ডরিয়- 
চাঁঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুন্বার জন্য ব্যস্ত। বিবর্তবাদীর কথ! শুনাই মান্য প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রে 
নিয়েছে। হরিকথা শুন্বার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকাঁরী অভভ্ত, মহাজ্ঞানী, পরম- 
সন্ন্যাসী “মহাত্রাঙ্গণ” ও মায়াবাদী যা'রা তারাই ভক্ত বা পাত্ডিত্যটা তাদেরই মধ্যে আছে ব’লে লোক ঠকিয়ে 
লোকের অমঙ্গল করেন। যাদের কপাল খারাপ তারা তাঃদের কবলে গিয়ে পড়েন । যার! ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার 
করে না, তাঁর অথবক-শাখায় উদ্ভূত, এদের সম ক'রে কোন দিনই মানুষের মল হবে না। অপ্রারুত পঞ্চরসাশ্রিত 
সেবকধাঁরার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল । তাঁর পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুভিক্ষ 
উপস্থিত। সম্মুখনিঃস্ত হতকর্ণরসা়ন কথায়ই মানুষের গ্রহণে যত্ব হো’ক। শ্্ীকপিলদেব ঝলেছেন,_নির্ঘৎসর 
সাধুদিগের সর্বতোভীবে স্দকারিজনগণ আমার প্রবলবিকুমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যা" তীদের 
বাক্যে শরদ্ধাবস্ত, তী'রাই ভগবংশ্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি ক’র্তে সমর্থ। ভাঁগবৎকথা নির্শল হয়ে রসপূর্ণ ক'রে 
আনন্দ বর্ধন করেন। ভগবন্তুক্তকধিত হরিকথ।মৃতদ্বার| জীবের অনর্থ বিনষ্ট হ’লে ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন, 
ইহার পর হরিনাম-প-গুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাস জাত হয়। ততপ্রভাবেই ভাব ভক্তির নিদর্শন স্থায়িভাবরতিতে 
জীবের প্রতিষ্টান এবং সামগ্রীহযোগে রসৌদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে । 
বদ্ধজীবের ইন্দরিয়জজ্ঞান তী'কে স্পর্শ কণবৃতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতি 
নাতি কিন্ত সেব্যজাতীয়, পূজ্য ন! হওয়ায় সেইসকল বস্তদবারা তীর তির 
৮ ৭, ও কল 
য় স্ত আপনাকে জৈবজ্ঞানের-বদ্ধজ্জীবের জ্ঞা 
ক'রে সর্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, 


ভাত বস্তগুলি ভোগ্য 
সম্ভাবন! থাকে না। 
এজন্য ভগবদ্বস্তকে 
নর সীমা অতিক্রম 
অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্যবস্ত নহেন। 


প্রভূপাঁদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৫৭ 
তিনি যখন স্বেচ্ছাক্মে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হ’ন। এজন্য শরতি বলেন--“নায়মাত্ম।"_ 
ইত্যাদি । 

ভগবানের তঙ্গ কেহ এই চঙ্ষুদ্বীর! দর্শনে সমর্থ হ’ন না। এই প্রকার চক্ষুত্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা 
যায়। তিনি বৈক্ঠঠবস্ত শিধায় ডাকে দেখা যায় না। এই কর্ণস্বার৷ তীর কথা শোনা যায় না, এই 
মাদাদ্বার। ভাগ নির্শ্মাল্যের আত্রাণ লএয়! যায় না, এই জি্হ্বাদ্বার।-তীর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করতে পারা যায় না, 
এই মমে তা’র চিন্তা হয় ন!। তিনি যদি ঠা’কে সর্বকাল সর্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দিয়বত্তিপরিচালন-যোগ্য 
ভূমিকা! হ'তে পৃথক্ক না রাখতেন, তবে বাহ্য ভোগাবস্তরই অন্যতম হ'তেন। তাহলে তিনি পুজা, আমাদিগকে 
তার আশ্রয় নিতে হ’বে--এনকল কথা সনোঁমধ্যে উদ্দিত হ'ত নাঁ। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি 
চার ব্যাপারবিশেষ নান । এখানে কথা হ'তে পারে--'অপরোক্ষ'-শব্দেও 


অধোঁক্ষক্ষ, অর্থ।ৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান- 





ত’ তা;কে বুঝা যেতে পারে । প্র 
বহুত্ব নাঁই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমা 
হয়__ছরষটুস্থত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি-_তী'কে দৃশ্বামাত্র জ্ঞান করি, ভ্রমৃত্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে 
তা’কে দেখতে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞান প্রয়াস বার্থ হ'য়ে যায়। সেক্গন্া অধোক্ষজবস্তুই দষ্টব্য। 
ভগবদ্বস্ত সাক্ষী, কেবল, চেতা, নিগুপি। তিনি দয়াপূর্বক যদি আমাদিগকে দশন করেন, আমরাও যদি তা'র 
দেখার উদ্যোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তা’র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ' ভোগ্যজ্ঞান করি, 
জনা, ভবরোগের ওষ্ধ জ্ঞান কবে দর্শন করতে যাই, তবে তিনি আমাদের 





পুণ্যনঞ্চণের জন্য, অপরাধ 





মলিনচিন্ত দেখে দুঃখিত হয়ে দর্শন না কার্ুতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমাজ্জিত ক'রে গেলেই, 


ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমাজ্জিত কি কারে হয়? শীচৈতন্তদেবের উপদেশ এই--“চেতোরপণমাজ্জনং 
ভবমহাদীবাগরি নির্ধবাপণং শ্রেয়ঃং-কৈরবচন্দিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌ । আনন্দাধুধিবর্ধনং প্রাতিপদং পুর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকফ্ণসংকীও্ঁনম_॥ তিনি উপদেশক ডজগদ্গুরুত্ুত্রে মলিমহৃদয় আমাদের 
মঞ্জলের জন্য ব’লেছেন--শরীকুষ্ণ সংকীর্ভন সর্ধোপরি : জয়যুক্ত হউন। কীর্তন অর্থে-ধাঁর বর্ণনে জীবের 
টবকৃষ্ঠবস্তর অবণাধিকার হয়। যদি বৈকুঠবস্ত কীত্তিত হ'ন, তবেই শ্রবণ ক’র্তে পারি। কিন্তু বর্তমানে 
আমরা এমনই সেবাবিষুখ-ুদ্ধতে বাদ করি যে, আস্বেন্ডিয়প্জীতি না৷ হ'লে কীর্তন শুন্তে প্রস্তুত ন'ই। 


এজন তৌধ্যত্রিকগণের অঙলার্থ কুষণকথা কর্ণরসায়ন হা'বে ব'লে গীতিমুখে করনের ব্যবস্থা। যার! গীতি 
বাতীত সাধারণ সাহিত্য শুন্তে বিমুখ, তাদের জন্য বিভিন্ন Dec০r৪৷০০ দিয়ে (যেমন চিনির ছার! 


তিক্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্তন করি। যদি তারা আগে থাকৃতেই 
ঠিক করে রাখে__কষ্ণকথা শুন্বো না, শুন্লে আমাদের ভোগবুদ্ধি হসিত হ'বে, হরিকথা বাদে আর যা 


কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্ৰতুসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে 


প্রস্তুত আছি, তা'দের মদ্রলার্থ ই হরিকীর্ভন। যেমন গরু খড় খেতে না চাইলে খইল মুন মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ 


হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তা" হ'লে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে 


কিছু রাইকাঙ্ণুর গান শুন্তে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ ক'র্বার জন্য কীর্তন 

কেউ কেউ বল্তে পারেন, কৃষ্ণ একটি দুনৈতিক, এঁতিহাপিক নায়ক, তার কথা শুনে কি হ'বে, তা? ছেড়ে 
নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুন্বো। সেরূপ বিভিন্ন র্শ্মে অবস্থিত থাকৃলে যাবতীয় মলিনতা দূর কর্বার 
জন্য কৃষ্কীর্ভন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয়, সেই প্রকার গীত-যোগে হরিকথা 


কীতিত হ'লে কাব্য-রসায়োদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্তনে আকৃষ্ট হয়। সম্যক কীর্তন ' বললে নীররস, 
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বিরস, রসরহিত পথের পথিক যাঁ'রা, তাদের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি বেদের শিরোভাগ 
উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হ’লেই প্রত্রদ্যাত্রম গ্রহণ করিবে, এ মুলা সবি 
নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্বিপগীত 7 উছ। বিষাম: 
রহিত। জড়েন্দিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ । আমাদের আননবর্দন হবে দেনে টানি শি ধাবা 
হুই, কিন্ত বিলাসের পরবস্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা বলে যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন বিলাঁসকে স্তব্ধ বা 
সংযত ক'রে থাকি, উহাই বিরাগ । রর ৰ 
উপনিযদ্‌ পাঠ ক’রুলে জড়বিলাস ত্যাগ ক'রে জড়বিরাগের উৎকর্ষ ধর্মে চিভবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন 
মনে করি--ত্যাগটা। বড় জিনিষ, ভোগ ক্রেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী । 
কিন্ত পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হ'লে আত্মহত্যা হয়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন--ন নিব্বিগ্লে। নাতি- 
সক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদ:* উহ! অত্যন্ত বিলাস ব1 বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অগ্রয়োজনীয়। 
আঁবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় বলে কি আমক্ত হ'য়ে যাৰ? এর একটি জুষ্ুবিচার ব'লেছেন__কষ্ণপাদপন্স 
ভক্তি করতে হ'বে) সেই ভক্তির প্রথম সোপান_নাম-সংকীর্ভন। “কাহার কীর্তন” বল্তে গিয়ে শ্রীচৈতনত- 
দেব বলেছেন_প্রীকুফ-সংকীর্ন। সকলে মিলে যে কীর্তন, উহাই সংকীর্ভন_-বহুভিমিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেৰ 
সংকীর্ভনম্‌ ৷৷ যদি কেউ বলে, নিজ্জনে বসে ধ্যান করবো, কিন্তু তাঁতে বহু বিরুদ্ধধর্শ্ম বর্তমান। গমনের ভিন 
ভিন্ন সরণি আছে, কোন্টা গ্রহণ ক’র্ব জানি ন|। যখন আমরা ধ্যান ক'রবাঁর জন্য কপাট বন্ধ ক'রে বসি, তখন 
অন্তান্ট প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয়__পূর্ববসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ ক'রে আমাদের 
সর্বনাশ করে। যেমন এবপসদনটা--গিরি-গহ্বর বা ভোগাগার নয়। এখানে আমর! বহু লোক একত্র হয়ে কীর্তন 
ক'রুতে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, তাতে ঘে অভাব আছে, সেটা পুর্ণ হ'তে পারে__সংকীর্তনে। 
যখন সকলে একতাতপধ্যপর হ'য়ে প্রপুজ্য বস্তুর কীর্তনমুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই হৃদ্গতভাব 
এই যে, কা’কে ডাক্‌ছি, কি জন্ত ডাকৃছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাঁদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির 
না হ'লে_হুরিকথা শুন্বার কাণ থাকলে আমর! জান্তে পারি-_সম্যক্‌ কীর্তন দরকার । উহ্ছা বৈরুঠ্কথা, 
গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমুত্তি। তীর কীর্তনই সম্যক্‌-কীর্তন। নৃসিংহলীলার কীর্তন 
ক'রূলে--ভক্তবৎসল, ভক্তবিক্রবিনাশন ভগবানের করুণ, বৎসললীলার কীর্তন ক’রুলে বল-দৃঢ়তা লাভ ক'ব্তে 
পারি) কিন্তু তাতে ভক্তবত্মল ভগবানের সম্যক কীর্তন হয় না__ভক্তবংসলের সমগ্র কূপালীভে যত্বের 
টা থাকে। যদি জান্তে চাই, নৃসিংহদেব কা’র অবতার? কেউ বল্তে পারেন নির্বিবশেষ ব্রহ্মের অবতার, 
তা! ময়। জয়দ্বেব_'বোহুদ্ধরতে’ ইত্যাদি লোকে ভাগবতের প্রতিপান্ত বিষয় বলেছেন। এই দশাবতার_ 
শ্রকফেরই অবতার-_তা'র অংশকল| হাতে জাত। কিন্তু এদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। 
গীতায় ভগবান্‌ বলেছেন--“যে যথা মাং প্রপদ্যত্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ৷” শাস্ত-দাঁ্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর_ 
সকল ভাবেই ভগবানের উপাসন! ফ’র্তে পার! যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ওঁখৰ্য্য ও মাধুষ্যভেদে নিজ নিজ 
বৃত্তিদারা এ বস্তরই উপাসনা করেন। শাস্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দন্রসে 
মারুতি-বজাঙ্গজী গামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সথ্যরসে অঞ্জন, বাৎসল্যরসে বহুদের-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্র উপাসনা 
গে বণ জরে বিছ পাহ লা নখে । বি 
I) বত বলেছেন_-“এতে চাংশকলাঃ পুংস্‌ঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ হযয়ম.॥ 
সু তা, পিল শা 
ভ দাসবৃন্দ, সভার সিংহাসন, ব্যজন, পীচনবাঁড়ি ষে প্রকার 
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প্রন্তপাদ উল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তন্ব বিচার ০ 


সেব! করেন, সেই সকল লেবাধর্ে যে কীর্তন আছে, সব একত্রিত হ’লে সম্যক্‌ কীর্তন হয়। পঞ্চরসিক একত্র 
হ’লে সমাক্‌ কীর্ভন হয়। কেনা টিকিটের শেষগতি পর্যন্ত না গেলে তা? হ'তে দুরের কথা জান্তে পারা যায় না। 
ইছুজগতেও আমরা পঞ্চরনের রসিক হ'য়ে বাস ক'রছি, রসকে 8৩৩৪ ( রসোৎপত্তি ) ক’বুছি 5 কিন্ত 
তাতে কৃষ্ণ নাই। কুষ্ণে যে পুর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই-__রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্ত জিনিষে পুর্ণ ন! 
করি-_সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কষ্ণরস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ক’রুতে পারবো। ম্রচৈতন্যদেব ব’লেছেন, 
চিত্তদর্পণ মার্ড্িত হয়, সাংসারিক বিপং থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ক্রষ্কীর্্তনের ছবারা। অথিলরসামৃতমূৃত্তি- 


রামের বীর্ভন অপেক্ষা কুষ্ঞকীর্ভন, মথুরেশ অপেক্ষা ত্রজে্জনন্দনের কীর্ঁনই সর্বতোভাবে জয়যুক্ত । কৃষ্ণকীর্্তন 
হ’লেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাধ্চি হয়। দশমস্কন্ধে-- 
কৃষ্ণসংকীর্ভন পূর্ণমাত্রায় আাছে। তা” হলে দশমটি লিখলেই ত’ হ'ত, অন্যান্য স্বন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য- 
নির্দেশের জন্য মংস্য-কুর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-রাম-রাম রাম- সকল অবতারেরই কথা বণিত হ’য়েছে। রৌহিণেয় 
রামের রাস-পধ্যস্ত বমিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বণিত হায়েছে। সিদ্ধান্ততত্বভেদেইপি 
প্রীণরুষ্চ্বরূপয়োঃ। রনেনোতকুয্থতে কষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৮ রূসবিচারে কৃষ্ণের সর্ব্বোংকর্য দেখান হ'য়েছে। 
কাব্যশান্্র আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বণিত হায়েছিল। তাতে নউক্রম_-গরুক্রম বা ‘ত্রিবিক্রম’ শে কষঃকেই 
উদ্দেশ করা হ'য়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরাজ্যে বা'র পাদপদ্ম পুজিত--“ত্রেধা নিদধে পদম্‌ সমূঢ়মন্ 
পাঁংগুলে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্রাস্তি সুরয় ।” তিনি কাটের মৃগের ম্যায় অচেতনের মত ব'সে না থেকে 
তিনটা পা ফেলেছিলেন । “নিদখে-লিটের পদ । লীলাময় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নিব্বিশেষ 
ক’রুতে পারে নী। "আত্মারামস্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপুযরুক্রমে । কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্কিমিথভূতগুণে! হরি ॥* 
_ত্রক্মানন্দ-হুখমগ্র মুনিগণ ক্রোধাহস্কারমুক্ত হইয়াও অমিত-বিক্রম ভ্রহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা 
করিয়া থাকেন। কেন না জীহর্রি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়! থাকেন। 

সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্জির উপায়-_শ্রপ্রহলাদ মহারাজ বলেছেন-__“মতির্ন কুষ্ণে পরতঃ” ইত্যাদি বাক্যে 
কপাঁল-পৌড়া উকষদাস্ি বন্ধা’ জীব আমরা, উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্টে মীয়িকরাজ্যে আমাদিগকে 
মায়! বেঁধে বেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হ'বে, তদুত্তরে ব’লেছেন-_নৈষাং মতিত্তাবৎ ইত্যাদি । এখানে 
একটি ভাল কথা বলেছেন-__“নিকিঞ্চনানাং ন বুণীত যাব২”। ধারা জগতে কিছু আছে মনে ক'রে দৌড়াচ্ছেন, 
তাদের কথা নয়__নিকিঞ্চনগণের কথা। তী"রা ইহজগতের কিছু দাঁন ক'র্তে আসেন না, সেই জগতের 
জিনিষ, যা ইহজগতে নাই, তাই দিবার জন্য সর্ধদ] প্রত্তত। তা"দের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হবে, 
তা’ পণরবার জন্য ধাঁদের আকাক্রা, তা'রা 'উরুক্রমাজ্বি.স্পর্শীধিকার? পাবেন। উরুক্রমের অজ্যি,, যার কথা 
গৌরস্থন্দর চৌধণ্িপ্রকার ব্যাখ্যা ক’র্লেন, তাহা যে-কালপধ্যস্ত স্পর্শ ক’র্বার না যোগ্যতা হয়, ততদিন 
অনর্থের শাস্তি হবে ন! mpersonslism থাম্বে না চেতনময় সবিশেষ পাপন, যে পা দিয়ে চলে, 
বেড়ান, সেই পায়ের আদুল-স্পর্শযোগ্যতা না হ'লে তাপত্ররের উন্মল হ'বে না। বদ্ধজীব যে মুক্তির জন্য 
নানাপ্রকারে চেষ্ট!-বিশিষ্ট, সেটা “মোক্ষং বিষ্ণাজ্বি,লাভম্‌”_উকুক্রমের অজ্বিলাভই প্রকৃত মোক্ষ । ভাগ্যহীন 
জীব দেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে নরকের পথে-_জড়বিলাসের পথে অগ্রসর হচ্ছে, চেতনময় কুষ্ণবিলীসে 
যোগদানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরক্রমাজ্যি-লাভ। যে পাঁদগন্প ্রিভগণ্ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র 
আকাক্ষার বন্ত। “আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তা'হে তোমার পদ্হয়, 
করাহ্‌ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥” 


রঃ ভঙ্গন সম্দর্ভ 


বাস্তববস্তর বিচার পরিত্যাগ ক'রে যখনই অবাস্তব দর্শন হচ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বুদ্ধি হচ্ছে 
্রতৃত্ব করার যত্ব হচ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ কারে তাকে মেবক বিচার ক'রে ব’শৃছি। ‘তিনি আমাদের সেবক, 
আমাদের ভক্ত'এ দুর্বা দ্বি হ'লে অন্্রিধা, তার ভক্ত হ’লে সকল স্থবিধা। তিনি ব'লছেন-_-তোমার সর্ষে 
আমার পাদগন্ে দ1ও। তোমার ইন্দিয়দ্বার আমাকে স্থখ আস্বাদন করাও, তা হ'লে তোমাকেও আনন্দের 
আস্বাদন করা’ব। আর যা'প। কল! দেখা'বেন, নিবিবশেষ হবেন, উর শিরশ্ছেদ, হত্তপদাঁদি খণ্ড খণ্ড করে অন্ত 
ধ্বংস ক'রে দেবেন-_চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, তা'রাই সর্বাপেক্ষা গরম শত্র। তাদের পরিণাম 
“সিদ্ধ ব্রগগন্ুখে মগ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।” তা'থেকে আরও অধিক শত্র--যা'র। বিচার ক'র্ছে, নাভিদেশ হতে 
মস্তক পর্য্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গুলি অন্যসেবার জন্য থাকুক। তাঁরা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা? বিচারে 
রাঁধাগোবিনের লীলাকে আক্রমণ ক'রছে। তাদের এই নির্ব,দ্ধিতা, মুঢ়তা দূর হ’লে ভক্তিসাঁচার জান্বে- 
রূপসনাতনের কথ! জান্তে পা’রবে। মহাপ্রভু দুক্ষিণদেশে গেলে বহু-মতবাদের লোক তা'কে আক্রমণ ক'রেছিল। 
্রীম্্রদায়, বৈষবমামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাঁগাড়ম্বর ক'রে অপরাধ করেছিলেন । 
পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথ! দক্গিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু আজকাল তী'র| “যে 
তিমিয়ে সে তিমিরে ৷ আবার প্রচারের মীবন্তক। সেগুলি পুনজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্তদেবের কথা তারা 
একেবারে ভূলে গিয়েছে । তারা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী- 74901 বুদ্ধিমান, বাঁজালীদের মত Emotional 
নই। কিন্তু রাধাঁগোবিন্দের কথ! তাদের মধ্যে একেবারে নাই । মান্রাজের লোক পার্থমারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, 
রাধাগোবিন্দের কথা জামে লা। উত্তরভারতে মহাপ্রভুর পার্যদ-যড়গোন্বামিপ্রকটিত সেবাশৌথ্যদশ নের 
যোগ্যতা তাদের হ’চ্ছে না, ইহা তাঁদেব বড়ই দুর্ভাগ্য । স্থব্বারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অন্তুবাদ 
ক'রেছেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা ধা'দের শুনা হয় নাই, ১চতন্তদেবের অনুগ্রহ ধা'দের নিকট 
পুর্ণমাত্রায় পৌছায় নি, তারা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না। যার] এ পথের পথিক নয়, তাদের দ্বারা 
ভাগবতের অন্গবাদ হয় না। 
ভাগ্যহীন একজন পশ্চিমদেশীয় মথুরার পণ্ডিত প্রশ্ন করেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নাই, 
তখন গৌরসন্দর এ নাম কোথায় পেলেন? কিন্ত আমর! বলি-_কাঁ'র জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন 
থাকৃবে? মহাপ্রভু “গোপী” “গোপী” জপ ক'রেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হ’লে। কার নাম আঁছে? ললিতা, 
বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারে| নাম নাই বলে তী'রা কি কৃষ্ণপাদপদ্নের সেবায় পুর্ণাধিকার লাভ করেন 
নাই? চন্্রীর নামও ত’ নাই? কার জন্য থাকবে? আমাদের মত নির্বেোধের জ্ত।? নাম নিয়েই বা তাঁরা 
| পিন 
১ ক্ষদ্ব আর উরুত্রমের কথা আলোচন! হ’ল। উহাতে নিবিবশেষ- 


বাদ নিরন্ত হয়েছে। তিনি অচেতন ন'ন। জড়জগতের বিতর রাজিজাজান 
যং! কারে শরীচেতযদের এলে চৈতন্কথা ব'লে গিয়েছেন এজ তার নাম উট ? উই আহা 
ব্যতীত, গুরু-পাদপন্মের কৃপা ব্যতীত লথুর কোন সুবিধা হয় না। টীকা দ্চে ও লিন. 
গ্লোকে নাম-সংকীর্তনই সর্বজেষ্ঠা ভক্তি-একথা বলা হয়েছে, এই নাম ৭ রঃ রর ও 
পরিকর কীর্ভন। কপটতা পূর্বক নামকীর্ভন ত্যাগ ক'রে রূপা্দি কীর্তন কি ন হি নৰা 
তা'হ’লে ভাগবত পড়াশুনা হ’বে মা। চৈতন্তদেবের EERE সর মলিন সু রি 
ক’রতে পাঁরব। ; LSA 


উকুক্রম, পুরুষোত্তম, 


যাদের যোগ্যতা হবে, তী'রা 


অধোক্ষজ Rc পরিবর্তে অপরোক্ষ, অতীন্দিয়, নিহ্বিশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ 


প্রভূপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৬১ 


পাওয়া যায়, সেগুলি অপূর্ণতা জ্ঞাপক বলিয়া অমন্দ উদয় করাইতে অসমর্থ। তা'তে বাস্তবিক ভগবানের দয়া 
লাভ হয়না। কিন্ত দামোদর স্বজূপ-খিনি বেদাস্তশাস্থ্ে পরম পারত, ঝা'র পুর্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্রাচাধা, 
যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য কাশীতে গিয়েছিলেন, তী'র বিচার ছিল মানবের মঙ্গলমাধন কর! ; কিন্তু যখন জান্লেন 
চতুর্কা্গ-প্রয়ান যেকাল-পর্ান্ত জীবহৃদয়ে বর্তমান থাকে, তৎকাঁল পর্যাস্ত ভগবদস্তর কথ! স্থান পায় না ও জীবের 
কখনই মঙ্গল হ'তে পারে ন!। তখন হৃদয়ে ্রচৈতম্যপাদপন্সের ক্কৃত্তিকুমে শ্রীগৈতন্তের চরণাশরয়াথ পুরুযোতমে 
গিয়ে ভঁ’র নিকট এওঁ অমন্দোদফা দয়। প্রার্থনা কারেছিলেন। সেই দয়! নয় প্রকারে উপস্থিত হয়_-€১) 
হেলোদ্,পিত-বেদা, (২) বিশদা, (৩) প্রোম্সীলদামোদা, (৪) শাম্যাচ্ছাগ্বিবাদা, (৫) রমা, ৬) 
চিত্তাগিতোন্মাদা, (৭) শশ্বত্তক্তিবিনোদা, (৮) শমদা, এবং (৪) মাধুধ্যমধ্যাদা। 

“আসলামহো|'.-ভেজুযূ কুন্দপদবীম্‌’ শ্লোকে যে মুকুণ্দ? দবীর কথা আছে; যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের 
পাত্র, য।’ বেদাস্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন শ্রুতি সকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তা 
মুকুন্দপর্দবী। তী'র ভজনা কখন্‌ বা কার দ্বারা সম্ভব ! আর্ধ্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাঁগের শক্তি যাদের হয়েছে, 
যার] তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর করে কুষ্ণপ্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগের বিচার বিশিষ্ট ন'ন। সেই আধ্য- 
পথ ও  শ্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মৃকুন্দপদবীসেবনেসমর্থ। সেইটা সকল শ্রুতির প্রতিপাস্ত বিষয় । 
আমাদের বর্তমান সময়ে ষে জ্ঞান, তা’ অনেক সময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় “তেজোবানিমুদীং 
যথা বিনিময়ঃ* শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমৃঢ় হ'য়ে আমি খুব বুঝেছি মনে ক'রে অহঙ্কার-বিষূঢ় হই । 
তংপ্রতীতির কর্তৃত্বাভিমীনে গ্ররুত সত্য বুঝতে পারি না। আমি প্রকুতগ্রস্তাবে মঙ্গল-প্রা্থী হলে প্রীচৈতন্থদেব 
আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্শ্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঞ্জল-বিধাতা। যারা নিত্য- 
মঙ্লের পরিবর্তে সাঁধাঁরণ-মজল লাভে তৎপর, তাদের চিস্তাোতে আস্বাদন বা রসবিপধ্যায় ঘটায়-ইহ জগতে 
ভগব্দ্রস-র হিত হ'য়ে জড়রমকে বহুমানন ক'রে তা’তে উন্মত্ত হ'লে চেত্তনময় বসকে, চেতনে যে রসের উদয় 
হয়, ত?’ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। 

দুই প্রকারে রস পাওয়! যায়-_একটা প্রেয়ঃসস্থায়, অপরটী শেয়ংপস্থায়। প্রেয়ঃপস্থায় জড়ভোগ- 
কারীর কাঁবাশাস্মে যে রসাস্বাদনের কথা আছে ; তা’ আস্বাদন ক’র্তে গিয়ে বিচীরভ্রাস্তি উপস্থিত হয়। আঁম্বাদন- 
কারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রম আস্বাদিত হ'ন না। শেয়ঃপস্থায় চিদ্রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন 
রীন্পপ্রভূ উপদেশামৃতে-_“স্যাৎং কষ্ণনামচরিতাদি সিতাহপ্যবিদ্যাপিতোপতপ্তরসনস্য ন রোঁচিকা হু। কিস্তা- 
দুরাদনুদিনং খলু সৈবজ্ষ্া স্বাী ক্রমান্তবতি তদগদ লহ্তরী॥৮ মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আদ্বাদনকারীর 
জিহ্বা নানা অন্থবিধীর মধ্যে থাকে । কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ__এপ্রকার বিচার এসে ব্যঘাত উপস্থিত 
করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেঃঃপস্থী হ’লে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে 
বিরাঁগই আতশুয়ণীয়। বর্তমান সময়ে জড়েন্ডিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, 
তা” থেকে পৃথকৃ বা তার বিপরীত বিরাগ; কিন্ত তা আমাদের প্রয়োজনীয় ময়। জড়বিলাঁম ও জড়বিরাগকে 
অপর্ভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বল! হয়। ভাগবত বলেছেন_নেহ যংকর্শ্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থ- 
পদষেবারৈ জীবন্থপি মৃতো হি সঃ!” যে কিছু কাজ ক'র্বো, ভা, ধশ্ৰের জন্য না হয়) আবার ধর্ম করলেও তা” 
ভোগের জন্ত সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয় ; বিরাগ ও আবার তীর্ঘপদসেবাঁর জন্য না লাগুক ) এই রকম বিচার 
যতদিন থাকে, ততদ্দিন_-“ভীবন্নপি মৃতো হি সঃ। সেইকালে চেতনের স্বতন্তরতার অপব্যবহার ক'রূতে থাকি। 
তা"কে জীবন্মুতের ন্যায় অবস্থা বলা হয়েছে । প্রেয়ঃপন্থা-ছথার। চালিত হ'য়ে ঈশ-সেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন ক'রে 
জড়রসে প্রমত্ত হয়ে পড়ি আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দলাঁভের পন্থা ছুই প্রকার 


ভজন সনার্ড 
৬২ 


প্রয়। ও শ্রেছ:। প্রেয়ংপন্থায় আনন্দলাভের যে দৌয, সেট! বিরাঁগের পন্থায় গাছিত হয়। আমরা কতৃত্ধর্ম- 
-গ্রেয়ঃ যঃ s Oe ু এ নালনা-.ত। তাঁগ করা কর্তব সিন্স, 
বশে যে কর্ণোর আবাহন করি, তা’তে যে রসের উদয় হয়, যু সা।বলেন-ত। ত্যাগ করা কতব্য। বিলাসের 
উভয় বিচারের অতীত । শ্রতিগণের বি 
বিপরীত কথা বিরাগ । শ্রীঠৈতন্যদেবের অঙন্দোদয়। দয়। এ উভয় বিচারের [ত। (িগণের বিশেষ 
চি 


৯ কাঁগগণা! বিগুদ্বচেতনে অলি 
তা’কে ভজন করেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অদস্থিত| 


নর পদার্থ যে মুকন্দপদবী, 
নাগ টা উন্জিয়লোলুণ বাক্তিগণ নিজ i ১০৪ চু চা হি 
হয়ে থাকেন, তাঁদুশ প্রেয়ঃপন্থার অন্থলরণ না ক'রে, স্বজন ও আধ্যপথ রা রা ক জো jy a 
জাতীয় গোগীগণ আত্মাডিজ্ঞান লাভ ক’রেছেন। গুণজাত 0 চা [1 [হত রি I কে bi 
করার শক্তি বিরাগে কোথায়? যারা নৈসগিকী নিত্যা উৎকট গ্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্তৃক আই হয়ে 
সেবার জন্য যতুবিশিষ্ট, বাস্তববস্তবিচারে ধাদের বাস্তব রম হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ কারেছে, রজস্তমঃ বাদ য়ে 
গুণের ভাল কথ! পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে কষপাদপান্ম আঙয় করেছেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃ হা ধানের জাঁনট অজ্ঞানের 
দ্বার! আচ্ছাদিত, যাঁরা বিবর্তগ্রস্ত হ'য়ে ‘ভগবজ জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্লিত, জড়নবিশেষরহিত নিব্বিণেষজ্ানই 
বড়_এই আায়ামরীচিকায্স ঢুকেছেন, তী’দের মঙ্গলের জন্য চৈতন্থদেবের নিত্যদাঁম জ্রীচৈতন্তের পুর্ণা দয়াকে 
অমন্দোদয় দয়া ব’লেছেন। ভাগবতের অস্থশীলনদ্বারাই সেই বস্ত গ্রাঞ্চব্য। এজন্য “জন্মাদ্বস্ত যত £”__আদি শ্লোকে 
সমন্ধজ্ঞানের কথা কীর্টিত হয়েছে। জড়াবিশেটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ’লে ভোগের বিচার 
হতে পরিত্রাণ-জন্য “নেতি নেতি” বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সখভোগে দুঃখ ও প্রেয়ঃপন্থ। গ্রহণ 
করলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণণ পাই, স্থতরাঁং বোধরাহিত্যই শেষ কথা ব! বৌধসাহিত্যের বিশেষানুগন্ধান-রাঁহিত্যই চরম 
পদবী-_এতাদৃশ বোধ যাদের, তারা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তভূক্ত। সর্বাপেক্ষা! ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্তবাঁদ 
আশায় ক'রে জড়তাঁকে বা জড়কে চিদ্ত্রীস্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তা’তে বাস্তব বস্ত কিছুই নাই। উরুক্রমের 
গাঁদম্পর্শযোগ্যতা হ'লে আধাক্ষিকগণের বিচারটনপুণ্যের ফন্তুত্ব উপলব্ধি ক’র্তে পারবো । 
“হেলোদ্বংলিতখেদয়া+__জীবহায়ে যে সব অস্থবিধা__তীপত্রয়াদিজনিত মলিনত উপস্থিত হচ্ছে, তা? হ'তে পরিত্রাণ 
গাবার জন্য যত্ব করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গল মধ্যেই থাকব, যদি জড়জগতের 
অমন্দের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আস্তে থাকি, তা” হ’লে ভবিষ্যতে সুখভোঁগলাভের স্থবিধা ₹’বে। কিন্তু পরমমুক্ত- 
পুরুষের বিষয় ত!’ নয়। ভোগরূণ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হ’ম, নিজের পরিচয়, আত্মার 
পরিচয় পা’ন, তা” হ'লে অনাত্মপ্রতীতির মস্বিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া স্ষ্ট হয় নাই-- 
অচিৎপরিণাম প্রবৃত্ত হয় নাই, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকৃঠের সকল বিচিত্রতা অবস্থিত ছিল, আছে 
এবং পরেও থাঁকৃবে। আধ্যক্ষিকবিচারে আপেক্ষিকত]। ঈশ্বরকষ্ণের বিচার,“ অস্দকরণাদুপাদান গ্রহণাঁৎ সর্ধ" 
সম্ভবাঁভাবাৎ।» 
ভাগবতমশ্জদায়ে সাংখ্যায়ন, মনংকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার কারেছেম। নির্ীখবর_ সংখ্য|--বহুবস্তর 
(১1 টে প্রভৃতি নানা বিরোধি-সমশ্রদায়েরও অভাব নাই। যখন সত্যযুগে একায়ন- 
উনিও টা সরি নি রী একায়ন' মানে সংখ্যারহিত। ষখন সে বিচার 
হট হই তন জান HR সা ত্রয়ী উরি লাভ ক’রে টি 
একমাত্র সমস । তা?তে জান্‌বো বাস্তব বস্ত কি? নি 2 Se 
“বিশদ” নির্মলা, ‘আমোদ’_সৌগন্ধ প্রকুষট্রপে SE AU 
হ'য়েছে যা’তে ; সৌগন্ধ নেই যা’তে, 


এমন দয়া নয়_নিবিবশিষ্ট হওয়া নয়। স্থরভযুক্তি পদার্থ । ভগৰনয়াৰপ বাধতে সমস্ত ধূলো অনায়াগে 


প্রতুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৬৩ 


উড়ে যা বাট দেওয়া হারে যায়। কর্মমগার্গাত্রিত বাকিবিগেরই যত কষ্ট । তত্বিপরীতবাধীর বিচার-- 
অব্যক্ত । দক্রেশোহধিকতরন্ডেষামব্াক্তীঘক্তচেতসাম্‌। অব্যক্ত! হি গতিতুঃযং দেহবত্তিরবাপ্যতে ॥” কৃষ্ণচেতা ষা"রা 
নয়, তাঁদের দুঃখ পবর্ণনীর, তা’রা নিঙ্গের বিচারাহুপারেই দুর্গাতি লাভ করেছে । তা" থেকে অবণর পাওয়া দূরকার। 
ত শেদত্রমী আর্ত হ’ল। পুজরব উর্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হয়ে বর্গ আরভ ক'রে 
দি বাজে জিনিষে আকুষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। শ্রীচৈতন্বদেবের অমন্দোদয়া 
দয়ার মধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নাই । জীব যা'তে এহিক আমুম্মিক ভোগে রত ন! থাকে, তার জনা চেষ্টা 





পুরধরবার ক 
ছিলেন। রূপরদ 





করেছেন। 


“শা মাচ 








[্রবিবাদ-জঞালী শ্রেণীর যে চিন্তাসোতে-_“অজ্ঞানতিমিরাদ্ধস্ত জানাগনখলাকয়া চক্ষুরন্সী লিতং 

খ্যন্ত ধ্বংল হ'য়ে যায গুরু ও আমি আলা! নই, গুরু নিত্য নয়, আমি ঈশ্বরে বিলীন হ'য়ে যার,” 
বাস্তব সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাতড়ান' বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহ! অকর্্মন্ত । ‘জানে প্রয়াপমুদপান্ত, শেয়ঃসুতিং 
ভক্তিমূদন্ত, যেহন্েহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ, নৈনর্শ্বযম্যপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতীয় গ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে যে_একার্ধ্যে অগ্রপর হয়ে পরিণামে বিফলমনোরথ হ'তে হয়-_বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে 
যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আর ক'রে পঞ্চোপাসনায় সময় কাটিয়ে নিব্বিশেষ্বাদী হয়ে নিজের নিজ্ত্ব_ 


গুরুর গুরুত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে ফেলেন । শরীচৈতন্যদেব এই সকল বিরুদ্ধ কথার সামগ্রস্ত ক'রে দিয়েছেন ভাগবত 


এ 
যেন, সেই গুর 





AM 


আলোচনা ক’রুলে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা’ থেকে অবসর হয়। ‘রদদ।” -জড়রসের সঙ্গে 
চিদ্রসের যে পার্থক্য আছে, সেইটা বুঝিয়ে দিয়ে প্রকৃত চিদ্রস দান করেন। উদ্ধ.পিত খেদ হ'তে বিবাদমান 
বিচারের শাস্তি হ’লে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। চিত্তে রস এলে উন্মাদ অদিত হয়, আন্বাদন-মত্ততা আসে, 
ত্রহ্মরসজ্ঞান প্রবল হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বিষয় সকল অধিরোহবিচারে বুঝতে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তার হাত 
থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিত্তাগিতোন্মাদা অবস্থা হয়। “শশস্তাক্তবিনোদাসেই দয়া নিরস্তর সেবাপ্রবৃতি- 
দাঁন-কাঁরিণী। 

“মদ” য’’ 'মন্রিতী? (ভবনিষ্ঠত। ) বৃদ্ধি দান করে | জ্ঞানং মে পরযং গুহং যদ্দিজ্ঞান-মমন্বিতম্_-ভগবৎ 
পরমাত্ম ও ব্রক্ষজানের মধ্যে “মে জ্ঞানং’ অর্থাৎ ভগবঙ্জ্ঞীন পরম, অন্যপ্তলি সাধারণ মধ্যম ও ইতর। বিশেষ 
জ্ঞান নিৰ্বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম নাই। কিছু প্রমাত্মায় আছে, কিন্তু রহস্ত নাই । ভগবজজানে তদ, রহ, বিজ্ঞান-সমন্বিত 
জ্ঞান বিরাজমীন। গোলে হরিবোল দিয়ে ব্যাপকতাধর্ে জড় ভোগপরতা ভগবস্তুক্তিতে আরোপ করা উচিত 
নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে এশ্বধ্যমধ্যাদ। আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু মাধুধ্য-বিজ্ঞানের 
অভাব থাঁকায়,_পরমৈশ্বধ্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার । রশ্ব্ধোর শেষ্ঠত! দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র 
ধনবান্‌ হ'লে ধনে উ্বানীগ্ত-_বীতরাগ আসে। মধুরিমায় আকর্ষণ বৃদ্ধি হ’লে দে-ভাব থাকে না। ভক্তি-দ্বার! 
ওশ্বধ্যের কিছু পেতে পারি, কিন্ত পরক্ষণেই মাধুর্য প্রবল হ'লে রশ্বধ্যের অপুর্ণতায় বাধ্য হই না। আমি বড় হ’ব, 
অন্তে বশ্য থাক্‌, এট! ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে, তা’র সার নয় প্রকার উপলক্ষণে বিচার ক'রে 
বৈদীস্তিকশিরোমণি স্বরূপদামোদর প্রভু এই স্বরচিত শ্লোকছার! শ্রীচৈতন্তদ্রেবের চরণাশরয় ক’রেছেন, তাঁহার 
দয়ার সর্ক্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই এ সকল কথা বুঝতে পারেন, অ্পক্ধ রসহীন জ্ঞানীর উহা 


বুঝবার যোগ্যতা নাই । 
চরমে নিব্বিশেষকামী পঞ্চোপাসকগণ মূলের সঙ্গতি রেখে ্রমত্তাগবতের টাকা, ক’র্তে পারেন না। ক’র্তে 


গেলে নিজেদের চিস্তাত্রোতের সর্বনাশ হয় জেনে একটা গ্লোকেরও টাকা ক’রতে পারেন নি। যদি কেউ টাকা 


I ভজন সন্দভ 


ক’রতে যান, তার কিছু ভক্তির বিচার আস্তে পারে, কিন্তু চরমে Fl ১৮৬, টি 
কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধও নাই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথ! বলেছেন, তাহাই পরম 285 4 ca Sy ko উহ] 
ভক্তিপুর্ণ। শুদ্দ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ, দ্বৈতবাদ যেখামে জড়বিচারে UG ৪ নাঃ 
বিদ্ধদ্বৈতবাদ_আধ্যক্ষিকত!। ভাস্বর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্ৈতবাদীর বিচার জড়ভোগবিচারািত na 1 বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা৷ আছে। শ্রীচৈতন্তদেব যে অচিন্তাভেদাভেদ বিচার দেখিয়েছেন, চি ও 
বিবাদমানত নাই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার । অচিন্তা-ভেদাভেদ-বিচারের কথা যাঁদের হজম হয় নাং, তার! সাথের 
পরিবর্তে কার্থ করে গ্রতিমূহূর্তে সত্যের অপলাপ ক’রুতে যত্ব কর্ছেন। তা! জী নে ভা 
ভাল কথাগুলো ভুল্‌তে হ’বে না। তিনি পুরুযোত্তম, উরুক্রম॥ অপরোক্ষ শবমাজদ্বারা ছি মি অনি 
'অধোক্ষজ', প্রাকৃত নহেন ‘অপ্রাক্কত'। চেতন ও অচেতনের রস এক করতে হবে না। ৮ 
ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মফলে যেস্ান লাভ করেছেন, এটা কারাগৃহ। এস্বানে “অনয় মীয়তে' বিচার--মেপে নেওয়া ধর্মই 
প্রবল। ভগবানের অঙ্গ নাই-_যা'দের বিচার, রহস্তসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁ"র। অজ্ঞান বলেন, তা?দের অজ্ঞতা জন্য 
অন্থবিধা আছে। 

চতুগ্ক্লোক্কী _-ভগবদ্প্ত যাহা, ভগবানের ভাবসমুহ যাঁহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং 
বিক্রমসমুহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদমুগ্রহক্রমে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তজীবের অন্থভবের বিষয় হয়। রুপার অযোগ্য 
ভগবদিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ, ভোগপর গুণ এবং জড়াননদগর 
বিক্ৰাস্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিযূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হইয়া পড়েন। কালের খণ্ডধর্শ্মান্তভূতির পূর্বে 
ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাছারই অধিষ্ঠান। জড়সত্ত। ও জড়ভোগাতীত অধিষ্ঠান হইতে তিনি পৃথগ,বস্ত 
হইয়াও ব্ৰহ্ম বা পরমাত্ম| হইতে পৃথক. নহেন। 

ভগবন্ধস্তর প্রতীতির অভাবে যাহ! অঙ্গৃভৃত হয়, ভগবদধস্ত ব্যতীত যাহার অন্থভৃতিগত অস্তিত্ব নাই, পরমাত্ম- 
বস্তুতে যাহার অঙন্তভৃতি নাই__ভাহাই মায়া। মায়ার পরিচয় দিবিধ-_-জীবমায়া আলোকময়ী ও অন্ধকারময়ী 
গুণমায়া। শক্তিমদ্বস্ত ও শক্তির বিচারে ভরান্তিনিরসনার্থ এই সংজ্ঞা । 

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্বিকের জানিবার চেষ্টা নাই। 
সর্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্ধস্তর শরবণাদি বিধেয়। যেরূপ মহাভূত 
অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য 


নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য 


বাস্তবিক অভজগণ কখনই ভাগবত প’ড়তে পারে না। তা'রা তুক্তি ও মুক্তি পিপান্থ_কশ্মী ও জ্ঞানী । “ভুক্তি- 
মুক্তিস্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি ব্ততে। তাঁবদ্ভক্তিুখাম্বোধেঃ কথমত্যুদয়ো| ভবেৎ ॥” কম্সিজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির 
বরূপনি্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হ’বে। প্রেয়ঃগন্থী মনোধৰ্শ্ম-চালিত হয়ে ‘এই ভাল, এই মন্দ’ বিচারে ব্যস্ত । “তে 


ভজা সব মনোধ | জড়নিক্রশেষ, জড়সবিশেষ পরিত্যাগ ক'রে যুগপৎ চিন্নিব্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ 
বিচারই গ্রাহা, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেবিচার ৷ 

ভক্তিষোগপ্রভাবে স্ত্ধীভূত মন সম্যগঞ্জপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কাস্তি, অংশও স্বরূপশক্তিসমন্িত 
শীকষ্ণকে এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আঙিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ 
আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়! জীব স্ব-রজস্তম-গুপত্রয়াত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান 
করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হইতে জাত-কর্তৃত্বাদিমূলে স 


্ীব্যাসদেব দেখিলেন ষে, ইন্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুত অব্য 


অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্য় দ্বারা 
সকল নীচোচ্চ গ্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও 
প্রবিষ্ট হইয়াও ভগবদিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণ দ্বার! প্রেমভজির 


২সার-বাসনা লাভ করে। 
বহিত ভক্তি অঙ্থষ্ঠিত হইলে, সংসাঁর-ভোগছঃখ 


চতুঃশোকী ভাগবত ৬৫ 


নিবৃদ্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞ বেদ্ব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জনা শ্ীমন্তাগবত নামক 
পাঁরমহংশী সি রচনা করিলেন । ইহা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পূরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়- 
মাশিনা 


পড়া পর্যন্ত জীব মাধ্যাক্ষিক থাকে। ভাগবত--পরমচংসী সংহিতা । 
ন, তা জান্তে হ’লে, দশমন্তদ্ধ আলোচনা! ক’র্তে হ’বে। পরে 
সৈজনা ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্ধা, ইহাদ্বারা অন্তান্য অঙ্গ- 
মথ্র! _জ্ঞানভূমিকা॥ পুরণজ্ঞানে বাঁ, অচেতন 
বাহ্থদেবায় নমঃ সন্ধর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অজ্যিসেবার 





জ্ব,লেবা, মথুবাবাম হ’বে। 








চৈতন্যের চরণা শ্রয়্ কাবুলে ‘আসক্তিন্ুদ্গুণাখ্যানে’ বিচার উপলব্ধি হবে, তখন র্নমবোধ হাবে। জড়রস্বোধ 


ভগবানকে বা যাঃ নিব্বিশেযবিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র । তা? থেকে অব্যাহতি নিজে 


মাকলে চিদমমূত্তি ভগবান্কে বু 
রসের আলোচন! দরক্ষার | নেটী নামকীর্তন হ'তেই সম্ভব | নামই রস- 





যা'তে আবার জ ডপ্রস প্রবল না 








বিগ্রহ । “নামচিন্তামণিঃ ভান বগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুচ্ছে। নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বাম্নামনামিনোঃ।।” রসবিপর্যায়ে 
যে রসদর্শন, জড় অলঙ্গার-শাস্ত্রে যে রন, কাব্য প্রকাশ, ভরতমূনি প্রভৃতির যে বিচীর-উহ| শুদ্ধ নহে । উজ্জল- 
নীলমণি, অ পলক্ধি হয়! চৈতহাচন্দ্ের পা হ’লে সকল অমঙ্গল দূর হ’বে। 
জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হ'বে। দু'টীকে এক ক’বুতে হ’বে না। জড়ের সঙ্গে চি্রসের সাম্য 
বিচার যর! করেন, তারা অ 


সিচ্ধ হায়ে যা’ব বিচার ক'রে তারা “সি ব্রঙ্গন্থখে মগ্ন! দৈত্যাশ্চ 


হরিণা হত? শ্লোকের দের রসরহিত নীরম ব্রহ্ষবিচীর-ধ্বংম ক'রে দেবেন। যেমন কংস, 


জরামন্ধ, হিরণ্যক শিপু 

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ খালে ক্ষুদ্র সঙ্গীরণবুদ্ধি মন্ছত্যের মন্তিকষে যে খাত মহাজানী 
মহাঁকম্ার যে অহঙ্কার সব ধুয়ে বৃ | যাদের বলেছেন যে, “যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে!” ২৪ ঘণ্টা 
ভাগবত আঁলোচনাক নিকা বত পড়তে হ’বে, শুন্তে হ’বে। বিপথগামী হ’লে প্রথমে নিব্বিশেষবাদী, 


তাঁ’র পরে জড় বিশে য। গাৰ পাব করে প্রত্যেক নিব্বিশেষবাঁদীর শেষে সর্বনাশ--অধংপতন হবে | সবই মায়ামক্জ 
ব’ল্তে ব’ল্তে বৈকুঠকে পৰ্য্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টায় শেষে তিন এর Dim৷en5i০দএ প্রবিষ্ট হয়ে জড়তা! লাভ ক'রে 
বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়বেন । ক্রেশস্বী ভক্তির আশয় গ্রহণ না ক'৪লে__ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করলে 
সর্ধনাঁশ। ভোগী ভাগবত পাঁঠ কণরুতে পারে না। তাঁর মুখে ভগবন্নাস আস্তে পারেম না) পঞ্চোপাসকের বা 
অব, বক, পুতনার অন্গতজন-মুখে ভাগবত শুন্তে নাই। ব্রঙ্ছভজনবিরোধী আঠার প্রকার অস্থরের ভৃত্যবর্গের 
অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ ক’বুবার অঘ-বকপৃতনাদির চেষ্টা, রূপ পাষণ্ডমত কৃষ্ণ তা” ধ্বংস ক'রে দেবেন। অস্থরদের 
অনুগমন বা তদের বহ্মানন কর্তবা নয়, তা'দের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে । যে যে নামে দেবতা আছেন, ততক্নামে 
অন্থরও আছে: তা’র! মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে চেতনধর্শ-রহিত ক'রে দেয়। স্থতরাং ভগবন্তক্তের চরণরেণুই 
একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু ৷ 

ভাগবতে ত্রজেন্দ্রন্দনের কথা ব’লেছেন। বেদশাস্্র যে সহন্ধের কথা ব’লেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণাত হয়েছে প্রথম 
শ্লোকে ‘সত্যং পরং হীমহি" বাঁকে । সেই পরম ও সত্যবন্ত আমাদের ধ্যানের বিষয় হউক। ভোগ্য জগৎ ধ্যান 
ক*্বৃতে ক’বুতে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবতলেখক ব্যাসদেব বলেন,_-“থীমহি”__আমরা সকলে ছিলে 
ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে ; কিন্তু যেকাল পধ্যন্ত সেব্য পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের 
কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি, তৎকাঁল পর্য্যস্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা’ আমাদের অধীন- 

ভজন (৫ম: ) ৯ 


৬৬ ভজন মন্দত 


বৃত্ত, যাঁকে ভোগ বা ত্যাগ ক'র্তে গাঁরি, তাঁরই ধ্যান হ'য়ে যায়। 'আমাদেরা-বহুবচমের পদ। আমরা অনেক, 
কিন্তু সেব্য এক। পরম্ট_একবচন। একমাত্র ৭ তিনিই ধোয়। 
ধ্যাননিষ্ঠা। স্ত্যঘুগের ব্যাপার । যখন একগাদ ধর্মও হাস হয় নাই, ! 
ধ্যাননি্ঠাই ছিল, কিন্তু তা’তে ব্যাঘাত হ'য়েছে ভগবদিম্থৃতি-হেতু। 
সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্বকালভোগ্য ইতরবন্ণ 
ধ্যে্ম ছিল ন! ব’লে নীরা য়ণের ধ্যান মণ্ডর হ'ত । কিন্তু গাঁপ প্রবেশ করায়--একপাঁদ ধর্মের হানি হওয়ায় জাবের 
সত্যের ধ্য।ননিঠা কিছু বিপন্ন হয়েছিল | তাতে যে ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সং নিষ্ঠা প্রথ্ল 
হয়েছিল। জীবের নিত্য কত্য কর্শ্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞন্থার! যজনকাধ্য ছ'ত। একপাদ-দম্মঘয়ে ধ্যান ক’রুতে হ'লে 
যজ্ঞমাহচর্ষ্যে পূর্ণতা লাভ কর্ড । পরবন্তিকালে দ্বাপরে পরিচ 
হস্তে দ্বারা অর্চার মেধা কারে মেবোমুখতা। প্রকাশ ক'র্তে গাঁরি। হস্তের দ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পৃ 
ক’র্তে পারি। অর্চা পধমগ্ডরে অবস্থিত ভগব্-প্রকাঁশ 
উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দের কল্পুন। সেই ভগবন্বস্ততে আরৌগ করি না। অর্চনের পূর্বের ভূতশুদ্ধি 
বলে একটা ব্যাপার আঁচে, যাতে করে বর্তমান অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচার- 
গুলির প্রোক্ষণকার্য্য দরকার হয়। অর্চচ| ভগবান্ই ; কিন্ত পাঁচটি স্তর অতিক্রম ক’র্লে পরতত্বের ধ্যান হয়। 
পরিচর্য্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চন-পদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তগে অন্তর্ধামিন্থত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অপর 
ভাষায় পুরুষাবতার ব’লে কথিত। 
অর্চ্জার উপাধন! সব সময়ে ক’র্তে পারি। সাক্ষাদ্‌-বিগ্রহজ্ঞানে কালোচিত সেব। করার যৌগ্যতা আমাদের 
সকলের আঁছে, কিন্ত অস্তর্ধযামীকে সবসময় চিত্ত ধারণা ক'রূতে সমর্থ হয় না। অর্চ প্রত্যক্ষের উপযোগী । মেব্য- 
অর্চ্চ৷ ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নর, তী'তে সেব্যবিচার থাক! দরকার । যেমন বিগ্রহ" 
গমক্ষে চেচিয়ে কথা ব’ল্লে, বিষয়কাঁধ্য ক'বূলে, তা?র সম্মুখে ভোজ্যরব্য গ্রহণ ক'রলে অপরাঁধ হয়, কোন বেয়াদব 
চলে ন|। সেবাপরাধ ৩২ প্রকার বিচাধ্য হয়। যখন তীর ধ্যান নানী প্রকারে বিপন্ন হয়েছিল, তখন অগ্চনের বিধান 
ডি! যদিও উপরিচর বন্ধু সত্যযুগে গ্রীবিগ্রহের উপাঁমনা করতেন, কিন্তু দ্বাপরেই উহ! গ্রসার-লাভ ক'রেছে। 
অর্চনে ধ্যান ঝ'লে একটা ব্যাপার আছে, উহা অস্তরধ্যামী, বৈভব ও ব্যুহ অতিক্রম ক'রে পরতত্ব-জানসহ সেবা । 
বু চিন্তা না করে সেব্যের চিন্তা, করলে ধ্যান সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব । অচ্চাফে গাঁথিব ব্যাপারে গঠিত মনে 
ক'বূলে ভোগ্যবিচার আঁসে। যখন ধর্মকে ত্রিপাদ অধৰ্ম্মে গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্ভনই গতি । উার- 
ভরণজন্য অচ্চের পূজায় ব্যস্ত থাকলে বিপথগামী ন] হই, এট! দেখ! দরকার । দ্বাপরীয় অচ্চন যখন নানাগকার 
তার বারা অভিভূত হয়েছিল, তখন হরিকীর্নের ব্যবস্থ। হায়েছে-_“কলৌ তদ্বরিকীর্্মাৎ”। হরিকীর্ভনেই 
অচ্চন হয়, তদ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের হুষঠতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিগাদধর্শ্মের বিপর্য্যয়হেতু একমাত্র হরি" 
কীর্ভনেরই ব্যবস্থা। তথ্প্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্টাও লাভ হয়। চি 
1 ক 2. ১ 
টি লী: যী তি নিকট উপস্থিত হ'তে পাঁরি। ধ্যামনিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চ- 
একপক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ ক’রুবে। এ যে কোন কথা বলা যায়, তা’র গ্রতিবাদ-যোগ্যতা আছে! 
বাদি এ নী রা তী* বহু মোষ থাকলেও একটা মহাগুণ আছে খা’ 
‘ভ্রিগাদ ধৰ্শ্মেয় অযোগ্যত! পৰ্য্যন্ত বিনষ্ট ক'রে ফল I তি লা 
তে সমর্থ হয়। কৃষণনীলা ছাপরান্তে গুপ্ত হ’য়েছিল! 


আমরা সকলে ধোয়পদাথের সেবা কৰি। 
দ্ূপাঁদ বা ত্রিপাদ ধর্শ নাশ হয় নাই, তখন 


ধ্য-_ ্রীমৃদ্তিমেবার বিচার প্রবর্িত হয়েছিল। এই 


মুন্তি। যেকালে অর্চনীয় বিচারে মচ্চিদীনন্দবপ্থর নিকট 


কীর্ভন ‘সকল লোকে j 
ক্ষণ কেই জান্তে পেরেছিল। যেমন কালকের সুর্য্যোদয় সু্্যান্ত, আজকের সুর্ধ্যোদয় ক্যা 


{ 


শ্রীল প্রত্বপার্দের অভিধেয়তত্ব বিচার ০ 
লক্ষ্য করলে খুবই টাটকা মনে হয়, সেন্ধল ছাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কষ্ণ নিত্যপ্রকটলীল সঙ্গোপন ক'রে 
বর্তমানে লীর্ভন-মুখেই অবস্থান ক’র্ছেন। অষ্টাবিংশতি চতুরযগে ছবাপরের শেষে কষ্ণপ্রাকট্যকালে কৃষ্ণের নিত্য ও, 
নীলা, পরিকর,ন্লপ ও নাম--এইগুলি সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিছিগের চেতনের দশনে দেখবার স্ববিধাই হায়েছিল। 


কলি-প্রবান্ত হওয়ার পরে রুষের কীর্তন-দারাই কর্ম বা জ্ঞান-্রবৃত্তিকপ সমস্ত অমঙ্গল হ'তে অনায়াসে মুক্ত হয়ে নিত্য 
রূপ, গুধ, নীলা, পরিকরাদির দর্শন-শৌভাগ্য ঘটে । আমর জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্শ্মে আটে পিষ্টে বীধ। গড়েছি। 


ক্টীর্তনে সব বাধন কেটে যাবে। কীর্তন হ’লে দশন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নিশ্মালাত্র।ণে কি সৌগন্ধ আছে, 
যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হয়ে ভগবস্ুরভির গ্রহণযোগ্যতা! গেয়ে- 
ই সন্তব। “প্রোন্সীলদীমোদয়।'“আমোদ-খবে সুগন্ধ, সুরভি। কীত্তনের দ্বারা 






সেই কুরন্ির লাভ হয়, ভোগের উপকরণ এসেন্স-আতরাদি শোক! ভূ্বুদ্ধি নষ্ট হয়। ততপ্রভাবে মুক্তম হ'য়ে 
খত! লাভ হয়। সেবোন্ুখচিত্তে কীত্ নপ্রভাবে স্বয়ংর্লপ 


মেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া! যাঁর 











আপনা হইতেই দেখা দেন। কীন্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়। 
= “ ES 
্রীমদ্াঁগবতের অভিধেয় শ্লোক-_“ধর্শ্মঃ প্রোছ্ছিতকৈ 
ৰ 


তবোইজ্স-- 1৮ (ভাঃ ১১২) যিনি ভক্তিপথ আশয় 
_এই শ্োকটির অবলম্বন কা'ব্বেন। সমস্ত শাস্-শ্রধণের ফলই 
হচ্ছে জীবের ভক্তিমান্‌ হওয়া_-অভকির পথ আশ্রয় না করা। এইজন্য অভিধেয়-বিচারের কথ! অসম্প্রমীরিত 
বীজের হাঁ এই প্ধর্দঃ প্রেছিতকৈতবঃ শোকে বীভীভৃত আছে । ইহা! স্ত্রাকারে অভিধেয়-বিচীর ৷ যা'র| সমন্ধ- 
জানবিশিষ্ট হয়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হ'ন, তাদের সম্বন্ধজণন পূর্ণতা লাভের পূর্বের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া 
দরকার । কেবল সন্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থা'কূলে অ 
তা'তে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্শ্মকাগুকে তারা অভিধেয়ক্পে নির্ণয় করে, কিন্ত নৈঘম্ম্যবাদ__ 
ফলকাঁমনা-রাহিত্যই তাদের উদ্দেশ্ত। তাতে যে ফল-কামনা-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, ত!’ স্থচতুর ভক্তগণ তাদের 
নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মৃমুক্ষা-ধর্মে যে শান্তির প্রয়াস তা' রুষ্ণভাববজ্জিত আত্মেন্রিয়তর্পণ 
ব্যতীত কিছুই নয়। যেহেতু জড়জগতে ভ্রিবিধতাপে সম্ভপ্ত থাকৃতে হয়, স্থতরাং গুণজাত জগতের অসঙ্গলের হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার-ত্রিপুটাবিনাশ কা'র্লে_ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার ন! থাকলে আমাদের স্বত্ত 
অস্তিত্ব থাকবে না, আ্মবিনাশ স্বভাবে হাতে পীর্বে-এর নাম মায়াবাঁদ। মাঁপতে মাপতে মাঁপা ছেড়ে দিতে 
গিয়ে জ্ঞাতৃত্ধর্্ম রহিত হ'য়ে যাওয়া । যেমন শাক্যসিংহের বিচার-_চেতনধন্মরহিত হওয়াই মুক্তি) কিন্তু চেতন- 
ধর্ধের পূর্ণবিকাশ সেই বাণ্তববস্থতে এখনও আছে, পরেও থাকৃবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হয়েছিল, মুক্ত 
অবস্থায়ই ব কি হবে, কা" এরা বুঝতে পারেন না। তী'দের যে মুক্তির বিচার, সেকথা! অ'দৌ সঙ্গত লহে। এজন্য 
ভাঁগবতে-_“যেইন্বেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনন্তয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ কৃষ্ছেণ পরং পদং ততঃ গতস্তয- 
ধোহমনাদৃতযুস্মদজ্য য়ঃ ॥ তথা ন তে মাঁধবা তারকা; কচিদ্তরপ্ত্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ছমৌহদাঃ। ত্য়াভিপুপ্তা বিচরন্তি 
নির্তয়া বিনায়কানীকপমূন্ধ স্থপ্রভে! ॥” 

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপামনা তাঁৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহত জ্ঞানের দ্বার! বহিজ্জগতের 
বিচার অবলগ্থন ক'রে অগ্রদূর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রনর হ’রে তা'র পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে 
উহাতে কিছুই থাকৃবে ন! এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্ত পূর্ণজ্ঞ'নময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাকৃবেন। ইহার 
বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। স্থধ্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা ঘীবরণ-ছাঁর। স্থধ্যকে 
আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা! দ্বার! সুব্যকে আচ্ছাদন করা যায় না! ছাতার বহির্ভীগে রশ্মি আসে। আর 
ছাতাকে স্র্ধ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হ'য়ে জীব হায়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা! 


৮ 


ut ভজন সন্দর্ভ 


হ’লে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়। [বাদে থে ক তা 
বেদার্ঘসংগ্রহে “পরোপাধ্যালীচ়ং, ভ্রমপরিগতং প্রভৃতি মত বর্ণন করেছেন, তাতে অন চি আক্রান্ত 
হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা! লাভ করেছেন, মেরূপ কথা নয়। তা থেকে মানবজাতিকে he রর তাদের 
বুদ্ধি প্রসারিত হ'ক-_তাঁরা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। “তথা ন তে মাধব গ্লোক আলোচনা করলে 
জান্তে পারি যে, ভগবান্‌ জীব-নিত্যসত্তাকে চিরদিনই মংরক্ষণ করেন। se 
আমর! ইহ জগতে বিদ্লবিনাশের জন্য গণপতির উপাঁসন| করি, বিঘ্ন বিনষ্ট হ’লে ভোগেরঃ পূর্ণতা লাভ হ'ব; 
কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকুল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আঙ্গগত্য ক’রুলে জড় জগতের বিদ্প-নিবারণ- 
চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র বলে জানা যায় । গণেশের পুজ। ক’রলে সিদ্ধি, তাতে জগতের অস্তবিধ! বাদ দিয়ে অর্থ- 
প্রাপ্ি--জাগতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হ'তে পারি। জগত বৃদ্ধিমান্‌ লোকের থাকার ছাঁয়গ। 
নয় বালে গল্প শুন্লে হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার । আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের 
উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, ত!’ হ'লে কি পাব ? কনক, কাঁমিনী_ না হয় সাধু বলে সম্মান পাব । কিন্ত 
এই তিনটাই ত’ স্বণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্বেই মান্য সমঝ দাঁর হয়ে বুঝতে পাঁরে, এই তিনটাই অপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ। মোক্ষই বাকি জন্য ? তাতে আমারই স্থবিধ! হোঁক্‌, অন্যে অন্থুবিধায় থাকৃ--এ রকম দুরাশার বখেই 
মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুগ্য ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তাঁর প্রতিযোগী হয়, অন্তলোক 
ঈশ্বর হলে ওর মুস্কিল, এজন্য তাঁদের মুক্ত করার চেষ্টা নাই। যেমন বাউল সম্প্রদায়ে ভোগ্য-বস্ত নিয়ে পরষ্পরে, 
প্রতিযোগিতা । কিন্তু সাপত্যুভাব একেবারে পরিহৃত হয়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোগী তীদের ভজনীয় বস্তুকে 
নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য ক'রেছেন। অনৃঢা, পরোটা! প্রভৃতি গোগীগণ আর্ধযপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে রুষপাদ- 
পদ্বে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটা'র মাধর্য্য কিরূপ, তা 
মুক্তাবস্থায় বুঝতে পার! যায়। কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কার প্রতি ত জানা দরকার । গোগী বা যুথেশ্বরী 
হওয়ার অভিমান ক্র চেষ্টা) কিন্ত রাধিকার পালযকিন্বরী অভিমানই বড় কথা | ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হানে 


কুগুতীরে নিত্যন্থান আছে জান্তে পারি। প্রচৈতন্তদেব যে সকল কথা বলেছেন, সেট ও স্থলে জান্তে পারি। 
অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল করে প্রবেশের পরের কথা] । 





অনেকেই ভাগবতে রাধিকাঁর নামের অন্থসদ্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ 
রাধার নীম নাই ) তাঁর থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। « 


ক'রেছি, ভাগবত পড়া হঃয়ে গেছে”_-এ রকম দুর্বদ্ধি আসে। 
বোঝা হ'য়ে থাকে, তাহলে তা’পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ত্য 
ওগুলো পড়া হ'য়ে গেলে- ‘বাজি মেরে দিয়েছি’ বিচার হলে 
আস্বান্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন বর] ভাল। 
একেবারে খেতে বিশ্বাদ হয়, এ ক'রে 
অতিরিক্ত বা কম হ’লে শুনা যায় না, Rang 
যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ কর! দরকার। 
চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥? 
ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎ 
এইটিই বিচারণপরতা। তণতে লক্ষ্য করি, 
ভগবান্‌ ও তদম্থগত ভক্তকে বুঝায়। 


ভ্ৰমে প’ড়বেন ন! যে, ভাগবতে 
যদি ওর নামটা পাই, তা'হলে সব অধিকার লাভ 
যদি “অনয়ারাধিতে। নৃমং” বা রাঁসম্থলীর তাৎপর্য 
[গের বস্তু হ'য়ে ষাবে। য’ খাই, ত!’ নির্গত হ'য়ে যায়, 
কষ্ণনিত্যান্সীলন খতম হয়ে যাবে। তা? অপেক্ষা 

যেমন ও৪০০১৪৮i॥ আল্কাতরার মত জিনিষ, খুব বেশী মিষ্ট, 
ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার, Sound এর Vibration 
ও অমুদাঁরে অবণের স্থবিধ! হয়) অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, 
'যাবতা স্তাৎ স্বনিৰ্বাহঃ স্বীকূৰ্খ্যাত্তাব্র্থবিৎ। আঁধিক্যে ন্যনতায়া 


পূর্বে সংএবণ 3 ৬) পর বিচারণপরত। সর্বক্ষণ । স্থতিপথে থাকুক 
ভাঁগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন-_ভক্তির প্রধান সাধন ; ভাগবত বলতে 
“ক্ষ ভাগবত বড় ভীগবতশান্্। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ৷ 


0০০০০... 


শ্রীল প্রভৃপাদের অভিয়ের-তত্ববিচার ই 


শবব্র্গ গরন্থাকা রে শ্রীমদ্ভাগবত ; আর তিনি যখন ভক্তের আচরসে__কীত্»মনৌবাক্যে সর্ধতৌভাবে চেষ্টার মধ্যে 
আঁমেন, তখন তর পৃঙ্গা করেন যা'রা, তী’র| ভক্ত-ভাগবত। স্থত্রাং আমাদের বিচার--শব্দব্রহ্ষের উপাসনাই 
ভাগবতের কীর্ভন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবন্স্ত ; তী’তে ভগবদবতীরসমূহের লীলাতারতমো কৃষ্ণলীলাই হুষ্ঠুভীবে 
কীত্তিত হায়েছে। স্থতরাং ভাগবতের অজ্বিদেবা প্রয়োজন। আর্চাবিগরছে রণ প্রমন্তাগবত-মর্ক উদ্বিত। 
এই কুর্ধোর উপাসনা হওয়া! দরকার । কষ্ণলীলা-কীৰ্তন-মুখেই ভাগবত-নয্োর পৃজামজ্বি.সেবা। পাচটি 
অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্তন॥ নাম-রূপ- গণ-পরিকর-লীলা-কীর্তন ভাগবতে স্বভাবে বধিত হয়েছে । আমাদের 
সেই ভাগবতের বর্ণনটাই আদরের বিষয় হ'ক। কিন্তু এর অধিকারী কে? বত ছিল নাড়ীবুনে সব হ'ল 
কীর্ঘনে । কান্ডে ভেলে গড়া’ল করতাঁল”_-যদ্টি নকলে মিলে এইরূপ হই ভাতে স্বনিধা হ’বে ন; অধিকার লাভ 
করে ভাগবত অধ্যয়ন ক’রতে হ’বে। তা” না হ’লে বিচার হ'বে--ভীগবত থেকে কেবলাদ্বৈহবাদ বের ক'রে নেওয়। 
যাক, ত!’ হ’লে ভের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'র্তে পারা যাবে! ভাগব্-বিচারসৌঠৰ বিকৃত কা'রুতে পারলেই 
স্তবিধা ! আবার প্রারুতসহঙ্জিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির স্থবিধা খৌজে। তজ্জগ্ত ভাগবত বলেন-তী'র 
পাঠক সাধু, নিৰ্্মংসর । এতে পরমধ্শ্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্মের কথা নাই। সাধুগণের _মতসরতাহীন 
মহাঁপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাঁগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিা-লোলুপ জীবের 
জন্য প্রস্তুত কর! খাছ নন। কৈবলাট্ছৈতবাদিগণ বলেন_“ভাঁগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাঁদ দিয়ে বেদান্ত 
উপনিষদ পড়া যাক্‌। কারণ ভীগবতএ্রবণকারীতে বাভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তাঁ'কে নরকে নিয়ে যাবে ।” কিন্তু যারা 
ভাগবতকে স্বণ। করে, তাঁরাই অদাধু ও মস । তা’হলে অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই 
হ’ক এতে যাঁদের বিরাগ, সেই ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায় এরূপ বিচার ক’র্তে গিয়া অসৎ পাঁপিষ্ঠের অন্যতম হ'য়ে 
সাঁংদীরিক ভোঁগহেতু নরক প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজভোগবিরোধী জেনে 
মঙ্গলের পথ থেক্ষে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্শ্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরত! প্রবল ক'রে বাইরে ধর্শ্মের ভাব 
দেখালে তাদের স্থান কোথায় ? 

ভাঁগবতে কৈতবহীন পরমধস্মের কথা কিক হয়েছে । বাস্তববস্তকে জানাই সেই পরমধর্শ, তাহা শিবদ-- 
মজলপ্রদ, তাদ্বারা ত্রিতাপ উন্ম,লিত হ'বে_ত্রিতাপের মূল উত্পাটিত হ'বে, আর বাড়তে পার্বে না, একেবারে 
নাঁমগন্ধ থাকবে না। কিন্ত ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্িতাপ ঘুরে ঘুরে আস্বে। ধৰ্ম্মার্থকামচিস্তায়_ভোগ, 
সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি' আর মোক্ষ-_সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর 
চিন্তীআত, তাঁতে মুক্তির সম্ভাবনা! নাই। ভেদবহিত ব্রঙ্গবাদে কোন প্রতীতি নাই, উহ! অমূলক কথা। স্বপ্নে 
বরং তাঁৎকালিক প্রতীতিও আছে কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাঁৎকাঁলিক সত্যতাও নাই । সেটা বাইরের 
আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টভাঁষা বলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চন! ক'ব মত্সর অসাধুব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হ'তে জাত। কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটা একত্রিত হ’লে মংস্রতা বা পরপ্রীকাতরতা আনে । পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর 
ঘীস্তে অবস্থিত থাকলে ম২সর হা উৎপন্ন হত । এগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা 
থেকে মোক্ষ হ’লে তারা ভাগবত শুন্তে পাঁবে। 

কৈতব শব্দে ছলমা ৷ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম সাধারণ ব্যাখা, আর মোক্ষ বলে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটত! 
বৃতৃক্ষায় “ফেল কড়ি মাখ তেল__এটা বেশ ধর। পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম, সৌরাষণি যন্ঞদ্বার] যজ্ঞেশ্বরের 
আঁরাধন! ক'রে পশুমাংস খাবে। থাবে খাক, এখানে ঈশ্বরের অস্তরালে কাৰ্য্য নিদ্ধ করার দরকার কি? এ 
তিনটাতেই যে ছলনা তা’ নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা__তা'তে হ'বে কি, কষ্ণলীল! বন্ধ হ'বে। উহাতে রুদ্রের 
দ্বারা বিষ্ণুর সংহাঁর-প্রবৃত্তি। কিন্ত বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব । যেমন বৃকাহ্থর-“যা’র মাথায় হাত 


মৃ ভজন সন্দর্ত 


দেবে সেই ভন্ম হ'য়ে যাবে__রূঘের কাছ থেকে এই বর পেয়ে রুলের মাথায় রা দিয়ে রদকে চি bs চায় 
কিন্তু বিষ্ণু তা’কে রক্ষা ক’রুলেন-_এট। আত্মবঞ্চন।। তাত থেকে পরিত্রাণ নি রিকায | মহ, i 
ছেড়ে গেলে আনন্দে খাঁকৃব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। শন? মনো ফল লাভ হহাই। 
মুক্তিতে শাস্তি ইনিই পাবেন আর ভগবান্‌ বাদ যাবেন। এমন ক'রে মিত্যমেণয ভগবান বাদ দেওয়া অসমত । 
ইহার তলা কপটত| আর নাই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি স্তবিধা ক'রে নেব, ভগবান্‌ ধ্বংস হয়ে 
বাবেম। নিহিশেষ ত্র হ'য়ে যাব, শোক মোহ থাকবে না। কাজট| হাসিল করার পহই ভগবান, ১ 
স্থবিধ! হ’লে ভগবানের দরকার নাই। ভোগবৃদ্ধির জন্য ভগবানের স্। ত্যাগ হ'লে গুছে ফেলবে। এই ত্যাগের 
অকর্শণ্যত। প্রীট5তন্যদেব ও অন্যান্য আচাধ্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যাদের প্রয়াণ তার অভক্ত। 
ভাগবত-এবণ তদের ভাল লাগে না, পরম ধশ্মের কথা ছাড়। অন্ত কথা ভাল লাগে। আাধুনয নিত্যত্ব বিচার । 
তা’র। গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বসকে জান্তে হ'বে। ট্ুববর্গেগ চেষ্টাই শেষ কথা_- 
মনে কর! রূপ রবি যুতকাঁল আছে, ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম হতে অবসর হবে না। 

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাঁতা। বাস্তব অস্ত ব্রজেন্্নন্মন রাধাকাস্ত আর বাঁদবাকী সব 





অবান্তবমিখ প্রতীতিতে ভরা | রাধাগোবিন্দ, রাঁধা-মদনমোহন, রাঁধা-গোপীনাখের থেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব 
মিশু বন্তজ্ঞান, ঘুমের ঘোরে মম্পত্তিলাভের গ্ভায়। ঘুম ভাবলে বাস্তব বস্তু জান্বে। কে জান্বে?_ ভক্ত 
নির্শসর যীরা। পরমধন্মজান্লে ফপকামনা থাকবে না। আমি ফল পাব, ক্ষণ বঞ্চিত হু'বেন--এটা ভোগী 
মাহুষমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা। হ'তে জাত। কৃ্চদেবাবঞ্চিত হয়ে অপ্রয়োজনীয্র বস্তু ( Rubbish ) 
মাথায় ক'রছি। বাস্তব বস্তবিজ্ঞান লাভ হ'লে--০9৬৩ মঙ্গল পেলে 95০97041 অম্ল “হেলোদ্ধলিত- 
তঠিত থাকা আবশ্তক। 
তাতে তাদের স্বার্থ কি? ধঙ্সেণ গমনমুদ্ধ মূ তদবিপরীতং ভবতাধন্মেণ।” কিন্তু তাত পরম মঙ্গল হ’বে না। 
কর্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চাদমঙ্গলমূ ” আমি কর্মের কর্তা, কর্ম কারে লাভৰ ন্‌ হ’ব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত 
ক'র্ব। পরমেশ্বর না পাক, শত্রু না পাক, ভাইয়েদেরও দিব না, এই সমস্ত দুর্ব দ্ধি ভোগিদন্রদায়ে আছে। তারা 
মনে করে-_-ভোগের ব্যাঘাত হ’লে অস্থবিধা হ’বে। | 

বেগ্য ম্িং-শজ্যধিষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোাগুনন্বয় বালগোঁপাল 
তিনি পরমতব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার । বস্তর বিশেষণ বাস্তব বস্তু থাকে যাহা। 
থাক।-ধশ্ম যুক্ত হ'য়ে থাকে যাহা, তাহাই বাস্তব । তাহা কাল্পনিক ব্ৰহ্ম বা পরযাত্মার অসম্যক্‌ বা আংশিক ধারণা 
মাত্রনহে। অবিচিন্তযশক্তিমান্‌ নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদ 
দশম পড়লে, খাস্তববস্ত অনিদ্দিষ্ট থাকবে না, Abstract 
আপেক্ষিক ধর্ম ( Relativi৫y ) বাব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট । 

অগতের এক হত্তর সন্গে অপ বস্তুর পার্থক্যনিরূপণে সাম্য ও ? 
নেওয়া ধর্ম নাই । যে জিনিষটা থাকে না, তাঁর সঙ্গ মূল বস্তুর কি সধন্ধ ? তার অন্বয়ক্রয়ে সৌদাদৃশধ আছে। 
কিন্তু তাহা তদ্ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন ‘নারায়ণ? উপনিষদ “ডে অশ্বদারায়ণ, দ 
গেলে সর্বনাশ হ'বে। উষ্টা বুঝল রাম। তাহা পন্মানীতি ‘তে 
মনে করা যেতে পারে । কিন্ত সে ভুল দেখাচ্ছে বাহদর্শনে 

এমন্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ৰ 
ক’রেছেন। অন্ত শাস্বের প্রয়োজন ন 


বা কিশোর গোপাঁলকে পাঁওয়া দরকার। 


বহুদূরে গড়ে থাকবে। ভাগবত পড় হ’লে 
থাকৃদে না। উহ স্বতঃসর্তৃত্ধর্মাবিশিষ্ট । নিত্য 


বযমোর বিচার ! কিন্ত মূল বস্তুতে মেপে 


গ্রনানায়* প্রভৃতি বিচার করতে 
জোবারিযুদাও বুঝতে না দেরে উন্দ্রজালিকের সম্পাদন 
নও ( Seeming Sight ) ; লোকে প্রথম্মুখে ভুল দেখছে। 
'য বলেছেন। ব্যাসদের উহা শিষ্য পারম্পধ্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা 
1ই। এতেই সর্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ’লে আর পলাঁতে পারবেন না। 


ইল প্রভৃসাঁদের অভিধেয়তত্ব-বিচার ৭১ 







মছাগ্রভুর কণ! ‘সনের জদষ মত, মোর মন বুন্দাবম’--বিয্য়টী বুঝতে পার। 


রাত হৃদয়ে প্রকাশিত 


হায়েডিল । তখন তাঁপত্রয়ের উদয় হয় নাই--ব্রহ্ধাণ্ড হই 


য় নাই । ভগণামন্‌ নয় যেটা, তাতে আমাদের দব্কাঁব মাই | ভাক্ুপ্ু মন্দে মিতা কারন যাঁরা কষ্চকখ|। বলেন, 
তাঁদের সেনা | নিবোদী কথা অন্যমনস্ক হ'ব । ভক্তের মঙ্গই বাঞ্চনীয় । শভক্ত ছুঃসঙ্গজানে ত্যাগ ক'রব! 
তাঁদের আাঁকমণও ক’র্ব না, তাদের কোন কথায়ও থাকব না! 

শ্ুশীযুভিং 'িতিভি) ব’লে ছুটি শব্দ আছে, যাঁর! খুব মুনিগণ এ সে! করেন ( অবণ-কীত্বনীত্মক সেব।)। 





লাক্ষার পিগ ! বলক 


গয়! বালক জন্বা গহণ করে ক্রমশঃ বড় হয়ে সমাবাত্র'ন করে পুতে 
বিলন্থ । সেকস কথা ময়। সত্য মধ্থাই ভগবজজ্ঞান ও সেবাধিকার কোন 





অভজ্দেয়বিয়য় বণিত 


আছে । অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জয়া যা’রা 










ব্যস্ত অথবা ভাগমুখে মারাবাঁদ গ্রহণে ব এট দই প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ কারে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈন্সিত 
ন এলং আগতে আর্ধাশাকা অন্মমরণ কারে যে প্রহার বিষ্যবস্ত 
এবং নিজেও বমাস্বাচন করেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি) 
লভা হয় বাঁধীমকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা-লাঁভ ঘটে, 
মাক্সিকভাঁবে ত্রিতাঁপের উন্ম.লন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, 
=তপস্তাবে নির্ম্মংসর 'ও সাধুগণের যে পরমধর্মানুশলন, মেই 
আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্‌ থাকার যে 
তকগুলি বৃত্তি-চালিত হয়ে বিপথগামী হচ্ছি বা উদ্দেশ্যভষ্ট হয়ে 
যত্ব ক’র ছি ; তাতে কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আমে। কৰ্শ্ম- 
বং পাথিববিচারের মধ্যে সাঁবদ্ধ থাকা হয়, তাহাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে নম্পন্ন হয় 
দখি যে, জংসের মায় অন্থুর রুষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য উহক্গতে যত্তুবিশিষ্ট, রুষঃ তাকে বধ 
করলেন, তখন আমরা + ,_ “গ্রকটলীলাঁয় যেরূপ অন্থরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, 
ওর শরণ গ্রহণ করলে কৌন সময় হয়ত অন্থর প্রবল হয়ে ব্যাঘাত ক'রে বসবে; 
নহেন। “তাতে বিচার এই-__এখানে দেবতার মুটি অচ্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি-_ 
বের সমর্থন করেন না, আমর! ষে ভাব প্রকাশ করি, তা” সমর্থন ক*রতে পারেন না 3 
তাই বলি--এরকম অর্চাকে দেবতা স্বীকার করা গয়োজনীর নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চা স্থাপন করি এই সব 
জব্যাদি দিয়ে; এতে যে চেতনধর্দ আছে, এটি বুঝতে পাঁরি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক 
পৃতনাদি অন্থরগণের চেতনধর্্ম থাকৃলে সবসময় ত’ কুষ্ণের অঙ্থৃবিধা ঘটাবে । কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে 
ভগবান, সেখানে মায়িক বিক্রম বাঁ মায়ার এধিষ্ঠান নাই) যেখানে মারা, সেখানে ভগবগ্প্রতীতির অভাঁব-_ 
“্ৰতেহৰ্থং যৎ প্রতীয়েত সাত্মন” ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান । মায়িকরাজ্যমধ্যে থাকা-কালে 
ভগবন্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দৰ্শন স্ুহুল্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা” 
মায়ায় থাকা বুদ্ধিকাঁলে গোচরীভূত হচ্ছে না॥ সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না। &. ূ 
এখানে যেমন অর্্াবিগ্রহে চেতনধর্ম্ নাই বলে বিচার বাঁ দেখানে কংসাদির চেতন্ধর্খম থাকলেও বিপ্লব 
উপস্থিত ক’রবে, চিন্রাঞ্যে অবরত! প্রবেশ ক’রবে, এরূগ আশঙ্কা হয়, তাঁতে ব’ল্‌ছেন, নিত্য অপ্রকট-লীলায় অভিমন্থ্য 
প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারাীর অধিষ্ঠান নাই । এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে 


এ 


নিজ-সেবায় বিচার নিন্দে জাঁনাবার জন 
আস্বাদন করা আবশ্যক, তার 


কি উপায় অবলম্বন ক’রলে সেই 








9 
রি] 





A 


কৃষ্ণের অস্থৃবিধা হ 















ৰ রড 
টহ্‌ ভজন সন্দ 


সেই প্রকার কংসাদি পুত্তলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্শ নাই। শ্রীল শ্রীজজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিমন্দর্ে 
[! ং 2 রর Ce Elf 

বলেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অন্তুর-ধর্ম্মাবলধ্া রুষ্বিরোধী মলির ! 
ইহজগতে যেমন আমর! অর্চচাতে অচিৎ-মিশর-দৃষ্টিতে (চেতনধৰ্ম্ম দেখতে গাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে সে- 
কিন্ত ভগবাঁনের গ্রীতিসম্পাদক পাচ প্রকার ভূত্য সেখানে 


অস্তিত্বে অচেনতামাত্র আঁছে। 
ঢগতে 
অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে গাওয়া যায় না। ৃ 
পূর্ণচেতনীবন্থায় আছেন। এখানে পাঁচ প্রকার মিশ্র-চেতনধর্মম বিশিষ্ট ব্যক্তি বন বাদ দিয়ে অবস্থান ক’রছে। 
সেখানে শুধু ভগবান্‌ ও তদাপ্রিত ব্যাপার। এখানে অমুপাদেয়তা, সেখানে ডপাদেয়ত।। অবিশিশ্র-চেতনগাজ্যে 
ও মিএচেতনরাঁজ্যে পার্থক্য আছে।  মিএ-চেতনরাঁজ্যে চেতনধর্শ থাকলেও শ্বতঃকর্তৃতবধর্ম সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালন ক’রতে পারে। যেমন ইলেক্ট্রিক পাখাতে আর একট। শক্তি না এলে তা’র নড়বার মমতা হয় না। 
শরীরে চেতনধর্শ না এলে সেটা! খোসা মাত্র । এখানে অচেতমের ভিতরে চেতনের বিকাশ--চিদচিন্মিঙ্রভাব। 
এখানকার অচিৎ স্ুল-সুন্মভাব সেবাবৈমুখ্য-বশতঃ পরব্যোমে যেতে গারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতমধর্শ্ম 
এখানে আস্তে গারে না। আম্তে হ'লে জড়ের আকারবিশিষ্ট দব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ ক'রে হুন্ম উপাধি কল্পনা 
ক'রে থাকে। যেমন দয়া বলে যে শব্দটী, তাঁ'তে আমরা আলোচনা ক’রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন 
গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়াবন্তটর মৃষ্তি না থাকলেও চিত্তে উদ্দিত ভাবের দ্বার! জান্তে পাচ্ছি। বহিজ্জগতের 
সংগৃহীত ভাঁব স্থায়ী নয়, পরিবর্তিত বা বিকৃত হয় ) সেখানে পরিবত্ত নশীলত। নাই, নিত্যধর্্ম বিরাজমান । নিত্য- 
বস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পর্তি-_-সব চেতনময়, তাতে অচেতনতা-__অবরতা৷ বা অসন্পূর্ণতা নাই । এখানে পূর্বাপর 
স্মৃতির উদয় নাই, বত মানটাই কেবল জাঁনি--বর্তমাঁন নিয়েই বিচার ক’রতে পাঁরি। সেখানে সব জিনিষ নিত্য- 
কাল আছে) জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, 
শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ 
নয়। সমগ্র জিমিষের পূর্ণসমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই । আর অভাব ব'লে যা আছে, তাঁ’তে পূর্ণতার 
আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে। ওখানকার বাঁস্তব-বিচিত্রতা এবং এখাঁনকাঁর বিচিত্রতাঁর 
সৌসাদৃশ্য থাকলেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা-ধর্শা, ক্লেশ, অসমপূর্ণতা। সেদেশে নিয়ে যেতে হবে না। 
বিচিত্রতাপুর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূ্ণমাত্রায় আছে। এতদেশে সাহিত্যে, অলঙ্কারশান্তরে যে রসের আলোচনা, 
পঞ্চমুখ্যরম ও সগ্ুগৌরম এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা? নয় ; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা। আছে, অজ্ঞান 
প্রবেশ করতে পারে না, একের সাহায্যে অন্তের কিছু ক’রতে হয় না। ইতর ব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা 
অপ্রাধিত ( দুঃখ কষ্টাদি) ব্যাপারগুলির দুঃমঙ্ পরিত্যাগ ক’রে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পুর্ণতা, ও গরমচমৎ- 
কারিতা আছে, কিন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না-_যেমন মেঘাবৃত জ্যোতিক্ষষণ্ডলী। আবরণকাঁপী আবৃতবস্তর 

সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমর! আঁবরণকা।রীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখতে পাই না। 
নী ৮ প্রভু হ'বার যত্ব হ'লে গুণজাঁত জগতে বাস হয়। রজঃসত্বাদি- 
গিয়ে মিঞ্জগুণবিচারে রি উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণনা ক’রতে 
ক্তকে এরই পধ্যায়তুক্ত করি। কিন্তু নির্শ্মংসর ও সাধুগণ 
ই লছ 
পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হ’বে হী তি ২৮ বা নি হ্যা 
রে বাজার ভা SAE তি টা মুখকে একচেটে ক'রে নেব, এজন্ত “আপন নাক রঃ 
ভি পি এত ভি তত আমি কারীর 
, ভৃতি বিচার প্রণালী হ'তে অবসর গ্রহণ কর! কর্তব্য। কামুক, ক্রোধী, 
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- 


বার যোগ্যতা এখানে আছে। এ গুলোর সমষ্টি একীভূত হ'লে মংমরত। আঁসে। যি 
এ গুলোর ঘেবা না করি, তা" হ’লে মংসরতা থাকবে ন1। কিন্তু বর্তমানে বড়ই প্রয়োজজন হয়েছে, কামাদি রিপুকে 
প্রভু সাজিয়ে তা’দের চাকরী করা ; ভগবানের সেবা করব না। তী'র সেবা ক'রূলে এদের সেবা কর! হয় না। যারা 
ভগবানের সেবা না করে, তারা রিগুষট্‌কের দান । মৎসরদের ইতর বন্দ যেসকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তা'তে 
বাস্তববস্তুর আঅভিজ্ঞান পাওয়া যায় না| ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বপ্তপ্রতিম “পদার্থ” আমাকে 
ভোগা দেয়, বিপথগামী করে। নির্মাত্মর ও মাধুদের পরনধর্শ্ম নিতা বর্তমাম, চেতন শ্যুক্ত তী'রা নিতোর প্রতি 
দেবাচেষ্টাৰিশি? র জন্য চেষ্টা কিন্তু কম্মের ফলমকল অনিত্য, যেমন--কপু'র বা শিরিটজাতীয় 
1 যা, তদ্রপ কর্শ্মাচ্জ্িত দ্রব্য ক্য়প্রাথ্থ হয়--ধ্বংম্‌ হয়। এদেশের স্বভাবই এই । অনিত্য, 
[ম্‌ ₹ মামাদের আগ্রহ ৷ ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ-চেষ্টা, তা, ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে 
যায়, মংগ্রহকাধ্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাঁও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার । যা'রা নিত্যত্বের আলোচন! করেন, 
তাদের রিগুষট কের ভৃত্যত্ব কর! বত্তব্য নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন ক'রে অন্য অবস্থায় নীত 
"বস্তুর সংগ্রহের জন্য যা’দের উৎকট পিগামা-নিত্যানিত্যবিবেক যাদের 
তস্রতা-ধর্শ্মে অবস্থিত হয়ে অয়োর ক্ষতি করতে ব্যন্ত। নির্শ্বংমর 
নৈক্ষলা উত্পাদন করবে, মৃত্যুই যার শেষ বরণীয়, তা'তে ব্যস্ত 
বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্দশীর চেষ্টা নাই । যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান 
ক’র্তে পারবো না) নিজের বা নিজ্দলের কএকটা লোকের উন্জিয়তর্পণের অন্য সেই সকল আনিত্যের 
সেবা কেন ক চি বিবেক বলে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমীন্‌ লোকমাত্রেরই সেট। চিন্তনীয় 
হওয়া দরকার । 

এ জগতের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ-চেতনের যে জ্ঞান, সেট! 
সেই দেশ থেকে আনে; এদেশে তা’ দুল্পাপ্য। জ্ঞানন্বভাবনির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ ধাশ্মিক 
সপ্পরদ্ধায়ের বিচার শু নয়। এজগতের ইক্জরিয়জনিত জ্ঞান সাঁফল্যমণ্ডিত হয় না) কিন্তু নির্মৎসর 'সাধুদের 
জাঁন এরকম জিনিষ নয়। সসীমধস্ধের জ্ঞানসংগ্রহ চেষ্টা-নৈক্ষল্য আনে । বিবেক হ’লে সন্ধিনী-সন্বিদ-হলাদিনীশক্তি- 
মদ্বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান দাভ হয়। সৃবৈষণায় ব্যন্ত থাকলে ত্রিতাঁপ উন্মলিত হয় ন! ; তা’তে সন্ধিনী বিপর্যান্ত 
হয়। জড়ানন্দে মত্ত হ'লে হলাদিনী মানাপ্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হয়। ছুঃখইএদেশের Normal condition. 
এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাঁবপূরণের চেষ্টাকেই আমরা সখ বলি। সভ্যতা-চালিত বুদ্ধিতে নিজের 
স্খচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বন্তমীন। বর্ত্তমান সভ্য তা-দম্বন্ধে সে বিচার, তাতে বুঝতে পারা যায় যে, বর্ধরজাতি 
নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর ) মানবের সৌখ্য-সম্পাদানই এই সভ্যতার উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে ষে বর্বরতা, 
সেটা পরনীকাঁতরতায় লক্ষ্য করি! আমার ০৯ টা orthodoxy, অন্যের hetero-০5y , তা'তে শ্তিত্রয়ের 
ধারণার অভাব-হেতু অস্থবিধা আছে ! ওটা! থেকে ছুটী পাওয়া দরকার । 

পরমেশ্বর বাস্তববস্ত, তিনি বিশ্বের পদার্থ নন । যেমন আকাশ, এর specific 1651899609- ধারণাযোগ্য 
ব্যাপার নাই। এইটুকু মাত্র ধারণ! হ'তে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ ক'রতে পারে। কিন্তু এট! ন্যুনাধিক 
খণ্ডিত ঘটাকাশ্রের ধারণ) সম্পূর্ণ ভুতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিন এর আয়তনের ধারণা হ'য়ে থাকে, 
চার এর আয়তন infinity or impersonal Dhase ব'লে ছেড়ে দিই । মৃলবস্ত পরমেশ্বরই বাস্তববেস্ত। 
মৎসর হ'লে 99৩০19] scholastic training হ'তে থাকে-_রুচির অনুকূলে কামক্রোধের দাশ্তই হ'য়ে যায়। 

বেস্ধ_যা’কে জানা উচিত, সেটি বাস্তববস্ত হওয়া চাই__যাকে জানা হ’বে, তী’র প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা 


ভজন--১০ 


লোভী, মূঢ় ব! প্ৰমত্ত হ 











ছ’ব--এটাঁও চাঞ্চল্য ম 
হয় নি, ভারা উল নিজে 


না হ’লে গরধর্শের * 





থা কাণে আসে ৪ 


থাঁক। বুদ্ধিমানের কাধ্য নয়! 








ie ভজন সন 


টাই এবং তা? জড়ের স্থল সমাহত কক্মপদার্থ মাত্র নয়, ১১০1৩/৩ ব’ল্লে বা'কে বুঝায় সেই বসন্ত । শীখাবিশিষ্ট হ’লে 
বহ্হির্জগতের Relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্জিয়জঙ্ঞান দিয়ে সংগ্রহ কর। জিনিযকে ঈশ্বর সাজান’ হয়। 
এট! বিরুদ্ধ জিনিষ । মঙ্গলগ্রদ বাস্তববস্ত-বিজ্ঞানে হেয়তা নাই। এজন্য ‘শিব’ বলেছেন, য’তে কামকোধাদির 
কোন হেয়ত্ব নাই অথচ এসকল বস্ত ত’তে পূর্ণরগে বত মীন। 'তেজীয়পাং ন দৌষায় বহে: সর্বতূজো যথা) 
সেটাকে অগস্বার্থ-বিজম্তিত স্থানীয় দৌ দুষ্ট ব্যাপার মনে বরা উচিত নয়। দ্বণ্য জুণ্ডন্মা-রতির বিষয় তাতে 
নাই ব’ল্‌লে অপূর্ণকে ঈশ্বর ব’লে খাড়া করা হয়। তাকে 1৫5৮০৫৭ করা-তী”র হাত প! বেঁধে ফেলা, চোখ 
গালা, নাক কাঁটা, কাঁণ বধির করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবন্ধর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ । ঈশ্বরকে চিরবিদায় 
দিয়ে অন্তবশ্থতে ভোগবুদ্ধি ঘতকাঁল বত্তম্নান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু জানা যায় না। তিনি আমাদের খানা- 
বাড়ীয় রাইয়ত, বাগানের মালা, চাকর, খাজাধী বা ইন্দিয়তর্পণের সুখবিধানকারী নন। পরছিদর ুসন্ধানকারী বা 
পরপ্রশংসাকার্্যে ব্যস্ত ব্যক্তির বিচার হ'তে উত্তীর্ণ হতে হ’বে-_মানৰ-বিচারকে প্রসারিত ক’রতে হ’বে। 
সাধু ও নির্মাৎসরগণের পরমধর্ম্ম ভাগবতে বেগ্ত। তী'রা ইন্জিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মাঁনবহিতাথি-খ্রেণী 
মন্ুয্জাঁতির ইন্জিয়তর্পণের বিচার নিয়ে আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার । যেমন শ্বেতাথর দিগাঁঘরের 
বিচারে দেখতে পাঁওয়! যাঁয়-প্রাণিমীত্রেরই উপকার কর! দরকার) কিন্ত দেহ-মনের উপকার নয়। সফলের 
স্থখোৎংগপাঁদন ক’রলে ভগবান্‌ নারাজ হ’বেন ন|। তবে ‘গরু মেরে জুতো দান’ এর নামে ষে পরোগকারঃ সেটার মধ্যে 
মংসরতাঁই বর্তমান। উহা গোবধ ছাড়ী আর কিছুই নয়। একজনের উপকাঁর ক’রতে গেলে আর একজনের 
হিংসা হয়। কাঁরা উপকার ক'রতে পারে? যাঁরা অপকার করবে মা, সেই নির্শ্মৎসরগণ। কিন্ত 
আজকালের লোকের উপকার ক'রলে তাঁর প্রতিদানে অপকাঁর করাই তাঁদের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলতেন, “আমি ত’ তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকাঁর করলে ?” বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তির মধ্যে ষে চিন্তাপ্রোত-_ পরের উপকার করা, সেটা ছুধকল! দিয়ে সাপ পোষ।। ঈশসেবাঁবজ্জিত গ্রাণিমাত্রেই 
বিশ্বামঘাতক | 
. বাস্তবসত্যের সেবামুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে বাঁজেকাঁজে দিন কাটান? বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অস্থায়ী বা 
অসতে ত’ 9০515%6 720 আছেই ) কিন্তু সংকর্শ্ের নামে যে পাঁপকার্য্য, তাতে কতকগুলি লোকের Relief 
হ’লেও পাপ কতটা হ’ল, সেটার বিচার হ’লে দেখা যাঁবে, পাপের দিকটাই তৌলদণ্ডে বেশী ওঠে । সন্ধীর্ণ ধারণায় 
চালিত হায়ে শ্রেশীবিশেষের উপকার ক’রতে গেলে কী'রও সর্বনাশ, কা’রও পৌষমাস-_এটাকে দৌযযুক্ত পরাধিতা 
বলে। এর অমম্পুর্ণত| অনেক সময় ধর! যায় না) কিন্ত ভাগবতের পরমসত্য কথা য'া’র! শুনেছেন, তাঁ?রা চোখে 
আঙুল দিয়ে এর e৫০6 ধরিয়ে দিতে পাঁরেন। 
ড় সেবা বারা করেন, তা’'দের সেবা ক'রতে হ'বে__ভী'দের সংশ্রবেই থাঁকৃতে হ'বে। একতা" 
ধা হ'য়ে এই সর্ববজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অঙ্থুরক্ত না 
হ’লে অপরের বিদ্বষকে প্রেমা বিচার কর! হয়। 
মী Se ই টড ন্গড়া ঈশ্বর তৈরী করলাম বা (স্থুল ) মতবাদ কি ক'রে 
: , সত্য সত্য পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা 
বশ্য। বশ ধা'র সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর বাধ্যতা স্বীকার করলে সেই জিনিষের সেবায়ই_ 
Particular engagement এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ পড়ে যায়। এই সীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? 
কয়েকদিন পরেই মরতে হবে। পুর্ণের সেবার সম্পূর্ণ হাতি থাকা দরকাঁর। পূর্ণ কি বস্ত, তী'র জ্ঞান হওয়া 
দরকার । হলাদিনী-সদ্ধিনী সংবিৎ-সংযুক্ত পূর্ণবস্তর নিকট কি ক'রে গৌছুতে পারি, ২৪ ঘণ্টা কি ফ'রে তী'র সেবা 
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চিত্ত৷ করা দরকার । যেকাল পর্যাস্ত অন্তমনস্ক বাঁ উদ্দাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুত্রতা, 
সংক্ধীর্ণতা, হিংসা, পরতোহ আমাদের আক্রমণ ক'রে রাখে। যতহছিন না অখিলরসামৃতমৃ্ির আস্বাদক-আস্বা্ভভাব- 
বিশিষ্ট না হ'তে পারি, ততদিন অন্তত্র চালিত হয়ে অস্তুব্ধা ভোগ ক’রব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈষুখ্য 
লাভ ক'রে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান’ কথায় ব্যস্ত থাকি । কিন্তু ভাগবত শ্রবণ করলে ঈশ্বর সগ্ঘঃ সহঃ হৃদয়ে 


করতে পারি, এজন্য 








“অপাস্তবহম” নামে চি 





ইনিই বেদ নার ক RE লন। পন হাঃ ইনি মীরদের নিকট 
থেকে পেয়েছিলেন । এ সকল কথ! জগতে প্রচার হয়া কর্তবা। আমরা মচুযোর কল্পনারাঁজোর ঈশ্বরের কথা 
বলছি না। তী'কে ব্ৰহ্ম, পরমাস্মা, স্্িকর্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিংঘ্ব! দয়ার মূর্তি, 
দয়াময় প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ ক'রলে সঙ্ীর্ঘতা থাকবে, পুর্ণবস্বর আলোচনা হবে না। অনর্থমুক্ত না হওয়। পর্য্যস্ত 
এ জিনিষের উপলব্ধি হয় না । অনর্থে থাকলে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য ব'লে বিচার হয়। প্রকৃত 
প্রস্তাবে অনর্থ নিবৃত্ত হ’লেই ভগ্বদস্থশীলন আরম্ভ হয়। নিশ্মিত সৌধ থাকলে তাঁর পরিবর্তন বা নূতন ক'রে গঠনাদি 
করতে হঃবে। উল স্বায় এটি হজম হৃ'বেনা। জনমত-সংগ্রহে বিবাদমান ব্যাপারে অনেক সঙ্গ্যামীতে গাঁজন 
নষ্ট হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমব্যক্তির মধো 26০০:৪০৮ দৌষাবহ। ব্হুজন্মত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে করলে 
একের প্রস্ত'ব অন্যের দ্বার প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাঁজো Autocrat 10৩3096 একমাত্র পরমেশ্বর । এগুলি 
[কে ৪281৩ না বলে খজুরেখা বলা হয়। ভগবদ্বস্ততে কোণজভাব আছে, কিন্ত 
কোণসমূহ খজুত্ব লাভ করলে কোণজ ভাবের দোষ স্পর্শ করে না। 
বান্ডব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্তক্য, তা'হ'লে বাস্তবিক মঙ্গল হবে । man 06 8০৮০০--কর্মবীর হ'লে অপর 
প্রবল কর্ম্মবার-দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হ’বে। জ্ঞানপথের সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (1২1০28]) মনে কর! 
বাঁ ত্রন্ষে বিলীন কর! ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই | ধার জগত, তা'র অস্কুগতা বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য 
বা সাম্যের অভাঁব ততদিন থাকে, যতদিন না আমর! “ব্রদ্মতৃতঃ প্রসন্গাত্ম! ন শোচতি ন। কাজ্তি।. সমঃ সর্কেষু 
ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম ॥”_-এই শ্োকের বিচার বুঝতে পারি। আমাদের পর! ভক্তি লাভ না কর! পর্য্যন্ত 
অক্লান্ত সেবা-কার্ধ্যের বিচার না এলে, পুরুযোভম, উরুক্রম, তরিবিক্রমের সেবা না করলে অভক্তির পথে থাকৃতে 
হবে, কম্মের আরাধ্য ফলীকাজ্কা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিজত্ব-বিনাশ-__বিচার আস্বে। জ্ঞানীর বিচার খষ্টা- 
ভঙ্গে ভূমিশষ্যার স্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মঙ্গয্যমাত্রকেই সাবধান ক'রে দিতে হ'বে। এই রকম অদ্র্- 
দশিতা থাকার মূলা অন্ধকপদ্দক। এথেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তর অন্থশীলন করাই বর্তব্য। 
আত্মার ধৰ্ম্ম ভক্তি । অনাত্মবস্ম__9০16 contradiction বিচারে প্রতিষ্ঠিত | যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে 
সেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে। কিন্তু বাস্তববস্তর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্মার বিচার । 
তারা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করেন না। তী*দের সেব্যবস্তর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই 
সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদীর্ঘগুলিকে ঈশ্বরজ্ঞান ক’রলে অধঃপতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যঙ্খেণীর 
সমত্ববিচার অমঙ্গল আনে । 
যদি পুজ্যবস্তর সেবা গ্রহণ করি, তা হ’লে নরকে যেতে হ'বে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, 
পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী ক’রতে পারি ; কিন্তু অর্চ্য বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিল! মাত্র বুদ্ধি করলে ভুল হয়। 
গুরুকে লঘুজ্ঞান করলে নরকে গমন করতে হ'বে। অবস্তর সঙ্গে বাস্তববস্তর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক 
পদার্থের সহিত তজ্জাতীয়ের সমতা হ’ক্‌, ভাতে ক্ষতি নাই 3 কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান 
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৭৬ ভজন সন্দর্ত 


করার চেষ্টা মূর্ত! মাত্র । বিষুমেবার জগ সারা ব্যস্ত, বিষ্ণুযায়ার প্রভূ হবার জন্য ব্যস্ত মন, তাদের অন্যলোকের 
সঙ্গে সমাম বিচার, প্রভুর সহিত দাঁনকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধোত গাল, বৈফণনের পাঁদৌদক প্রভূৃতিকে অস্- 
জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয় । Chemical LaboratorycS analyse বরে দেখলে মনে হ’বে দুটোই সযান, কিছু 
বস্তুতঃ তা? নয় । একটির ম্বভাঁ এমন যে, জড়জগং ধ্বংস ক'রে কেবল চেতনধৰ্শ্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর 
একটি ঠিক তাঁর বিপরীত । Seeming €620016 এ ঠিক আছে; কিন্তু সেট] ভেতরে নাই । গুড়ের নাঁগরীর 
উপরে খানিক, গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হাড় প্রভৃতি যেতে পারে; সনোশের সঙ্গে ময়রার নাকের পৌটা, ঘা 
থাঁকৃতে পারে, কিন্তু বানুবমত্যকে উ্রগ্রকাঁর মিশ্রভাবের মধ্যে ফেললে সর্বনাশ | পরমীথকে ordinary 6০010177/-র 
সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সমে, শিক্ষিতকে অশিদ্গিতের সঙ্গে, পাঁরমাথিককে অপারমার্থিকের অর্জে সামাবিচার 
পয়সার জোরে করা যেতে পারে, কিন্ত তাহা পাম্মীনীতি? হয়ে যায়। 

সাধুদিগের- নির্শাংসর দিগের পরমধর্্ম আলোচ্য হওয়! উচিত। ংশ্মা্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষরূপ ত্যাগের 
কথায় যাঁঃরা আবদ্ধ থাকবে, বাস্তব বস্তু বিজ্ঞান-লীভে অমনোযোগী হ'বে তার) ভ্রিতাপের হাঁত থেকে পরিত্রাণ পাবে 





না। যাদের চতুর্বর্গাভিলায নাই, যর] ভগবৎ-গ্রেমের ভিখারী, তাদের সেই পরম মন্দললাভ হয়। অনায়াস- 
লভ্য বস্তুর জন্য যত্ব করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দশ-ভূবমাতীত, কা'লাতীত পরম-বস্তই প্রয়োজনীয় হউক | 

কেহ কেহ মনে করেন “কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে ভক্তি ব মুক্তি পাব না, ভক্তির আশ্রয়ে এঁহিক বা পারত্রিক 
মঙ্গল হ’তে বঞ্চিত হ'তে হ’বে।” ব্রনের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াও ব্যাঘাত হ’বে। কিন্ত ঠাকুর বিল্বযদ্দল সে 
আশঙ্কা নিরাঁস ক'রে বলেছেন যে, “যদি ভগবানে স্থিরতর। ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে দরে ভগবছস্ত পুরুষোত্তম 
উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হ’বে--অখিলরনামৃতমূষ্ঠি ভ্রজেন্দ্রমন্দের দর্শন পাঁবে, কেউ বাধা দিতে পার্বে না যদি 
সেবা প্রবৃত্তি থাকে৷ “সেবোনুখে হি জিহ্বাণৌ স্বয়মের স্কুরত্যদ:।” তিনি ত’ অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের 
প্রীপ্যবিষয় নিশ্চয়ই হবেন, ঘদি আমাদের ভক্তি__সেব-চেষ্টা থাকে, তা’ হ'লে তিনি স্বোঁও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্ত 
কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'ল্বেম-_আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি Bonafide Servitor, 
আঁমি এসেছি সেবা কর। 'যে যথা মা প্রগন্তন্তে তাংস্তথৈৰ ভঙজাম্যহম্‌।” প্রক্বতপ্রস্তাবে ত’র নিজ সেবার ইচ্ছা 
ক'রলে তাকে গাওয়া যায়, তিনি চেতন--“ত্রেধানিদধে পদম্৮_তিনি আপনা হতেই এসে উপস্থিত হুন। 
সেবক একাস্তিকী ইচ্ছা ক'রলে_ব্যবহিতরহিত নেবাঁবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেব্য ঝসে থাকতে পারেন না, 
এগিয়ে আসেন। তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকেয় নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। 
যদি বাস্তবিক আঠিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে খুয়ান না । পরমকমনীয়__পএম রমণীয়--পরমসীম্য মু 
কৃষ্ণ বার্ধক্যজনিত জড়কালরিষ্ট স্রথচর্শববিশিষ্ট নহেন, ভিনি নবীনকিশোর চিন্সয়ী মুদ্তি নিয়ে আমাদের নিকট 
উপস্থিত হুন। তখন আমরা তী,র সকল একার দেবা ক'৭তে পারি-_দত্বীস্থত্রে পতজ্ঞানে, পিতামতা সুত্রে 
পুত্রজ্ঞানে, সথাস্ুত্রে সখাজ্ঞানে, ভূত/ম্থত্রে গ্রতুজ্ঞানে এবং নিরপেক্গস্থত্রে বিরোধাঁচরণে নিরস্ত হয়ে। তিনি 
ছাড়া বস্তু স্তর নাই। আমাদের নিরগেক্গতাঁ থাকা দরকার। আত্মভরিত] প্রকাশ না করলে, সেবার নৈরন্তর্ধা 
থাকলে সেবাতে ক্ুচি-_মাদক্তি হ'লে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়িভীব রতির সংযোগে রস লাভ হ'বে। 
“রমো বৈ সঃ। রমং হেখায়ং লন্ধানন্দী ভবতি ॥” রসম রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হ’লে-_আনন্দময়কে পেলে 
ক্ষতি হ’বে না। ধৰ্ম্মার্থকাম_যা’র জন্য মান্য আকাশপাঁতাল আলোড়ন ক’রে একটি, দুইটি বা৷ তিনটিই লাভ 
করেন, তারা তৃত্যস্থত্রে ছাঁত যোড় ক'রে দাড়িয়ে থাকে ; ষে গুলোর জন্যে পরিশ্রম করে জন্মজন্ম পরে সুফল 
পায়, তার! কখন আজ্ঞ। করবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাবেদারের ন্যায় অপেক্সী ক’রে। আর মুক্তি--দমৎ 
বন্ধন হ'তে মৌচনপ্রাপ্তিরপ যে অবস্থা, সেটি হাত ষোড় ক'রে দাঁশীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম 
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প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে_কত তীব্র-তপন্া ক'রে সমাধি লাভের জন্য ষে চেষ্ট'--কচ্ছমাধন তন্ধারা যে বস্তু লাভ 

র নিকট দাসীর ভা দীড়িয়ে থাকে । ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্শ্-জানের জায়গায় পৌছান' 
যাবে না, তা’ নয; ওগুলো বা ওদের চরমফল ভহিত্বারা লাভ হ’য়ে যাঁবে। মুক্তপুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচাল্নের 
অবস্থার নাম ভক্তি । বদ্ধদ্রীবের চেষ্টা--কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবল ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে 
কর্শ ও জ্ঞানের লভা বন্তগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ’লে রসরাহিত্য--কাবা- 
শুদ্ধ, দর্শনবাধ-- হাতে অস্তিত্ব প্যম্ত বিলুপ্ধ হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তি-পথে অম্বা 





চেষ্টা ৷ কিন্তু ভক্তের কম্মী হওয়! সস্তবে না। ভোঁগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু 
| [কর কারবার প্রয়াস ক’বলে বেশী অন্তুব্ধায় প’ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে 
ত্বাভিমাঁন, তাঁ’ ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্শ্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী--ধ্বংসশীল ; 
আর কর্মের দ্বারা প্রাপ্য_-জ্ড়ুরদভোগ। ভক্তিরস নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়-_নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় । অভক্তিতে 
কর্ধাগ্রহিতা) সেটা আপাত আজেয়ার পেছনে দৌড়ান', পরে নৈক্ষল্য ) উহাতে বৈমল্য নাই, উহ! নির্মল নয় 
মলিনতা যুক্ত । ' রস দুই প্রকার--একটি জড়রস-_আমর! বদ্ধবিচাঁরে যায় ভোক্তা, অপরটি ভক্তিরস--খ্দ্বার! রস্ময় 
রসিকশেখরের সেবা হয়; এইটিই প্রয়োজনতব্ব । রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয় । প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে মা। 
যা”র1 ভাবুক, ভাবের ম 
তাদের সম্বন্ধজ্জান, অভিধেয়ে 
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রুচি ও প্রয়োচ্নে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাঁগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাঁকে-তাঁকে 
দেওয়া হয় নাও অনর্থবুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা লিগ্ধ তাদের বিচার-_-“আমাদের 
কুষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, গ্রতুত্ব করতে আনন্দ পাই 
অন্যের, চাকরী করতে চাই না।” অনর্থঘুক্ত অবস্থায় অবিস্তাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে । বালক 
পাঠীভ্যাসে অঃ হ’লে যেমন পাঠে স্থবিধা করতে পারে নাঃ সেইরকম অনর্থযুক্ত বাক্তি প্রয়েজন- 
জ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। ভাগদিগকে ভাবুক বলা যায় না) তাদের রস প্রার্থনা মাই, রস্রাহিত্য = 
যেমন চচ্চড়ী, উদদানীনের অভাবজ্ঞাপক শুকনো ব্যাধ্যা। আর না হয় পাস্তা_রদাল? হ'লেও জড়রস। জড়তোগে 
ব্যস্ত লোকের গ্রয়োজনসিদ্ধি হয় না! তাঁরা বলে আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি । তা"রা ভগবন্তক্তিরসের কথায় মন 
দেয় না। তাদের ভাগবত-শ্রবণে কচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা ঝ'লেছেন "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্‌।” 
ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আব, লিচু, কাঠাল যেরকম গাছ, সেরকম গাছের ফল 
নয়) কিন্তু কল্পতরু যে য! চায়, তাঁকে তাই দের,-সর্ববার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ-_কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠু জ্ঞানময় 
চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাধুক্ত চিত্তের ধর্মই চেতনের ধর্ম, বহি্মথ চিত্ত 
অভক্তিযুক্ত, ত1’তে মলিনতা আছে, এগুলি কৰ্শ্ম-জ্ঞান-শব্দে কৰিত। ভাগবত ফল পাকা, তরল গলিত ফল। ষিনি 
ংসারে অপ্রমন্ত সংসারের ক্লেখ পান নাই, এমন প্রশুকদেব আস্বাদন ক'রে, তার মুখ থেকে গলিত। ভোগে গ্রমত 
হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার ভোগ ক’ 
ছেড়ে দেয় ; আর অভুক্ত-_যে সংসারে প্রবেশ করে নাই-_অনভিজ্ঞ, তাতে আকুষ্ট না হয়েছে । উভয়েই বিরাগধণ 
অবস্থিত হ’লেও জড়বিচাবে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানবার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিগ! 
একবার পড়েছে শুক আস্বাদন ক'রে বড় ভাল লেগেছে ব'লে অঙ্গুগত ব্যক্তিদের ত?” আস্বাদন করা চ্ছেন। 
সেইটা শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব’লেছেন। 
নিগম অর্থাৎ বেদ_বৃক্ষস্বরূপ ; শুক তা'র গলিত ফলের সুস্বাদ পেয়ে অন্তকে তঁ!'র অবশেষ দিয়েছেন। 
উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্রোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রনাদাখ্যান।” অমৃত অর্থাৎ যা মরে 


AN 















৭৮ ভঞ্জন সন্দর্ভ 


বস্তুটি দ্রব--অতি মন্থণ, সহজে এহণীয়। সেই বস্তটী প্রেম| অমৃতদ্রবগংযূত গলিত ফল ‘পিবত’ অৰ্থাৎ-_পান কর। 
ভগবানের বিষয়, ঠা’র প্রবন্ধ পাম করে আস্বাদন কর--মালোচনা কর। ত’তে ভাবের ভোগের কোন কথা নাই, 
ভগবানের ভোগের কথাই আছে । জীবের ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের থে অগ্রে তথা হাতে পাচ্ছেন মা, সে 
কারণ নান! বাধা । কিন্তু কই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্িত। নাই । কৃষ্ণক একমাত্র একল অদ্বিতীয় 
অপ্রতিদ্ধন্থী অসমোর্দ বিষয়-জাঁন হলে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আস্বে। “নয়” অর্থে বাড়ী রসশান 
হ'ক-- যেকাঁল পর্য্যন্ত 


৮২ 
আলোচন! ধর | সাঁলয় জগত ধ্বংস হয়ে গেলেও ধর বিনাশ নাই, সে 


> কেরি টি 
ই বস্তুর আলোচন! হু ক- 


আনন্দের পূর্ণ ত] না হয়। ভাঁগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা করেছেন) জড়রমের অঙ্গে তাঁর চৌমাদুখ 
থাকলেও জড় নয়। ছাঁয়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মৃঢ়তারই গরিচয় দেওয়া হয়। ভগবান্‌ সেবা, মেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান 
আত্মান্ুভূতিতে হওয়া দরকার । রমিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাঁগবতরদ গাম কম। ভুবি_ পৃথিবীতে, ভাঁবুকা:-_ 
ভগবদ্ভাবে ভাবুক, সেবাঁনিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রায় ভগবানের লালাপুণ টব পাঠ করুন। 

মহাভারতে মথুরেখ, দ্বারকেশের কথা আছে ; কিন্ত বৃন্দাবনের ত্রজেন্দ্রনন্দমের কথ! সুষ্ঠভাবে নাই । জগতের 
মধ্যে ধার! থাকতে চান, বাইরে যেতে চাম না, তার] মহাভারত পড়ুন ; কিন্তু জন্মভন্ারেত_নিত]কাঁলের কৃত্য 
যাদের আলোচনার বিষয় হ'বে-__নিরবচ্ছিমন আনন্দ বাধাপ্রাথ না হ’লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাদের বিচার, তারা 
ভাঁগবত আস্বাদন করুন। ত!’ হ'লে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত প’ড়তে ছ'বে। 

অনর্থযুক্ত--রসবিচাঁর-রহিত, সংসাঁররসে যাঁ"গা আবদ্ধ, ভোগ বা ত্যাগাকাড্জী বেরদিকের হাতে ভাগবত দিতে 
নিষেধ । অনৰ্থ নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। আবণের অভাঁবে শ্রী হয় লা। শ্রদ্ধা 
না হ'লে সাঁধুসদ্ হয় না । ভক্তের কথায় যাঁদের মনোষোগ নাই, যাঁ"রা ইন্দিয়তর্পণে লিগু, ভোগের সুবিধা কি 
করে হবে তাতেই মনোযোগী, তা'দের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই । ভোগীর বিচার গ্রে আর ভক্তের বিচার 
‘ভয়? । জহরী না হ'লে মূল্যবান্‌ হস্ত কিন্তে গিয়ে ঠ'কৃতে হয়। রগ কি-গ্রকাঁরে তৈরী হয়, আলোচনা না 
করলে ঠকে যা’ব। অভিধেয়-শ্লোকে যা” বর্ণন ক+রেছেন-_যেটা কেবল ভক্তিয়স, তার সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, 
আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হ’লে তাতে অযত্ব হবে । “আমার সুবিধ| হচ্ছে লা যা’তে যাতে আমার 
ইঞ্জিয়তপঁণ নাই, সেটি চাই না,”_ঈদৃশী চিত্তৰবত্তি যাদের তা+দেরও জানাযার জন্য ভক্তগণ সর্বদা উদ্গ্রীব। আর 
যাঁ’র। জেনে বাদ দেয়, তা+দের সঙ্গ বহু দূর হ'তে ত্যাগ কর] কর্তব্য । 

জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! জেষ্ট ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হ*ন। যে-সকল ব্যক্তি অদ্ধাবিশিষ্ট 
হঃয়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললীভে অগ্রসর হ’ম, তী*র] সাধনভক্তি আশ্রয় ক'রে বকের তাত আটাট অবস্থা আছেন 
আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-বৃতি__এই চার প্রকার, আর 
জন্য আর চা’র প্রকার অবস্থা--নিষ্টা, রুচি, আসক্তি ও ভাঁব। অনর্থ-নিবৃত্তির পরে এগুলি স্ব।ভ।বিক হ’লে ভাবরাজ্যে 
প্রবেশ হয়। তাতে রৃতির কথা আছে। রূতির সহিত সামঞ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হ্য়। সেটি 
প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যভিদিগের সামগ্রী-স্মেলনে যে অবস্থা, সেটা ভাবুকের পরে বসিক-অবস্থা। 
সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিতে সেবা আছে। 


নিজমলগল-জন্য অগ্রসর হ'তে যে বৃত্তি, তা, শ্রদ্ধা । সেটি সাধনের প্রথম অবস্থা । যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা 
করতে হ'বে না, তা? থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকাঁর। সেগুলি কিজিনিষ? একটি নি 


নজের ভোগবাঁসনী, কশ্মা- 
গ্রহিত! আর অগরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ--ছুইটিই সমজাতীয়। একটির বিচার__জড়জগৎ ভোগ্য আর 


আমি ভোক্তা; অপরটির বিচার--আমি ভোগ না ক'রে সুবিধা পাব, ইং! কাশীবাঁপী সন্যাসীদের বিচার-গ্রণালী। 
কর্মপরের চিস্তাশ্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্জিয়তৃপ্তির বাঁধা, তাতে দুঃখ অধিক ৷” 


অনর্থ-নবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হ’বার 


টিন ২ 


প্রভুপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৭৯ 


গ্রসাদ থাওয়াতে হ’বে। যর আছৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। 
তহয়। মাযার সেবাবৃত্বি আাদৌ না থলে অপরে মন্ত্র পড়ে ঠাকুরকে ভোগ 





প্রসাদ খেতে খেতে ২ 


দিয়ে অন্যকে গ্রসাদ দেয় । 





[রর দেবকসম্প্রধীয় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ ঘেন। 
[বে না । ভোগ দেহয়া হ'লে সেটি অন্লোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। 
দ দরকার হলে দীক্ষিত হয়ে নিজে নিছে ভোগ দিতে হয় আর 


ভোগে নিঃশ্বাদ পড়লে পেটা আর 








খাওয়ার পরে গ্রমাদের মাহাত্ম্য বুঝ 








1 জন্য ষ এটা মধাম অধিকার । এদের বিচার -ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, 
আগ্রছবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান নার যে শুনবে না, সং জেনে নিয়েছি বলে সয়তানী করবে, তা'কে ‘দগ্বত 
দূরত’। আঁর তৃতীয় শ্রেণীর হিচার্--যেখ নে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণই যা? দেবেন, সেইটুকু তারা 
পাবেন বানেব্নে। কষে প্রদাদ্দ্রবা আম ক 





এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা 
হন “’ড়েছে, ককরে দু য়েছে, ফেলে দাও” বিচার হয়, ভা' হ'লে সেট! 

নদোং দণ্ডিগণ রম্ুই করেন না, অন্বোর রস্থইটাতে 
। “যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, 


মহাভাগবতের বিচার । যদি স্ম বুদ্ধিতে “ 





স্বতন্ত্র কথা। কিন্ত ব্রিদপ্ডিগণে 





স্প্শদোষ হয় না। 
কাচীতে যাব না” এ 

“জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি বাঁয়। শিশ্বোদরণরায়ণ রুষ নাহি পায় ॥” আমাদের গুরু পাদপল্স এ 
সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষ: দিয়াছেন, 
বিচার হ,বে। 











৮ প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করবে না, ভাতে জিহ্বাবেগ আস্বে-_ভাল খাব? 
খাঁকলে ভগণান্‌ এমন বন্দোবজ্থ ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে, 
ভগ্রবান্‌ ভাল মন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি ষা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার । মধামাধিকীরীর 
কন্তব্য ভগৰন্মা নহপ্রদাদ-মহিমা অন্তলোককে জানান” । প্রসাদে রম আছে। নিজে খাব বলে দৌড়ালে 
একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। পেটুকতার যে অস্থবিধা-কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের দেব? হ'তে স্বতন্থ। সকল লোক সর্বেেজিয়ের দ্বার! ভগবানের সেবা করুক। 
ভাঁগবত-কথা প্রচারিত হউক্‌। রনাপ্রিকাল গব্যন্ত চেষ্টা কর: দরকার। 

আস্বানটা রকম রকম আছে। চক্ষুরদ্থারা বূপদর্শন, কর্ণে শব্গগরবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত]াদি। সাকাদি 

সদ 








ঝষিগণ ভগবানের গু৭শ্রহলে যে গৌগন্ধ, ভাতে আকুষ্ট হ’য়েছিলেন। ভগবান্‌ গুণহীন,__ইহ! শুদ্ধ-জ্ঞানীদের বিচার ; 
তা’রা অধিল চিদ্গুলসংষ্টির আলোচন! না করে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত । চেতনের দ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল 
হ’লে তা'তে আকৃষ্ট হই ৷ রুষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হয়ে যায়_বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। “আনদক্তিন্তদ্গুণাখ্যানে”। 


a 


কষ্ণাম্ণুশীল না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার ন! আসায়, অনর্থ দূর ন! হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার 
দ্বার চালিত হ'য়ে লোক বাস্তব সত্য গ্রহণ ক’রতে পারে না। তজ্জন্ত ব্রদ্বের সহিত একীভূত হ’বার দুর্বাসন! 


আসে। রসিক ও ভাবুফকগণ সাঁধন-ভক্তিতে ভাব তৎপুর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। 
সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটি বিচার" আছে-_সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধ্য” এই 
শ্রোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎণ এইটি অভিধেয় এবং “ভরস্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথা:__এইটি ফল। তখন রসরাহিত্য 
কেটে যাঁবে। “সংসুঙ্গ' পঞ্চ প্রকার ভক্তির একটি অঙ্গ । যে সাধু ভাগবত গড়েন) তা'র সঙ্গ ক'গতে হ'বে। ষে 
উদ্রভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ ক'রতে হবে না। আত্মনিবেদন না ক'রলে ভাগবত শোনা যায় নাঁ। ভাগবত শুনিয়ে 






অর্থোপার্জন প্রয়োজন হ’লে ছুই একট? গল্প পাঠ ক’রবে। অন্বরীষ উপাধ্যান পাঠ করবেনা হয় আর কিছু। রি 
- ভাগবত পড়লে 'রসেনোত্রু্ততে কষ্ণরূপম্‌” বিচার বুঝতে পারবে । মত্ত, কুর্, বরাহ, বুসিংহ, বামন, রাম, 


এ 


৮০ ভঙ্জম সন 


দ্বাদশরসে রসময় কুষ্ণপাদপদন্নের অভিজ্ঞান হ’বে। তাঁর সান্নিধ্যে যে মর্থল হয়, মেট! অন্য মঙ্গলের সঙ্গে মাম 
নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিষ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তার সৌখ্যবিধান ক’রলে যে মঙ্গল, মেটা অন্ 
বিষয়ে হয় না। + 
ভাঁগবতের প্রথম শ্রোকে সন্বন্ধদ্ঞাম, দ্বিতীয় শ্লোফে অভিধেয় ও তৃতীয় প্লোকে গ্রয়োজনতত্বেপ্ধ কথ। আলোচন। 
হয়েছে । কাকে ভাগবত দেওয়া হচ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ ক'লে কি পাবে? পূর্ণপুরুষের আনন্দ 
হ’বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তর আনন্দ রাখবার থলি কতটুকু ? ভগবানের অসীম উদর। বায়ান, চুয়াম বার খান, 
যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি খানিকট! কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ করবো, এই চিন্তা শ্রেতে 
দৌরাত্ম্য আছে। তাঃর প্রশাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্তব্য । 
ভাগংতে কৃষ্ণ ভক্তিরম বণিত আছে। বূপান্থগত্যেই তা? লাভ হয় ভূক শ্রীরূপের 
প্রণাম-__“মাদাদনভ্বণং-দপ্তৈরিং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রপপদীভো জধূলিঃ স্তাং জন্মজন্মনি 1” আমি যেন শ্রীনপ- 
পাদপন্ের ধূলি হ'য়ে থাকৃতে পারি। ্ূপাঁন্গত্য ব/তীত যেন জীবনটা মা যায়। 
শবণের অভাব হ’লে ভাগবতে ও পরমার্থে বিশ্বাস হয় না। জাগতিক বিষয়ের শ্রবণ হয়েছে, পরযার্থের শ্রবণ না 
হওয়] পৰ্য্যন্ত পরমার্থে বিশ্বাদ হবে মা। ১৭৯৭ ডিগ্রি, ৫৯ মিনিট ৫৯ গেকেণ্ড, ৫৯ থার্ড (এ) পর্য্যন্ত কোণজ 
অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ১৮০” ডিগ্রীতে তাঁদুশ কোন অখজুত! নাই । আমাদের কথা শুন্তে অময় দিতে হবে।” 
শুন্তে শুনতে মনোধন্্ যখন গাক্রাস্ত হ'তে থাকবে, হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হু'তে থাকৃবে, অমনি নানাপ্রকার বাধা- 
বিপত্তি ও অন্তধিপ্রীব উপস্থিত হ'বে। লোকের ইন্জিত্র যা” চায় ত।র যোগান দিলে লোকে ধরতে পারবে । কিন্ত 
কৃষ্ণ বন্ত কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। যাঁ”রা ভাল ভাল শব শুনে হরিণের মত প্রাণ হারাবে, যা"রা ভাল 
ভাল দ্রাণ শু কৃবে, যা’র! জিহ্বালাম্পট্য, ইন্দরিয়লাম্পট্য ক’রবে, তা'র! ভাগবত কথার নাম ক'রে, ইন্দ্িয়তৃপ্তির কথ। 
শুন্তে শুনতে মৃত্যু বরণ ক'রবে। এসকল ব্যক্তি ইন্দরিয়তৃপ্তির কি্বর। তা"র! ভাগবতের পাতা খোলে নাই 
ভাগবত দেখে নাই, অস্ুম্বার-বিসর্গমাত্রই দেখেছে, এর! খায়-দায় কাসী বাজায়, এদের প্রকৃত পরণমর্থ বিষয়ে কিছু শিক্ষা 
নাই) অথচ ভঙ্গী ক'চ্ছে যে, এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা। আছে। এরা পঞ্চোপাঁনক ব! চিজ্জড়-লমঘয়বাদী 
কোথায় আস্তিকতার ব্যাঘাত হচ্ছে, তা বুঝতে পারে না। বাস্তববস্তুর কথা৷ কে ব’লবে আর কেই বা শুন্বে? 
যা'র! গেটগুজো, হশাকাজ্ছার পূজে| বা কামিনীর পূজোর জন্য ছুটোছুট করছে তাঁরা 'কানাগরুর ভিন্ন গোট! মনে 
ক'রে তারা একান্ত গারমাথিকগণের সঙ্গ হ'তে আপনাদিগকে পৃথক ক'রে ফেস্বে। ভাষাপ্রবীণগণ বলবেন যে 


বাস্তবসত্যের কথা বলতে গিয়ে ভাষার বাহাদুরী ঠিক বজায় থাকছে না। কিন্তু বাস্তবসত্যের ভাষা স্বতযস্তয। 


সে কৌন প্রাকৃত ভাযাঁভিজ্ঞতার ধার ধারে না। হ্থাদ়গ্রন্থি-ছেদনের ভাষায় যখন সে সকল কথা আরম্ভ হয়, তথন 
তাঁ'র! মনে করে, ‘এ বুঝি দ’লে| কথা হচ্ছে? 


মা্গষের রোগ অনেক রকমের। এদের পৃথক ক'রে ক'রে চিকিংস! করা৷ দরকাঁর। মঞ্চবক্তী (Platform 
Speaker ) একপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর কতটা উপকাঁর করতে পারে? প্রথম ৪০ বৎসরে আমি একটা লোকই 
পাই নাই। তারপরে যে সকল লোক পাচ্ছি, ত'রা খানিকটা কথা শুনছে, খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির সমল 
ছাড়তে চাচ্ছে না। জগতের লোক লোকপ্রিয়তার অঙ্সন্ধংস্থ, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধিৎস্থ নাই বলেই হয়। ষণ'রা 
ধর্মের প্রচারক বলে জাহির ক’চ্ছেন, তী'রা মাহুষকে ন! চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব-রক্ষার 
জন্যই ব্যস্ত । তাই সত্যের প্রচার হ’চ্ছে না। সত্য কথা ব’ল্লে ও সত্যকথা শুনলে জনপ্রিয়তার ( Popularity ) 
পরিচর্যা করা যায় না। এক শ্রেণীর লোক মনে ক’চ্ছে, যখন এদের কিছু চাদ নি তখন এর! বুঝি আমাদের 
আমাদের কথায় সায় না দিলে আমরা এদের রসদ বন্ধক'রে দিব। সমগ্র পৃথিবীর 








প্রভৃণাছ ইন স্রস্বতী ঠাকুরের আভধেয়তত্ব বিচার ৮১ 


ন বিস্মীয় বস্তুর নযা অকিঞিংকর ব'লে মনে হবে, যায় বান্তবসূডোর যোল আমা 





মৰ্য্যাদ! রক্ষিত না হয়। আমরা ও রকম বিলাপ গণমতের মহা তি টার্চনা। 
















বের ভজন ক'রুতে পারে না। মূল হাক খন্মার্থকামমোক্ষ কামনা । যারা 
কিনেছে, যারা মর্ধশেষ ট্রেসনেব--প্রেমের ষ্টেমনের টিকেট কিনে 
যর আত্মঃত্যাকেই চরম প্রাপা ব'লে বরণ ক'বৃবে। কিন্তু প্রেসার ষ্টেসমের 
করে দম্মার্থকায় ও মোক্ষকামনার প্রাপা বস্তগুলি সব দেখে নিতে 
খেতে পাবে না। প্রেমাই তা'গের সবচেয়ে বেশী আবর্ষক 
তীর" তার নীচে গোধন, ভার নীচে বৃন্দাবন, তাঁর নীচে 
চঠপন্ম বিগত হয়েছে | তার পরে বির! নদী, তার নীচে সতা, সহঃ, 


যিক, বেদান্ত জগবদ্তুক্তগণের বিচারে স্বভাবতাঃট বিরাজিত। অভক্ত লোকের 
পি কারে নিব্বিশেষে লয়। 

ক সেবকরপে নিযুক্র ক্ষা'রেছেন, তা'দের সঙ্গ ছাড়া অশ্যের সঙ্গে কিরূপে 
চ চাহেন, তী’র| ত' সেবক ম'ন বা য'া'র| সেবার অভিনয় মাত্র করেন, 


গমনের শেষ-দীমা হ’চ্ছে নিঙ্গের, বি 

যারা লেব] করেন, পরছে 
সেবা হবে? 
সেবার অভিনয় কবে মের 
সঙ্গে কিরূপে সেবা হাতে? ভাঃ- মতিন কুষে শ্রোকে এরূপ লোকের নিজে নিজে বা ও জাতীয় অপর লোকের 
ট কষ্ণে মতি হবে না। যেহেত তা'রা গৃহব্রত। গুহব্রত তাঁরাই যা’র! 





Phenomena নিয়ে বাল | সাধুর কার্য হল্ছে বান্তববস্তর সংস্পর্শে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা! থাকা। সমস্ত ইজ্জিয় 
দিয়ে যে কিছু উপাঞ্জন করছেন, তা ভোগ বা ত্যাগের কার্যে নিযুক্ত না ক'রে, হরিকীর্তনের সেবায় সম্পর্ণভাবে 


গ লোকদের চিন্তরুত্তি--ভগবানের প্রতিযোগী আরও দেবতা আছেন! আর ভগবন্তাক্ত বলেন, 
{ এক অদ্ধিতীন নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায়য় স্বরাট পুরুষোত্তম ; আর বাঁদবাকী সকল দেবতাই ভগবানের অধীন। 
“একলে ঈশ্বর রু্ণ, মার লব ভূত্য।” ঈশ্বরকে সেবা না করার দরুণ অন্তান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র দেবতা ব'লে অহঙ্কার 
হচ্ছে। শীতা--“ষেইশান্কদেব্ভীভক্ঞা” এবং ৫কনোপনিষদে বৈষ্ণবী উমা বলেছেন-“ক্রহ্ষণো বা এতদ্বিজয়ে 
মহীয়ধবজিতি। 

সাধু তাঁকেই বলে, যা’র সংস্পর্শে আস্লে তিনি তার বাক্যান্ত্ের ছারা আমার সব “বীদ্রামী’ ছাড়িয়ে দিতে 
পারেন_—non-Abzolute এ মীনাজি, মনোধন্ম-সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন। 

কেবল কাঁণ দিয়ে সঙ্গ হয়, অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হয়ে যে’তে পাঁরে। কাণ দিয়েও দুঃসঙ্গ হ’য়ে যে’তে পারে যদি 
শব্দত্র্ককে আড়াল ক'রে নিজের অহ্মিক' প্রবল করি। ছুঃস্গের সংজ্ঞা শ্রীচৈতনদেব ব’লেছেম,_“দুঃসঙ্গ কহিয়ে? 
কৈতব আত্মবঞ্চন]। কৃষ্ণ, কৃষ্ণতক্তি বিনা অন্য কাম়ন৷ ॥৮ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪৷৯৪ ) fy Y 

বিষ্ণু--কামদেব। আর অন্য দেবতা বিষ্ণুত্বের আবরক ভাঁবমাত্র, আমাদের খাজাকী, Bank বাঁ ০ 
34215. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থেকেও কামনাপিদ্ধি চা'ন__মোক্ষ চা’ন, তখন তীর 
বিষ্ণুকেও দেবতাপর্য্যায়ের অন্তর্গত ক’রে ফেলেন ৷ তখন বিষ্ণুর বিষুত্ব আবৃত থাকে । আমাদের যাবতীয় | 
প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দিয়তর্পণের জন্তই যখন নিব, তখনই তাহা সেবায় উন্মুং আর যা? অপরের নিকট 
পেবা আদায় করে ধর, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপা 

১১ - 












৮২ ভজন সন্ত 


এই নাস্তিকতা বছরূপিনী মুঠিতে উপস্থিত হ'তে প রে-:481650150)015110901210190, Positivism, 11010103012 
ইত্যাদি নান। আকারে উপস্থিত হয়। এসকল দুঃদদ পরিত্যাগ করতে হ’বে। যা ন্মদ্ধের মুখোম আরে 
লোক-ব্ধম| করছে, তা'দের কবল থেকে Relief না পাওয়। পর্য্যন্ত মঙ্গলের কোন আশা নাহ। শুদ্ধভক্তগণের 
ক্র ক্ষুদ্র Relief ক’রবার সময় নাই | Earthquake al flood এন 1০116 করা বা অরক্ষণীয়| কন্তার বিবাহ 
দিয়ে দেওয়ার সময় তা’দের নাই। কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন, এ জগৎ স্থায়ী জায়গা নযগ্ন। অনন্ত জীবনের 
তুলনায় এ জগতের ক’এক বছরের থাকা খাওয়া পরার জন্য কতটা সময় দেওয়! যেতে পারে, তা’ তা'রা Rale of 
0116০ ক’যে দেখেছেন। তাতে বুঝেছেন যে, মানবজ্জাতির অনস্তজীবনের পথে ষে সকল বিশ্ব এসে উপস্থিত 
হয়েছে, তা’র Relief দেওয়। সর্বাগ্রে কর্তব্য | 
প্রকৃত পরছুঃখদুঃখী দাঁধুর চিত্তবৃত্তি এই যে, একটা মানুষ যেন পালিয়ে? না যাঁর সেবার রাজ্য হ'তে। 
Veterinary Surgeon যেমন ঘোড়ার মুখ ফাক ক'রে মুখে ওষধ ঢু'কয়ে দেয়, সেইরূপ মনুয়া জাতির হুরিসেবা- 
বিমুখিনী পাঁশববুদ্ধির মুখ ফাঁক করে হরিকথা-ওষধ প্রবেশ করা'বার চেষ্টা । “বৈরাগ্যযুগ ভক্তিরসং গ্রযত্বৈর- 
পাঁয়মন্মীনভীন্স,মদ্ধমূ। রুপাধুধিধ: পরদুঃখদুঃখী মনাঁতনং তং গ্রতূমাশ্রয়ামি ॥” সনাতনধন্ম হচ্ছে বৈরাগ্য- 
যুক্ত ভক্তিরসবিতরণ-কাধ্য। আকাল যে সকল সনাতনধর্ম হয়ে উঠেছে__সেগুলি সব অবৈদিক ধৰ্শ--কৰ্ম্মকাণ্ডীয় 
বা জ্ঞানকাণ্ডীর দেহধৰ্ম্ব_মনোধৰ্শা । পরদৃঃখদুঃখী হওয়া দরকার । জগতভর! আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে নিজের ব্যক্তিগত 
সুবিধা ক’রব তা” নয়। গৌড়ীয়মঠ €ট| Institui০৷ এর মত অপস্বার্থপর Institution নয়। ধৰ্ম্মার্থকাম- 
মোক্ষ ব| ভক্তির অভিময়কারী [5564500 নয়। লমান্রের কোনও একটা আংশিক বিষয়ের আংশিক ও 
সাময়িক উপকার ক’রবার জন্য গৌড়ীমঠের আঁবিভাব নহে। সমস্ত সমাজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য গৌড়ী:মঠের 
অভ্যুদয় । এজন্য গৌড়ীয়মঠ নিজেদের কথায় এত দৃঢ়তার সহিত 50০% ক’চ্ছেন, অন্য লোকের দলে 
যোগদান ক’র্তে পাঁর্ছেন না+__ পাঁচমিশালী বা! বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম হয়ে লোকের মনোরঞ্জন ক’রতে 
পাঁ'রছেন না। 
সাহর্যণস্থত্রে দু'টি সুত্র আছে, তাঁর মূল কথা এই-_-১। শব্দ ও শবী ভিন্ন নহে। ২। শৰ্দমাত্ৰই শৰ্দী। 
অর্থাৎ শব্মমাঁত্রই বিষ্ণুবোধক । শৰকে মাঁপা যাবে নী। যেখানে মাপ! যায়, সেখানেই বহিজ্জগৎ, ইতরব্যোম_ 
গপরব্যোম নয়। 
মহাপ্রভুর প্রদত্ত আৌতশিক্ষী_হরেনণম হরেন“ম হরেনমৈব বেবলম_। কলো নাস্ত্যের নান্য্েব নান্তযেব 
গতিরন্থথা |” হরিনামগ্রহণ ছাঁড়া অন্য 07865 আঁছে, ইহাই তর্কপথ। 1655788৩৩ করনা ক’রলেই এই 
পৃথিবীর চিস্তাআোত। হরিনাম-গ্রহণকাঁরিগণকে একট! Party মনে করেছেন যাঁরা, আর হুরিনাম-এব্ণ-কীর্ভনই 
একমাত্র পথ নয়, যাঁরা মনে ক'রূছেন, তী'রা অপ্রাকৃতকে মীপতে যা'চ্ছেন, তী'রা মাপার দল বা মায়ার দল_ 
অভক্ত-সম্প্রদায়। 
মহাপ্রভু চৈতন্্ণেবের কথা৷ সকল জাঁতি জামুক । আমর! যদি ০৬০১০০/০:৩৭ হয়ে যাই তী'দের চিন্তা- 
শোতে, তাহলে আমরা তী'দের কখারই জাবর কাঁটুবো তী’দের মন রাখবার জন্য n৪6৷০৪]i6y-র ছণীচে ঢেলে। 
একজন ভাল লোক হ'য়ে গেলে তিনি একাই সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড উদ্ধার ক'রতে পারেন। “ব্ৰহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে 
জনে জনে ।” 
মসোৌলিনী একটা লোক হয়েছেন বা হিট্‌লার একট! লোক হয়েছেন, তী’দের কথা সকল জাঁতি শুনছেন । কিন্ত 
প্রকৃত বৈষ্ণব সেরূপ ন’ন তী'দের উপকার-চেষ্টা প্রস্তাবিত কথা-মাত্র নয়-_বাস্তব নিত্য সমগ্র উপকার । গৌড়ীয় 
মঠ ছাড়া অন্ত কোথাও বাস্তব সত্যের কথা আছে কিনা জানি নাঁ। যদি থাকে, তবে তা, গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে 


টিটি... - -- 


গ্রভূপাদ শীল সরন্থন্তী ঠাকুয়ের অভিধেয়তত্ব বিচায় ৮৩ 


নিশ্চয়ই 10 ০০:০০:৪০ হারে । জগতে মতের মত দেখতে অনেক ছবি আছে, কিন্তু তা’ বাস্তব-সত্য নয়। 
একমাত্র বৈকুঠনা ম-গ্রহণের দ্বারাই অশেষ স্থবিধা হ'বে। "বৈকৃমামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥” 

যিনি গুরু এবং উপান্তাদেবে তদাত্মক--'ধর্শ্মে| ষিল্যাং মদাত্মকঃ’ বিচার করেন, তী'র একলক্ষণ বিচার হয়। 
সেবকের ও ঘেবোর কারা পৃথক হ'লে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেবোর সেবা" 
গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নর । অন্ধয়জ্ঞানে জ্ঞানের বাতিচাঁর নাই। সেবা-সেবকের একটাই কাজ। 
হতত্যপ ঘে বা গ্রহণ করেন, তাহ! উভয়ে সমতাৎপর্ধাপর হ’লেই সম্ভব হয়। অথয়জান না হ'লে সেবা হয় 


একমাত্র প্রয়োজনীয় । এটিই লভ্য--প্রেমা । যাতে ভগবানের গ্রীতি, সেবকের তা'তেই প্রীতি-_-এতে কোন বৈষম্য 
নাই। এখানেই অছয়জ্ঞাঁন । 


ছেড়ে মায়ার প্রভু ছ’বার বাসনায় বিপরীত গতি-বিশিষ্ট ; কিন্তু মায়ার প্রভু হ'বার বাসন ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্াই 


“ঈশাদ্ে তশ্তয”-'উঈশ্বরঃ প্দা 


হ'তে দাস! পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ’লেই অন্থবিধা। প্রভুর মনোহইভীষ্টপুণ্ঠি 
ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য হায়েছে, তখনই তা'র ছূর্ব দ্ধি এসে গেল। “বিপধায়ে হম্মৃতি১--“অবিশ্বৃতিঃ 
রুষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষি 





ত্যভদ্রণি 


1 ৮ শং ভনোতি”--এই বিচারটার বিপধ্যয় উপস্থিত হ'লে।। যেটা উল্টে যায় তার 
যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হ'লে গোলমাল হ'য়ে গেল। ক্ষ্ণস্বৃতি-বিপর্য্যয় হাতেই অন্থতি। তাতে বল্ছেন- 
দ্বিতীয়াভিনিবেশ হ'তেই ভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রতু রক্ষা ক’'রুবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, 
তিমি আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা-_পাঁলনকর্তা,:তিনিই বড়, তা’র অংশ আমি) তিনি আমাকে রক্ষা ক’রবেন_ 
আর অন্ত রক্ষক আমার নাই এইটি ভক্তির বিচার। যখন অন্তের নিকট থেকে ভীতি আস্ছে, তখনই জান্তে 
হবে, তা'র দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্ত পথ আছে, এটাই ব্যভিচার । অস্থতি আসার দরুণ 
গুজদেবকে সেবা করার বুদ্ধিবিপর্ধযয় হয়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচ।লনা-ফলে জড়ভে।গ আমাদের 
দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হইতেই স্থৃতিনাশ । “স্বৃতিভ্রংশাং বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ গ্রণখাতি।৮ 

আমার নিত্য চেতনময় আনন্দময় জ্ঞানময় প্রতু তিনি, আমি তী'র নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, 
একথা তুলে, তা'র আনন্দবিধানের পরিবর্তে নিজে শ্বতঙ্্ভাবে আনন্দ খুজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হয়ে জ্ঞান, 
জেয় ও জাতা'__এই অরিপুটীর বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে ক’রছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্য প্রভাবে আনন্দের জাতৃত্ব 
ও ভোক্তৃত্বস্থত্রে এই ষে অমঙ্গল এসে প’ড়েছে, ভা" বিনষ্ট হওয়! দরকার । জান, জেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি পদার্থের 
মধ্যে জয় ব্রন্ধাত্মৈকলক্ষণ না হ’লে ভেদ এসে উপস্থিত হ’লো। ভেদজগতে যে অবস্থা, জেন পদার্থ লেপ ভেদ- 
জাতীয় হ’লে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্তয দ্বৈতবাদের অপরুষ্টতা এলো। তাকে শ্রেয়: ঝলে 
গ্রহণ ক'রুবো না; মচিন্তযভেদাভেদতত্ব মায়! বা বিকারবাদ নহে। তা’ হ'লে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক আর একটি 
বন্ত-কমনায় ব্রহ্গজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভন্ুর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্ব হয়ে গেল। 
বিশ্বে ভক্গ আছে। যে-কাল পৰ্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবন্ত ত্যাগ ক'রে অক্ষদ্রবস্তুর সেবা বা 
ভোগ ক'র্তে দৌড়াই ভক্তিমান্‌ না হয়ে নিজেকে সেবা] জ্ঞান করি, তৎকাল- পর্য্যস্তই অঙ্গবিধা--দ্বিভীয়াঁভিনিবেশ । 
ব্রম্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষ”ণ আছে-_-এটা ছেড়ে দিলেই ভেদ-বিচার এসে যায়-ব্যভিচার অভক্তি 
এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হ'তে আমি পৃথক, এই বুদ্ধি হ’লেই সর্বনাশ হ’লো, ভজিবাহিত্য এসে ভোগী 
বা ত্যাগী হ'য়ে পড়লাম। পরমেশ্বর ভোগা পদার্থ নন, তিনি মেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধ: কৃতং অক্ষজং 
জীবানাং ইন্্িয়জং জ্ঞানং যেন সঃ | 


ভগবনদ্বস্তর সংজ্ঞা--যে বস্তু নিজের আত্মসংরক্ষণ ক’রতে পারেন, মান্য য'’কে সেবক করতে পারে না, যিনি | 





৫০ ed 


৮৪ ভঙ্গম সন্দর্ড 


ভঙ্গনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব মহেন, তিনি বিষু, সেব্য বন্ধ, সেবক মন। কিন্তু ষখনই সেবাসেবকবিচারে ভেদজামে 
উপস্থিত হয়, তখনই অন্থবিধা_দ্বিতীয়াভিনবেশ এমে য যায় । ভগবান্‌ ছাঁড়া আর একটা জিনিষ আছে, এট! থেকেই 
ভীতি আস্ছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের * সহিত সংশ্লিষ্ট ; ভগবাতিরিক্ত পদার্থ-বিচাগ এণে ই ৪15 গিত্যা বৃত্তি 
ভক্তি নষ্ট হ'লো। আমি নিত্য ভক্ত, আমাগ ভঙ্গনীয় বস্তুর আনন্দবিধ।নই আঁমার ভজন এবং ভজন য়ের প্রীতি 
আমীর নিত্য! শুদ্ধ! পর্ণ যুক্ত! বৃত্তি, এই তিনটি তখনই ছেড়ে দেওয়। হলো । আমাদের বুদ্ধ 














ভূলে যাঁওয়া হ'লে । যেমনই 'জুষ্টং যা পশ্চাত ত্যন্ামীশমন্য মহিমানমেতি বীতখো।ক৮--বিচাঁর আমে, পভ 
পাঁদপন্ম আগ্জন কর্বার বুদ্ধি হ্য়, তখনই ভয় শোক চ'লে যায়। শোক যায় কখন? যখন নি গালকজ্ঞামে 
আমাকে ভার পাল্য-নিচার আসে। সেইটাই ভক্ত। তা’ যখন Regain করি, পুনঃ প্রাপ্চিঘটে, তখনই জানি-- 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে। নিমগ''ইত্টাদি। 

আমার প্রভু বেছ হ নাই, কর্তৃত্বাভিমীনে নিজেকেই কর্তা বলে বিচার ক’রে নি। উহা “অনয় শীয়তে? জোর 
কথা । মাপা কাঁধোর যে বিচার, হাঁ’তে পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তুকেই মাগ তে Ll বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপ! যায় 
না। যা বৈকুঠ ময়, তা? কেই মেপে নেবার ধৃষ্টতা করতে পারি! তিনি অধৌক্ষজ না হয়ে আমাদের অক্ষ 


অর্থাৎ ইঞ্জিয়জাত জ্ঞানের অন্ততূক্ত হ'লে তিনি ত’ আমাদের তে মবকই হ'য়ে গেলেন, প্রভু থাকলেন কিসে? যিনি 
নিত্যগেবকের নিত্যসেবা। সর্ব গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্যমেবককে মেব্য সাজিয়ে বঞ্চনা করেন না এবং নিজে 
ভূত্যের কাখ্যে প্রশ্রয় দিয়ে বদ্ধদ্গীবকে স্তুদৃঢ় রজ্জুতে ওতপ্রোত বন্ধম ক *রে অন্তাভিলাঁষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগে 
গ্রধাবিত করান না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তীর মেবা ক’রলেই মব হ’বে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত । ব্ৰহ্ম 
ও আত্মার মধ্যে ভক্তি । এ ছেড়েই অভক্তিযোগ, তাতে জ্ঞানযোগ, রাঁজযোগ, হঠযোঁগ, কৰ্ম্মযোগ গ্রভৃতির বিচার। 
তার] ভবভীত ব্যক্তি । বৃতুক্ষ। ও মুমুক্ষাই তাঁদের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল 
ক্লেশ হ'তে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুযুক্ষা। সেটা কেবল! ভক্তি নয়। কেবল। ভ 


i 


হ’লেই বৃতুক্ষ। হতে জাঁত 
ভক্তিই সর্বতো ভাবে আশ্বরয়ণীয়!। “একয়া 
ভক্যা। গুরুদেবতা তমা” এটাই হ’লে! বুধ বাঁ পণ্ডিতের বিচার । নতুবা অপপ্ডিত নির্বোধ হয়ে যেতে হয়, ৫ ভাগী ও 
ত্যাগী সম্রগায়ে নির্বোধ প্রবিষ্ট হয়। ভোগিস্্রদায় বিলাসপরায়ণ! তাদের বিচাঁর--ইন্িয়দারা। ব্বিয় গেগ 
করবো, অপরার বিদ্যা অনুশীলন ক'রে গ্রত্যক্ষবাদী হয়ে আমি নিজে জান্বে!ব। পরোক্ষবাদী হয়ে অন্তে যারা 
Misguided হচ্ছেন তদের নিকট শুনবো, কর্ম ও জ্ঞানকাঁওীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে জ্ঞান মিশ্র' বা কর্মমমিআ। ভক্তির 
পথে পিষ্ট হবে! । এই প্রকার অভক্তির পথ ছেড়ে অব্যভিচাঁরিণী ভক্তিপথই গ্রহণীয় । 
মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাঁদনা তাঁ"র চেয়ে কপটতা! আর কিছুই নাই। তুমি থাক ব| না থাক, আমীর স্থবিধা 
হোক্‌, তোমাকে বঞ্চনা, করে i555 ক'রলাঁম, আমি তুমি এক-_এ বিচাঁরগুলি অত্যন্ত কপটতা। সেব্যমেখক- 
ভাব-রহিত হ’লেই অনর্থ উপস্থিত হয়, ভয্ম আসে, তদীয়বিচাঁর বিলুপ্ত হয়। অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হ'লেই ভগ 
শোকমোহাদি দুগীভূত হয়। অধোক্ষজবস্তর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বাঁ ত্যাগে পর্যবসিত 
যেটা আমাদের ই্জিয়জ্ঞান-গ্রহণের মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই ভীবেদার ইন্জরিয়জ জ্ঞানের অধীন হয়ে পড়ে। 
5 ওটা আধ্যক্ষকের বিচার । অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দরিযজংজ্ঞানের অধীন ভগবান্‌ হ'তে পারেন না। ভগবানে ভক্তি 
না থাকছে সে বস্তুকে জয় বা তীর অভিজ্ঞান লাভ করা যায় ন]। 


সি 20৭৩ যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। ততো মাং তত্বতো জাত্বা। বিশতে তদনস্তরম 0৮ এ বিচার 


[ত মি রর হয়ে থাকি। একমাত্র অব্যভিচাঁরিণী-_অন্যাঁভিলাষ-জ্ঞান- 
| “কর্ষিভ্যঃ পরিতো! হবেঃ প্রিয্তয়ী ব্যক্তিং য্যুজ্ঞ বনিনস্তেভ্যো ভান বিমুক্তভক্তিপরমীঃ 
তেভ্যন্তাঃ পশুপাঁলপন্জদৃশস্তাভ্যোহপি সা রাধিকা প্রেষ্টা তছদিয়ং তদীয়সরসী তাং 






নি, || 
রং 


প্রন্পাদ জল সরস্বতী ঠাঁকুয়ের অভিধেরভত্ব বিচার ৮৫ 
নাগয়েৎ কঃ ক্রতী ॥ প্রভৃতি যে বিচার, নেই এক! অব্যভিডাহিণী ভক্তি গ্রহণ ব্যতীত জড় ্রগত্রই অধনীতা 





স্বীকার করতে হচ্ছে ; জড়াতীত জগতে যেতে পারছি নী । জড়জগতে ভেঙক্জাতীয় বিচারের মধ্যে পরম্পবের যে 
টৈষম্য বর্তমান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আবদ্ধ হ'য়ে গ 'ড়ছি। জডান্তর্গত বূপরসাদি আমাদিগকে গ্রাস করছে । 
এই রূপরসাদির মালিক কে? এসকল কাহার ভোগ্য! ' এ বিচার ন! আঁপ। গধাস্ত-_আমীদের এই বদ্ধভাঁব না। 
ভূ হচ্ছে না। কষ্ণশাদপন্ুকে অধোক্ষজ না জান্লে এতিহাসিক 

কুষ্ণের সেবা কারলেই অন যাবে! অনর্ধযোপশমং সাক্ষাদ্ত 
ব্যানের প্রতি উপদেশ। ভয়নাণিনী বৃত্তি আত্মায় উদ্বিত ন! হ'লে, ভীত . 
কোন সুবিধা! হবে না। 
ঘন্ট। ভগবৎপাদপনুনেবাঁয় নিঘুক্ত ন। হ'বে, নেকান পধ্যস্ত মাদেবী তাকে 
ল্দিমজ্ঞানের টা হাবেন। আছি ভোগ ক’! upper hand আমার, 
সী কর্মীর বিচার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর নিয়ান্ধের বিচার 
অপরোক্ষবাঁদের উননতার্দে অধোক্ষজের কবা বুঝবার একটু চেষ্টা লক্ষিত হয়। অধোক্ষত্র-বিচার এলেই যমন্ত 
অমঙ্গল কেটে যায়। যিনি নিত, পরমীনন্দে ন ধার, ভার হরিক্কথা ব্যতীত অন্য কাঁধা নাই । সর্বক্ষণই হরি- 
[ও হক, জাগ্রতকাালে আরও হরিকথা | ৫ কা নির্ব =? বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। 

যেমি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতরকথায় প্রবিষ্ট থাক্বেন। ভক্তপথই কৈবল্যসম্মত 
যয হ’তে পেরেছেন, তাদের জনই এই ভক্তিণথ। রাজযোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ, 
য | হরিনেবাপরাঁয়ণের অন্য নহে। ব্যভিচারিণী যুক্তি ভক্তি নয়। অক্ষজ-পদীর্থকে 
আমি সেবা, ঈশ্বর সেবক-_এই বিচার হ'তে ছুটে মর্ধনেশে বিচার এসে উপস্থিত হাচ্ছে। 


x! 





ছেড়ে দেওছ। পর্য্যন্ত পরমেখরের 
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বা কাক রুষের উপাননায় কি সুবিধা ? 
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ঈশ্বরত্রে স্থাপন করা, | 
এক প্রকার স্বর্গ, Paadiও2, বেহেস্তার সুখ অ আঁমি ভোগ ক’রবে| ৷ ঈশ্বরকে ভোগ ক’রতে দেবো না। শতকরা 
ভাগই ঈশ্বর ভোগ করবেন এবিচার ছেড়ে দিয়ে আমি ভোগ করবো । আবার এক গ্রকীর ত্যাগী হ'য়ে নিজেই é 
ঈশ্বর হ'য়ে যাবো । অথবা ভোগও ক রবে না, ত্যাগ কীগবো না, ঈশ্বরকে সেবা ক’রুবার নামে বঞ্চনা ক’রুরো, Fas 
ফল নিজে পাঁব, ঈশ্বর হ’য়ে যাবো, ঈশ্বর কোন কাজের নয় সাব্যস্ত হ’বে -এণ্ডলো| অত্যন্ত ছু্বদ্ধি। সদানন্দযোগীন্ 
যেমন ব'ল্‌ছেন--“সদমদ্‌ হইতে "পৃথক্‌ অনির্ধসনীয় অজ্ঞানসমষ্টির নাম ঈশ্বর ।” আমাদের কথা তা! নয়। a 
আর একটি জিনিষ । ভাগবতের এই ‘কৈবল্যসম্মত ’ কথাটি ধারা আলোচনা না ক’রেছেন, তী'রা ‘কৈবল্যৈক = 
যাজন’ বুঝতে পারবেন না। ‘কেবল’ শব্দ কি? তা! ভক্তের কাছে ন! বুঝে যা’র! নিব্বিশেষ মতাবলমিগণের 
হং বুঝতে যান, তারা মায়াবাদাশয়ে নির্ক্দোধ। তা’দের সঙ্গে আলাপ কেন ক’রবে|? শরীমদ্ভাগবত সৰ্বা- 
বেদান্তমার, তী'র বিচার থেকে চ্যুত হ'য়ে জড়জগতের লোকের খেয়ালীর বিচারে আমর! মনোযোগ দেবো 
















তাঁর থেকে শত যোজন দূরে থাক্‌ বো। তদের বাল ভাষিত__পিরোক্ষবাদোবেদোহমুং বালানামশীসনম, 
এই বিচার কা'রবো। তদের কথার জবাব দেওয়াও অপ্রয়োজনীয় । অতি শিশু নির্বোধ জড়জগতের ক 
ক্রোধে আচ্ছন্ন বা এগুলো ছেড়ে দিয়ে যা'র! একটা কাল্পনিক অবস্থা মনে ক'রে তাতে ব]—ordinary economy: 
নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ডগ anscendental economy হ'তে বিচ্যুত হয়ে অন্য কাজে বাণ হয়, তদের নদ ₹ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ থাকবো । জ্ঞানট! যধন গুণোম্মি-চক্রে আর ঘুর না, তখনই ভক্তিমার্গে রুচি সাসে। রজঃ- 
জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বাঁ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান_-এতে জ্ঞানকে চালিয়ে দিলে ষে মূর্খতা আসে, তা অপনে নট 
প্র-স্ভাগৰত-_«অনর্থোপশমংত শ্লোকে অধোক্ষজে ভ ভক্তির বিচার ব'ল্ছেন। j নু 
অধোক্ষজ কে? কৃষ্ণই দেই অধোক্ষভ, ভজনীয় বস্তু । খ্যাত 





রর ভজম সন্দর্ড 





হয় না, ততক্ষণ ভগবদ বগ্তই যে রুষ্ট, এটি উপনান্ধ হয় না--ভঙ্গনীয় রি ডিন নর bl নি টি না। ভক্তিই 
যে গরম প্রয়োজনীয়, এ বিচার আসে ন!। নিত্যসেবকের স্বর্প-জ্ঞান উদয় হ খর i i নিত্য হয়িপেবক যা 
অভিমান করেন, আমি পুরী, মূর্থ-বি্যান্‌, রোগী-সুস্থ, রাঁজা-গ্রজা, নাডারিরতা: হ'লে ৮98. পথই বরণ 
করা হয়। ভাগবত বগেন_-“কর্শণাং পরিণামিত্বাদ” ইত্যাদি। দৃষ্ট লৌকিক নিন শা bl ন ৩ গিয়ে 
আযান মাহ আট পারের ঘর হাতে যায়। কিছ পঙিতগণ দুই ও ভোগকল্পিত অদৃট-উতারেই 
নশ্বর বলে বিচার করেন। অদৃষ্ট --যা দেখে নাই অথচ গল্প কঃরছে যী ভোগ বা ৫ টীগের বিপরীত ভাবটা, বুদ্ধ 
বা মুমুক্ষার তাঁংকালিকত! বা অনিত্যতারূপ নশ্বরত! দেখে থাকেন। ইহাতে নলয় ক প্রযুক্ত হতে 
পারে না। ব্রগ্মার লোক পধ্যন্তও পতিত হ'বার__অমঙ্গল বরণ করবার যোগ্যত] থাকবে । উহা নিত্য নয় নশ্বর | 
আমরা Realist, Idealist নই, বিশ্বকে মিথ] বলি না, উহা সত্য কিন্ত নিত্যসত্য নয়, নশ্বর । 

যখন আমাদের রজঃ সত্ব, তমৌগুণের ফুটবল হ'তে ইচ্ছা থাকবে না, তখনই তা’তে অন হবে 3 কিন্তু যখন 

ব’ল্বে! রজোগুণের দ্বার তমঃকে বিনাশ ক’রতে হবে, অমনই রজঃ-সত্ব-তমঃ তিন ভাই এসে মার মারি করবে) যে- 
ছেতু তৌমরা ব’দ্‌ছে| রজো ছারা তমো ধ্বংস ক'র্বে, অথচ সবগুণের হ29001736 ক’রাবে, তাঁকে ধ্বংস ক'রবে না। 
এ হি কথা? আমর] বলবে। সত্বকেও ধ্বংস ক'রুতে হবে, বিশ্ুদ্ধমত্ব ছারা প্রাকৃত সত্বগুণকে বিনাশ করতে 
হ'বে। “ত্বং বিশুদ্ধ" ইত্যাদি। অধোক্ষজ ‘বাসুদেব’ বন্তই আমাদের সেব্য হউন। 
| আমাদের শত মহত্র চেষ্টা দ্বার! heaven and earth move করলেও সেই unconquetable জিনিষটি গার 
না। As an empericist আমরা অনস্তকোটিকাল ধ'রে জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্লেও শেষে 6০ 10001 বলে গৌঁজামিল 
দেবো 5615 develop ক’রবার সময় নাই, বলবো। গণিতশাস্ত্ে যে প্রকার গৌজামিল দিয়ে থাকে, সেই বস্তুতে 
মেরূগ গৌজীখিল চ'লবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নাই। ভগবান্কে ইন্দিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান ক্‌’রুতে 
হবে না। প্রাক্বত পদার্থে সবল ও সম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই গ্রক্লতিজাত উপাধিদ্য়ের অতীত বস্তুই 
অগ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শবে Transcendental বলে 
অধোক্ষজ বা অগ্রাকৃতের ভাব সম্পুণরূপে প্রকাশ হঃচ্ছে ন] । যেখানে বৈচিত্র্য বল! হচ্ছে না লেখালে Transcen- 
dental অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা ঝ’ল্তে ৰ’ 
ভক্তিষোগই কৈবল্যসম্মত পথ। 

গুণাতীত বস্তু বান্থদ্রেবের শরণ গ্রহণ কর ৷ তা'র ভজন কর। 

মাত্র নহেন। ত’ হতে গুণসকল নির্গত হ'য়েছে, অভক্তসম্প্র 
ক'রে যা'তে শোধন হ'তে পারেন, গে রকম বিচার হচ্ছে। অর্পণং--শরণং, একমাত্র গতি তিনি। শ্ৰীমন্তাগবত মেই 
অধোক্ষজ বান্দেবের শরণ গ্রহণ ক'রতে বলেছেম। সন্ত ১ সাধুমকল; কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাধী, এরা সব 
অনিত্য-বিচারণর অমাধু। সংকর্মরায়ণত! ব। অমর সঙ্গ একীভূত হয়ে যাওয়ার বিচার--মবই অন, অর্থাৎ এরা 
চিরদিন একরকম থাকে না, ুক্তিলাভেও এদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাঢৃশ পরিবর্তন বা পতন 
নাই। ভোগত্যাগাদি বদ্ধবিচারমুক্ত ভক্ত কখনই অভক্তসহ সমগরায়ে গণিত হইতে পারেন ন।। 

“যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনন্ত্যস্তভাবাদবিশ্দধবদধয়: 1” ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি 
দর বিচার পরদত হযেছে ১ যার বিরুদ্ধ কথা মহস্তজাতি ব’ল্তে পারে ন! | যদি বলে, Balance 19০9০ কারে 
বলবে, নিজের ওজন না জেনে। বাশুবমত্যের কথা 
যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদীত্তের যে অর্থ করছেন, অনর্থমুক্তেরা নে অর্থ স্বীকার করেন না । সেজন্য মুক্তানর্থ 
ব্যক্তির দ্বারাই উনি ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বেদাস্তের ব্যাথা 










Hegalian School এর এক্ট! শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা 


মছি। পরমযুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। 
তিনি আপেক্ষিক সন্বগুণের অন্তর্গত বস্তু 
দাঁয়কে দুর ক’রবার জন্য । তী' থেকে শিক্ষ। লাভ 


১৯ 


পক্ডুণাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেরতত্ব বিচার ৮ 


করেছেন । এখনও পরাস্ত সতাকথা ্ররুষ্ণশাদপন্ম আশ্রয় করলে জান্তে পার! যায়। শ্রীমন্ভাগবতকে 
ধংস? কারবার জনা প্রচুর চেষ্টা চলেছে, কিন্ত ত!’ সফল হয় নাই__ভাঁগৰত-ম্প্রদীয়কে কেহই 
্বতবাদীদের কেহই এই গ্রস্থধানির টীকা ক’ংতে সাহসী হ'ন নাই 
কেন না, প্রতিবাদ করলেই নিজেদের বিচার-দৌন্ধল্য ধরা পড়বে । কেউ কেউ বলেন, মধুস্থদন সরস্বতী শীমত্তাগ- 


বৃতের তিনটা গ্রোকের টীকা করেছেন ; কিন্ত তাহা মায়াবাদ-হলীহলপুর্ণ। কেব্লাছৈতবাঁদ শ্রীমন্তাগবতে সম্পূর্ণরূপে 





বিনাশ করতে পারে না। 


নিরারুত-_সগুলে বিনষ্ট হ’য়েছে। মানুষ মঙ্য্বের রচিত গ্রন্থ প’ড়ে দুর্গত বরণ ক'রছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের 
আলোচন! না কারে ভ্রমে প’ড়ছে। প্রীমন্ভাগবতের আশ্রয় না করাই ছুর্ব,দ্ধির পরিচয়। “সর্ববোীস্তমারং...কৈবল্যৈক 
প্রয়োজ্জমম 1” উক্ত ভাগবতের কৈবলা পাঁতঞ্চলির ঈশ্বরমাধুজ্জা বা আচাধ্য শহ্করের এ্রহ্মসাযুজা নয়, ভগবতমীযু্গা 


নয়। “গিদ্ধা! ব্রহ্মন্থথে মগ্ন! দৈত্যাশ্চ হরিণ! হতাঃ”- বিচারে হরি যাঁদের বধ করেন, তার! যে ভগবৎসাযুজা লাভ 


ক'রে, ‘কৈবল্যৈক প্রয়োৌজছনম, বলতে তা 





য। ক্ুরসকল ভগবদ্তক্ত । তী'দের কাধা জীবের মঙ্গলের জন্য  মন্ুযা- 







ভারা নিশ্সেছেন ) কিন্ত তাই বালে 0০01505৩50০ theory আমাদের অনুসরণীয় মষু। 
সদা পশান্তি সুরয়ঃ’ এ বিচার যাদের উদিত হয় নাই, তীর! বিষ্ণুতত্রে অনভিজতাঁর জন্য 
টা বুঝতে পারে না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য 
তার নিত্য অবস্থা, তা" না বুঝে তার সঙ্গে অনিতা অবস্থার ধর্মকে এক কারে বমে। 
দেশাত্ম, মমাজাত্ম, গৃহাত্মবোধে গৃহব্রতধশ্মে আক হয়ে যাচ্ছে। 
৮ পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্ত 
তাঁভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে । কুষণ সকল অবতারের অবতারী। তার 
লতা, কিন্তু পুর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র কুষেই আছে। Dr. 
Macnical Kennedy এবং তদাঙ্গত গণ বিষয়টা! ভাল ক'রে ধ'রতে পারেন নাই । তী'দের প্রকৃত ভাগবতালোচকের 
সঙ্গে দেখা হয় নাই । কেবল Banares 5০১০০! এর ক একটি ও বিশিষ্টাদৈতবাদী ক একজন লোকের সঙ্গে দেখা 
হয়েছে মাত্র । অ্রক্ন্থত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যবোধ ভাগ্যহীন ভগবন্ময়াদ্বার! বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 





প্রীমন্ভাগবতের কথা| জগতে সর্বত্র প্রচারিত হ'উক। জগৎ প্ীঞ্রাধাগোবিন্দগোগীনাথের উপাসক হউক, শগোপী- 
নাথের উপামন! হ’লেই কামার্দি যাঁবে। শ্রীল মাধবেজ্জপুরীপাদ ব+লেছেন__কামাদীনাং কতি ন কতিধ! পাঁলিতা 
দুরিদেশীস্তেষাং জাভা ময়ি ন কারুণা ন ড্রপ নোপশাস্তিঃ। উৎসজ্যৈতানৰ যদুপতে সাম্প্রতং দক্ধবুদ্ধিস্তামায়াতঃ 
শরণমভয়ং মাং নিযুজ্জাত্ম্দান্তে ৷ মেই গোগীনাথের সেবা-গর, বাহ, বৈভব, অন্তৰ্য্যামী, অঙ্চার বিচার জগংকে 
আমরা স্থষুভাবে দিতেও পারি ন! ; জগৎ নিতেও প্রবৃত্ত নয়। অষ্চা-বিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্্নন্দন ভগ্বাম_। 

প্রকষ্ণচৈতন্দেব বস্তুট ছয় প্রকারে প্রকাশিত হ’ন। সেই ছয় তত্বে ভেদ কল্পনা ক’রলে অছয়জ্ঞানের ব্যাঘাত 
হয়। সীকষ্ণচৈতন্য গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ, কৃষ্ণ ও শক্তি__এই ছয়রূপে বিলাস করেন। যর্ধ্যাদ! ও রাগ- 
মার্গেরবিচারে দুই প্রকার ভক্তের অবস্থান আছে। ্রীবাসাদি মধ্যাদাবিচারপর শুদ্ধ ভক্ত! শ্রীগদীধর পণ্ডিত 
গোস্বামী বা স্বক্নপদামোদরাদি অন্তরঙ্গ শক্তির বিচার গ্রহণ ক'রে ভগবানের ভক্ত । ইহারা উভয়েই প্রেমনিষ্ 
হ’লেও প্রেমের তাৎপর্য্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উদ্ধব মহাশয় ষে-জাতীর প্রেমের অধিকারী, গোপীগণ তদপেক্ষা 
উন্নতপ্রেমের অধিকারী । শ্রীরূপগোস্থামী প্রভু বলেছেন__কম্মিভ্যঃ পরিতে! হরে £ প্রিয়তয়া' ইত্যাদি । সৎকর্ম- 
নিরত পুণ্যকম্মিগণের ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা থাকে । ভগবানের ভগবত্তার সুযোগ লইয়া তী'গা ব্যক্তিগত- 
ভাবে লাভবান্‌ হ'তে চা'ন--ভগব।ন্‌ বঞ্চিত হ’ন। সংকম্মী_পাপী অপেক্ষা ভাল বটে অর্থাৎ মন্দের ভাল। 
কম্মীদের মধ্যে হারা পরাথী বলে পরিচিত, তা'দের একশ্রেণীর “মহুস্তজাতির উপকার ক’রব, মন্স্তজান্তি ₹ 
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৮৮ ভঙ্গন সন্ত 


নয়, তাদের প্রাণবিমাশ করেও জাঁতিভাইদের ট্দছিক উপকাঁর ক'রব, কেননা এ জাতির গণ্ডির মধ্যে আমি 
একজন”__এইরূণ বিচার-প্রণালা দেশতে পাওয়। যায়। আহার নিদ্র। ভর বৈথুনাদি যে সকল: ক্রিয়াকলাপ 
মানবের চিন্তারাজ্য আক্রমণ করেছে, মেই সকল চিন্তা পশুর স্ব ভাবেও অন্হ্থাত আছে। পণুদিগেরচিন্তামোত 
হতে বা৷ তাদের প্রতি সহান্ুভূতি-প্রদর্শনের বিচার হতে জিনদিগের ; অর্থৎগণের ধৰ্ম্ম উদিত হয়েছে । বৌদ্ধ, 
দিগের মধ্যেও সেই সকল চিন্তাত্রোত আছে) অধিকন্ত তী'রা গশুভক্ত অশেক্ষ! মনয্যভক্ত হয়েছেন। তপপ্তাই 
তা'দের অভিধেয় ৷ 

মানবের মগল লাভ ক'রতে হ'লে বিবেক ব’লে একট! জিনিষের উদয় হয়। বিবেক দুই গ্রকার--ভক্তিবিবেষ 
ও অভক্তিবিবেক। ভক্তিদ্বারাই বিবেঙ্ক উৎপত্তি লাভ ক'রেছে। আগর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করার দরুণ 
ভগবংসেবায় ওদামীন্যের উদয় হ’য়েছে, তাহা অভক্তিবিবেক। ভক্তি স্থুল বা সুক্মশগরীরের ধর্ম নহে। কুল বা 
ক্র শরীরের ধর্শ্মে তগস্ত। বলে বা।গার উদ্দিত। ভক্তির সহিত তপস্তার পার্থক্য আঁছে। বৌদ্ধণণ বলেন ঘে, 
তপস্তা ক'রে মঙ্গল লাভ করব) আর ভক্তগণ বলেন, ভগবানের পেব। বাধাপ্রাপ্ত হয় যে তগন্তাঁয়, তাহা পরিহার 
ক’বুবে|। শ্রীচৈতন্যদেৰ সনাতন গোস্বামী প্রভুকে যুক্তবৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়ায় বৌদ্ধ ও টনবাদ নিরাম হয়েছে। 
ভগবৎসেবার অন্তর্গত বিষয় হচ্ছে জীবে দয়া। একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য অপ্প্রদায় জীবের 
খোসার প্রতি দয়াকে “জীবে দয়া” মনে করেন। নিজের দেহের প্রতি, দেহেরই বিস্তৃতিন্নপ লৌকিক আত্বীয়- 
স্বজনের প্রতি বা সঙ্গাতীয় বদ্ধগ্গীবের খোসার প্রতি দয়াবিধানের কথাই সাধারণ ধর্মমন্প্রদায় বুঝে) কিন্ত 
শ্রীচৈতন্দেব বলেন, ওগুলি ত’ নরিবর্তনশীল। “অবশ্যমেব ভৌক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্*_মাঁছ্ষ শুভ ও অন্ত 
অযাচিত ভাবে পেতে থাকবে। 

গীচৈতন্তচরিতামৃত পাঠ ক’র্বার পূর্বে একটি নিষেধাত্মক আর একটি বিধিমূলক শ্লোক পাঠ কঃরূলে পরম 
মঙ্গল লাভ করা যাঁবে। "ততো দুঃসদমুৎস্জ্য সৎস্থ সঙ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসদ্- 
মুক্তিভিঃ।” “শতাং প্রপ্ধন্মিম বীর্যসধিদো ভবস্তি হংকর্ণরসায়না? কথাঃ। তচ্জোষণাদাশ্বপবর্গবস্মনি অদ্ধা রতি- 
ভক্তিরহুক্রমিয্যতি ৷” প্রথমোক্ত প্লোকাট ধণধর্শের গ্রহণে নিষেধাত্বক বা! অতন্নিরননাত্মক। আর দ্বিতীয়া 
ধনাত্মক বা বিধিমূলক। “গোলে বকওয়ালি” “হাতেমতাই” প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ভোগ্য ইন্দিয়তপর্ণণর 
গুস্তকবোধে শ্রীচৈতন্বচরিতাঁমূত পাঠ করলে সুবিধা হবে ন|। আমার ইচ্ছা হ’লে কোঁন কথা গ্রহণ করলাম, 
ইচ্ছা না হ’লে গ্রহণ করলাম না। যেট| গ্রহণ ক’রলাম না, সেটাই আমার অস্থবিধা। গ্রহণ না করার দরুণ 
সেই অন্থবিধা থেকে গেল। 

বাস্তব শ্রীচৈতন্তের উপামকগণ এতিহাসিক বা রূপক চৈতন্ত নিয়ে ব্যস্ত নান। কেহ কেহ রূপক চৈতন্তের 
আশ্রয়ে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহকে নবদ্বীপ কল্পনা ক’রেন, কেহ বাঁ চৈতন্থকে (?) আমাদের বৈধানীতির অর্থাৎ অর্থ- 
সংগ্রহ, উত্তমভোজনাদি সংগ্রহের ভৃত্যগিরিতে নিযুক্ত ক'র্তে চান, কেহ বা চৈতন্তকে বহিম্মুখ সামাজিক বা 
রাজনৈতিক কাঁধ্যে নিয়োগ ক'রবার জন্য ব্যস্ত হন। এরূপ-এঁতিহাসিক ব| রূপক চৈতন্ত শ্রীটৈতন্যভাগবতোক্ত বা 
শ্চরিতামুতোক্ত চৈতন্ত নহে। অচৈতন্যদেবগণের কল্পিত চৈতন্তে ও মীচৈতন্ত ভাগবতগণের সেবিত শরীচৈতগ্ে 
তফাত আছে। আধ্যক্ষিক সম্তদায় ইহা বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রীকষ্ণচৈতন্তদেবকে সাধারণভাবে দেখলেও 
ত’তে ভয়ানক স্বার্ধপরত| দেখতে পাওয়া যাবে। তিনি ওদার্যোর প্রচ্ছদপটে নিজস্বার্থ সিদ্ধ করেছেন 
অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ কুষণভঙ্গনের চরমোৎকর্ষ প্রচার ক'রেছেন। কৃষ্ণ মূল আশ্রয্র তত্বের সেবারস আস্বাদন ক'রেছেন। 


ধারা শ্রীচৈতন্থকে এতিহাসিক ন্লপক বা আধ্যাত্মিক চক্ষের আসামী মনে ক’বুবেন, তা"! প্রীচৈতন্বের সেই বাস্তব 
অধোক্ষজ-ম্বরপটি দর্শন ক’র্তে পারবেন না। | 


প্রভূপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেক়তত্ব বিচার ৮১ 


ক্ষাত্রধর্শ্ম বা রাজনীতি ভগবৎসেবার বিরোধী হ’লে যে জবগজ্জন্াল উপস্থিত হয় তাই নিরাস কার্বার জন্যই 
পরশুরাম পৃথিবীকে একত্রিংশবার নিক্ষত্রিয় ক’'রেছেন। আর শাকাসিংহ সেই ক্ষাত্ৰবংশে জন্মলাভ ক'রে অহিংসা- 
নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। অহিংনীতি যদি ভগবৎমেবার আম্ষলগিক ব্যাপার ন! হয়, তা'হজে যে পরমেশ্বরশূন্য 
নাণ্তিক্য-মতবাদ প্রবাহিত হয়, বৌন্ধমতবাঁদে তা’ প্রকাশিত হয়ে গ’ড়েছিল। আচাৰ্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে বৌদ্ধ ও 
বৌদ্ধভাঁবাপর তদানীন্তন ও অনস্ত ভবিষ্যতের ব্যক্তিগণকে মোহন ক’রুবার জন্ মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্রের প্রচার করেন। 
দ্ধগণ 5 নারাজ ছিলেন। কিন্ত শুদ্ধ বৌদ্ধগণ বলেন, বুদ্ধ বিষ্ণু। অযোগ্য ব্যক্তিগণের 
রিসেবা বিহীন তপস্তা ব| অহিংসনীতির প্রচার কা'রেছেন। “আবাঁধিতো! ঘি 
| রিন্ডপস! ততঃ কিম্‌ ॥ অন্তর্বহিধিদি হরিলুপসা ততঃ কিম্‌। নাস্তর্বহি- 
ধদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ 1” তপস্তা ভক্তির অস্তরায়। “যদৃচ্ছয়। মৎকথাদৌ জাতঅ্রদ্ধস্ত য:পুমান্‌। ন নিন্বিমো 
মাতিদক্তো ভক্তিযোগোহস্ত নিদ্ধিঃ ৷” “্যা’র! অতিবৈরাগী, তার! ভগবন্ধজন্‌ বুঝতে পারবে না। যারা অতি 
আদক্ত, তা’রাও বুঝতে পার্বে না। অঁচৈতন্তদেব বিদ্ধবৌদ্ধ-বিচার হ'তে জগদ্বাসীকে মুক্ত ক’রেছেন। ন্মার্তেরা 
নানাধিক বৌদ্ধধৰ্শ্মে আসক্ত । পধ্েপাদনা ও বৈষ্ণববিদেষের নামই বর্তমান হিন্মুধশ্ম হায়েছে। বিষুবিছেষ এরূপ 
মোলায়েম ভাষায় ও diplomatic way তে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, লোকে তাতে ফোন দোষ না দেখে সাদরে গ্রহণ 
কর্ছে। 
পিপড়ে যেরূপ গুড়ে আটকে যায়, বহিন্ুথ মানবজাতি সেইরূপ ক্ষ ক্ষুদ্র বিষয়ে আটকে যাচ্ছে। 
্ীপুত্রাদির কথায় বিষয়ীরা এত মগ্ন যে, ভগবানের কথা তা'দের কাছে মামুলি হ'য়ে দাড়িয়েছে। লোকে 
জড়জগতের বাহাদুরিতেই আটকে যাচ্ছে। ভাবসাগরের পার হইবার যাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আছে, তী'দের 
এ সকল বিষয়ীও বিষয় হ'তে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকতে হ’বে। বিষয়ী কি সুখে আছে, যদি আমরা হৃদয়ে এ চিন্ত! 
করি, তা’ হ’লে সেই বিষয়ঙ্থথের বঁড়শী আমাদিগকেও টেনে নিয়ে ভীষণ অমঙ্গল ক’রাবে। শ্রচৈতন্দেব স্বয়ং 
পরা২পরতব পরমেশ্বর ব'লে তা'র শিক্ষার মধ্যে কোন অমম্পূর্ণতা ও প্রচ্ছন্ন অমল নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অচৈতন্ত- 
দেবগণের শিক্ষায় অনেক অসম্পৃ্তা ও অম্ল র'য়েছে। যখন জীবের চিত্ত মীনবৃত্তির দ্বার! অত্যন্ত আক্রান্ত থাকে 
এবং যখন তা'রা ভোগমাগরে যথেচ্ছ বিহার ক'র্তে থাকে, তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু মহামীনক্ধপে মেই ভোগের টোপের 
প্রলোভম হ'তে জীবকে রক্ষা ক'রে দিব্যজ্ঞান বিকীরণের জন্য লুগ্ধ বেদ উদ্ধার ক'রে থাকেন। ভোগীসক্ল ভাঁবার্ণবে 
বাদ কর্বার জন্য মীনের ম্যায় ভোগপ্রবণতা লাভ করেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে আধ্যক্ষিকতার টোপে গ্রলুন্ধ 
হ'চ্ছে। শ্রুতির উদ্ধার হ’লে জীব জান্তে পারে, ভোগসমুদ্রে বা ত্যাগ-সমুদ্রে সম্তরণ আমাদের জীবনে কৃত্য নয়। 
হরিসেবামুতমাগরে সম্ভরণই জীবের নিত্যধন্মণ। 
জ্ীটৈতন্তদেব জীবকে চেতনসম্পন্ন করেছেন । চেতনধর্শের স্বভাব হ'চ্ছে_আমি বুঝে নিতে পারি।” প্রত্যেক- 
ব্যক্তির বুঝে নেবার শক্তি আছে । আমাদের সব অঙ্গকে পরিচালনা করতে পারি, বুঝে নেবারও পরেপুকার্ধ্য কবুতে 
পারি--হাত দিয়ে বস্তু ধ'বৃতে পারি। চেতনের দ্বার! পরবর্তী সময়ে কাৰ্য্য হয়। পঙ্গু যদি অন্ধের স্বন্ধে চাপেন, তা 
হ'লে অন্ধ যখন চলেন, তখন পঞ্গুরও চলা হয়। জড়জগৎ চেতনের ক্রিয়মান ধর্শ্মে গতিশীল হয়েছে ॥ কিন্ত এখানে 
আমর! কর্ম্মের কর্তা হয়ে পণড়েছি। কর্মের পথে অগ্রসর হয়ে-যা" মনে করি, পদ আমি যেতে চাই, সেইখানেই 
পৌছিতে পারি, কামনা সিদ্ধি ক'র্তে পারি॥ করণের সাহায্যে কাধ; সম্পাদিত হয়। বর্তমানে সময়ে চেতন 
অচেতনের আকার-বিশিষ্ট ব্যাপারে আবদ্ধ আঁছে। এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং 
চিন্তনীয় ব্যপারসমূহ অচেতনের আকারবিশিষ্ট। অচেতনের সহিত বাহিরের স্থূল পদার্থের সহিত 
কিংবা তদবলখনে সস্মভাবনমূহ্থের সহিত চেতনের ক্রিরা। কিন্ত শ্রীচেতন্যদেব বলেন যে, জয় 
ভজন (৫ম)--১২ 
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হরিস্তপসা ততঃ 
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al ভঙ্গন সম্দভ 


যদি চেতনের সহিত ক্রিয়া হ'ত তাহলে চেতন 


জ্ঞানে যে জ্ঞান লাভ ক’বুছি, ত’তে মলিনতা। এসে প’ড়েছে। ক র 
গায়ে পা পড়লে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, তাঁর 


অপর পক্ষের কথ! বাল্‌তে গার্ত। এখন এক তরফ! হচ্ছে। সপে 
চেতন আছে, কিন্ত রজ্জুর উপর পা গড়ূলে গে বুঝিয়ে দিতে গালে না। 
গুলিকে আশ্রয় ক'রে ক্রিয়। হ'চ্ছে। আমি বাসনা ক'বুলাম কিন্ত অপর পক্ষ হতে জবাব আস্ছে না যে, সে আমার 
বাসনা চরিতার্থ করতে প্রস্তুত আছে কি না। ইন্রিরজ-জ্ঞানদাগ] যে জ্ঞান লাভ ঘটবে তা'র মধ্যে অচেতনের ক্রিয়া 
ন্ানাধিক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় unalloyed knowledge ( অবিমিশ জ্ঞান) পাচ্ছি না। অচেতনের ক্রিয়া সত্যকে দর্শন 
ক'রুতে দিচ্ছে না, চেতনের সহিত পরম্পর গ্বদ্ধ স্থাপন ক’রুতে বাধা দিচ্ছে। 

রূপ, রম ইত্যাদি কিংবা। তাদের গমগ্ি জেয গঢার্থরপে গৃহীত হওয়ায় যে অচৈতন্য উপস্থিত হয়েছে তা” হ'তে 
ছুটি পাওয়া আবক। কিরূপে ছুটী পাওয়া যায়, সেই সংবাদ আমরা কর্ণের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারি। চক্ষু 
নামা কিংবা ত্বকের নৈকট্য না হ’লে বন্ত্জান গৃহীত হচ্ছে না। যে জ্ঞান জড়নৈকটযদারা, চক্ষু নাস] গ্রসৃতিঘার। 
গৃহীত হচ্ছে তা? অক্ষজ জ্ঞান। বস্তুমমূহ ইন্দিয়ের সারিধ্য লাভ ক’র্লে ইন্দ্রিয় সেই সেই বন্তজ্ঞান গ্রহণ ক'রে 
উষ্ণশীতান্থভৃতিবিশিষ্ট হয়।, কিন্ত শব্দ যে সব জিনিম দুরে আছে, তা'দের ছ'য়ে মোক্তারি ক'র্ছে। সেইজন্ঠ 
তআৌতপন্থাকে প্রধান বলে বলা হঃচ্ছে। 

শ্রোতপন্থায় যে সংবাদ গৃহীত হচ্ছে, আমাদের পুর্বের অভিজ্ঞান-ঘার] তা? পরীক্ষ। ক’র্বার হবিধ পাওয়া খায় 
না। কিন্তু তদ্বার। পুর্কের যে অজ্ঞানত আছে তা দুরীরুত ক'র্তে পারি। আৌতপন্থা বিদেশের কথা জান্তে 
গাঁরি। পৃথিবীর যে সকল কথা আমাদের ইন্জিয়গোচর হচ্ছে তা প্রত্যক্ষপদবাচ্য। প্রত্যক্ষ না হ'লে পৃথিবীর 
কোন.সংবাঁদ প্রমাণ ব’লে গ্রহণ করা! যায় না। প্রত্যক্ষবাদীর কথা এই যে, নিজের ইন্দিয় দ্বারা গৃহীত বিষয় গ্রহণ 
কর] যাঁবে-_অগ্ঠের ইন্দ্িয়-ঘার গৃহীত বিষয় গ্রহণযোগ্য নছে। ইন্জিয়ের দ্বার! বিষয়গ্রহণে অনেক অস্থবিধা 
উপস্থিত হয়, তজ্ন্য এইরূপ?সতর্কতা আবশ্তক। 

এই জগতে শব্দ শবীকে লক্ষ্য ক’বুছে। যেখানে শব্ধ শব্দীর সহিত ভে? স্থাপন করছে তাঃকে মায়িক শব 
বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ব’ল্‌ছেন যে, যে শব্দ ডো উৎপন্ন করে না, তী’র সেবা কর। শব্দে এক বস্তুকে অন্ত বস্ত 
বলিয়া ভুল ক'র্বার একট! ব্যাপার আছে। যে শষ আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞানের অন্ততূক্ত, সেই সকল শবদ জড়ীভূত 
করাবে_-জড়ীয় অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করাযে। সে দকল শব্দ আমাদের বিচারের অধীন হয়। যে শব্দ বিচারের 
বৈক্ব্য দূর ক'রে, আলোক প্রদান করে, সেই শব্দ গুরুপাাপদ্ম হ'তে পাওয়া যায় । যখন সেই শব্দ রত হয়, 'তথন 
আমাদের বস্তু-মহদ্ধে অনভিজ্ঞত! দুরীভূত হয়। যখন সেই শব শুন্বার আগ্রহ নাই, তখন আমর! বিচার করি যে, 


নাক, কাঁণ ইত্যাদি অচেতন পদার্থ- 


আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত আর কিছুই জান্বার নাই। যখন সেই শব্ধ রবণের আগ্রহ হয়, তখন তা. 


আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের মঙ্গল সাধন ক'বে। 


শরী্ভাগবত বলেন যে, বৈকুষ্ঠণন্দ পরিচ্ছিন্ন বোধগম্য নহে। পরিচ্ছিননভীন ভগবদ্বিস্থৃতি অর্থাৎ যে জান 


পাওয়া উচিত, তাহা পাচ্ছি না। ইহজগতে থেণে নিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার সমর্থন করি-_আমাদের ভাঁগারে পূর্বের যাহ! 
অধিকুত হয়েছে, তা” থেকে অধিক যে অংশ, তাহা সংগ্রহ করি। বৈঝু$ একে মায়িক শব্দের সহিত সমান জ্ঞান 
করা উচিত নয়। বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত মায়িকশব্দকে এক মনে ক’র্লে নরক-গমন হয়। ষা? জানা হয়ে গেছে, 
সেই রকম শব্ধ ইন্জিয়ের ভোগের ইন্ধন হয়। যে সকল শব্দ পরিবর্তনযোগ্য ভাব নিয়ে আসে, তাঁর সহিত বৈরুণ" 
শব্দ এক বিচার ক'রূলে নারকী হ'তে হয়। “অচ্চেয বিষ্কৌ শিলাধী,__ইত্যাদি। 

শব্ধের সহিত শব্মীর ভেদ জ্ঞান ক'রে সেই গ্রকারই একটা শব্ধ কথিত হচ্ছে, মন্ত ও নামকে এইরূপ জ্ঞান 
করা সব্বাপেক্ষী গুরুতর অপগাধ। মন্রের দ্বার! বিষয়-বোধ হয়। বিষুখন্্র থণ্ডবস্তর চিন্তনীয় ব্যাপার থেকে 


প্রতুপাদ জীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার সি 


অবণর দেয়। নাঁম--সদ্দোঁধন ক’রুতে ক’র্তে সেবা। নিরহস্কারী হ'য়ে শরবণ-ছারা মনন-ধর্ম্ম হ'তে জাঁণ হয়-ইহাই : 
মন্। নচেৎ এতিহাসিক পদার্থ কিংবা রূপক বিচার করে কোন্‌ জড়তার সহিত সংশিষ্ট হ'য়ে শব্দ আসছে, 
ক থেকে পৃথক কর! হয়েছে, কিসের দ্বার! রূপক, তাঁ'র অঙ্ুসন্ধাম দ্বারা মায়িক বস্তুর অনুশীলন হয়। মস্ত 
ও নামের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্ত্রের ছার! বন্তর নিকট একায়েক উপস্থিত হ’তে পারি না, নামের দ্বার! 
পারি। প্রঞ্ঃমন্্ হৈতে হবে গংসার-মোচন ৷ কষ্ণনাম হৈতে পাবে কুষ্ণের চরণ ॥” কুষ্ণচরণ-দ্বারা, চিত্রে অঙ্কিত চরণ 
গ্রভৃতি লক্ষ্য করা হয় না। যে বগ্থ সকলকে আকর্ষণ করেন, সেই বস্তুর চরণ । করুষ্ণেতর বস্তুর চরণ--ঘেষন উত্তপ্র- 
লৌহ, অচেতন পদার্থে চেতনশক্তির সমাবেশ হয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে মিশর ভাব যুক্ত হয়েছে । গুণমায়া-রচিত 
পদার্থে চেতনশক্তি সঞ্চারিত হ’লে চেতনতা-স্থতন্্তা _দেখাঁতে পারে । জড়তা নিজের ইচ্ছায় চাঞ্চল্য প্রকাশ 
ক'বুতে পারে না। "্অন্য/ভিলাধ” শব্দের অর্থ চিদতিরিক্ত অভিলাষ যাহ! চেতনকে, চেতনের ব্বতন্্রতাকে বুঝ তে 
দে না । টেবিলের উপর ব”ন্ছি, টেবিল ব’গ্তে দিচ্ছে। বদর স্বত্ত! থামিয়ে দিয়ে ত!’ নিজকাধ্যে ব্যবহার ক’রুতে 
গারি। সঙ্কুচিত চেতনের উপর ক্রিয়া-দ্বার! নিজে অচেত্তনের অধীন হয়ে যাওয়া! হয়। নেশার জিনিষ দ্বারা চেতনের 


ভার নিকট স্থান প্রার্থনা ক’'র্লেন। তাকে স্থানপঞ্চক দেওয়া হ'ল। কলি প্রার্থনা জানালেন, “আমি ভৃত্য-সুত্রে 
প্রজা হ'য়ে বাস ক’র্তে চাই’। পরাীক্ষিং মহারাজ কলিকে চারিটা স্থান নির্দেশ ক'রে দিলেন। কপটতা- জুয়া" 
খেলা 10102৩0য অর্থাৎ মুখে এক কথা মনে অন্য ভাব, নেশার জিনিষ, যোষিংগল্গ আর জীবহিংসা। সমুত্র-মঙ্ছনের 
সময় মোহিনীমূৱ্তি-দৰ্শন যেরূপ, স্রীমৃত্তি দর্শন সেইন্দূপ। আমরা যার বাধ্য হয়ে যাই, সেই স্ত্রী আরুতি-মান্্র 
নহে। সমগ্রজগণ্জ গৃহিশী-জাতীয় যোষার অন্গগত ব্যক্তি। যৌষাঁর আহ্গত্যে জগতের মকল ধর্শের অনুশীলন 
হ’চ্ছে। ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের যোৌষাঙ্গাতীয় বহিরঙ্গামায়া শক্তির অধীন হ'লে হরিসেবা হয় না। মায়! জীবকে 
পাঁশবদ্ধ কারে সর্বনাশ করে। যোষার ভোক্তা অভিমানে অভক্ত হয়ে পড়ি-কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি মিশরকাণ্ডে 
অগ্রসর হই। (আত্মার নিতান্বভাব_কুষণদীশ্ত, রুষ্ণকথার শ্রবণ ও কার্তন। তাহা হ'তে বিরত হ'বার 
বিচারই আত্মহত্যা! নিজে হরিভজন ক’রুব না, অন্যকেও ক’র্তে দেব মা, ইহাই পরহিংসা। ভাগবত বলেন 
ক উত্তমঞ্োক-গুণান্থবাদাঁৎ পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনা পশুদ্নাৎং। অগশ্ুদ্নাৎ ও পশ্ুত্নাৎ উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে 
গাঁরে।) আমাদের প্রতৃত্ব এখন প্রবল রয়েছে । তদ্বারা চেতনের বৃত্তি ঢাকা পাড়ে যায়। Molecules, 
৫lectrons ( জড়-উপীদান ) চেনের ক্রিয়ার বাধা দেয়। এই বাঁধাকে অতিক্রম করা আবশ্যক । নচেৎ শ্রুতি 
অধ্যয়নের যোগ্যত। হয় না। ‘নিজ জ্ঞানের দ্বার! কোন বিষয় জান্তে পারি” বিচারে অমঙ্গলই হয়ে থাকে । 
কীর্তনীরঃ মদ] হরিঃ। তুমি যে মন্ত্র পাচ্ছ, তা’ কীর্তন কর।' “তদ্বারা নির্জ্ছন-ভজনের অভিনয়কারীকে 
পরিত্রাণ কর!” হয়ির নাম সর্বদা কীর্নীয়। ভেদবিচারে কোন সময়ে নাম-কীর্তন হয়; কিম্বা ত্যাগ-বিচারে নাম 
করা যায়,_একরূপ বিচার-দ্বারা নামে ফলোদয় হয় না। জড়গুণ ইত্যাদি আরোপ ক'রে নাম-গ্রহণ-বিচারে শব্ব- 
সাঁমান্ত-বুদ্ধি হয়। তদ্দার1 নামকে জড়স্রগতের সহিত সমান জ্ঞান হয়। বেদশাস্থকে খণ্ডিত জগতে যা! দেখছি, 
তদবীন পাচ প্রকার কথার সহিত সমান বিবেচনা হয়। সেই শখ, সেই মন্ত্র নরক-গমন করায় অর্থাৎ এরূপ 
কার্ধো প্রবৃত্ত করার, যাহা দ্বারা মনুয্য নরকের পথে যায়, মনু্তের সমূহ অমঙ্গল ঘটে। তখন মাহ্য অচ্চাবিগ্রহকে 
শিলাগঠিত, অমুক ভাস্করের রচিত মৃত্তি মনে করে। শ্রীগ্ুরুপাঁদপন্মকে মনুষ্যবৃদ্ধি, ভীবিকা নির্বাহের জন্য 
ভূতক পাঠকতা--খঘোরতর অপরাঁধ। ভজনের কথার বিনিময়ে কিছু পেতে নাই। মন্স্তজাতিকে সেবার 
. উদ্দেশ্যে চালিত করা কর্তব্য । “চৈতন্চন্তরের দয়া করহ্‌ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ৷” 


৬ 


অন্তব্যক্তির দয়া খানিক সময়ের জন্ত। ঢৈতন্তচন্দের দয়া সেল নহে। যেমন তিনি ক’লেছেন যে, নিরন্তর 









৯২ ভজন সন্ত 


. ছরিফীর্ন কর। তাহাই তার অমন্দোদয়! দয়।। “জর্বাসস্সগনমূ”। ভ্রীকযোর সম্যক কী্ন সর্দগ্রকার িয়ার 
উপর খেঠতা লাভ ফ’র্বে। 'দর্বাত্্বারা সেবায় রূপ ইত্যাদি বাদ যাবে না, পর পর উঠয় হ'বে। সেইরূপ 
সম্যক কীর্জনের কথাই বল! হ'চ্ছে। 

যদি আমরা নিরভিমান হই এবং ধর। জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তদের সম্মাম বুদ্ধি ক'রে নিজের] 
তফাৎ হই, তাতে মদল হবে। জগতের লোকে পরস্পর লড়াই করে। কিন্তু সংবীর্তন--বহুভিখি দিত্ব। যত কীর্তনম্‌-. 
সকলে মিলে যে পরস্পর অ।লোচন1) তদ্দারা একের অভাব অন্যে পূরণ ক'রে দেন। 

বাস্তব বস্তর কীর্তন কিরূপ? এই জগতে পতি-পত্বী, পিতা-পুত্র, সখা, প্রভু-দাস এবং নিরপেক্ষ প্রভৃতি 
বিচারে পরস্পরের সহিত ক্রিয়া চ'ন্ছে। একজন ভঞ্জন ক’র্ছে, আর একজম ভজনীয় হ'রেছে। এই যত 
রকম ধরণের স্দ্ষজ্ঞান আছে, সে সমুদয় যখন সমবেত হয়ে হরিবীর্ভন হয়--তখন উহা “সম্ধীর্তন'গদবাচ্য হয়। 
কেছ নন্দঘশোদা! যেমন সেবা করেছিলেন, তী"দের আ্গগত্যে সেইরূপ সেবা করেন, কেহ অন্যান্ত রমের 
মেবকগণের আন্গত্যে মেবা করেন। তত্তৎ সেবার শক্তি পাবার আশায় সকলে সমবেত হ'য়ে কীর্তন করেন। 
সকলে যখন এক সন্ধে কীর্তন করেন, তখন অন্য মকলগ্রকাঁর কার্তনের ছুটি হয়। 

“জিহ্বার লাগিয়। যেবা ইতি উতি ধায়। শিশ্পোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ মাছি পায়।* শিশোদর-পরায়ণ 
ব্যক্তিদিগের মঙ্গলের জন্য শুদ্-মহীর্তনের অনুষ্ঠান আবশ্যক । পক্ষান্তরে 2০০-4১১০1৪০৩ ( অপূর্ণ) বস্ত-গ্রহণের 
পিপাসা-দ্বারা গৃথিবী-ভোগ, পপ্তমাস-ভোজন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অপূর্ণ বন্ত-গ্রহণের পিপা সাদার ধর্ম্মাধর্শ, 
পাঁপপুণ্য অন্থষ্ঠিত হয়। এবংবিধ ধর্মাচরণ এবং অধর্শ্বাচরণ-ঘার| স্বর্গ ও নরক লাভ হয়। অধর্মীচরণ ধন্মাচরণ 
অপেক্ষা হেয়। যা'রা নরকে কষ্ট পাঁ’বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে তাঁরাই অধর্শ আঁচরণ করে। ধর্ম্মাধর্ম-প্রৃত্তি-বিশিষ্ট 
হ’লে গরধর্ম আচরণ হ'বে না। অন্য কাৰ্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাঁকৃতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ মিনিট ৫ মিনিট 
পরধর্ম আচরণ সম্ভব নহে। ২৪্টা অন্য ধর্ম আচরণের হস্ত হতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয়--ইহাই বিবেচ্য। 

শ্রীকষের সম্যক্‌ কীর্তন হ’লে ভগবদ্বৈমুধ্যগহণের প্রবৃত্তি হয়। তৃণাদপি স্থনীচ ভাব আসে। সম্যক্‌ কীর্তন 
উপাধিযুক্ত নহে। অম্যক্‌ কীর্তন দারা শুদ্ধ! ভক্তির অনুশীলন হয়। “নৰ্ৰ্বোপাধি-বিনিমু’ক্তং তৎপরত্বেন নির্শ্মলম্‌। 
হখীকেণ হৃযীকেশ-সেবনং ভক্তিকুচ্যতে ৷” “ও তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদা গশন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম। 
তদ্বিপ্রাসে| বিপন্থবে| জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম ৷” 

যিমি বিষ্ণুর সেবা করেন, তী'রই চক্ষু আছে। আমার চক্ষু ক্ষুদ্র । যা’ সামনে আছে, আঁমি কেবল তাই 
দেখতে গাঁচ্ছি। যে সব খারাপ কাজ ক’রুছি, তা’ ভুলে গিয়ে নিজেকে ভাল বলে অভিমান ক’রুছি। 

হরি অধোক্ষজ বস্তু । তিনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত বস্ত। সেই অধোক্ষজ বস্তুর সেবা- 
প্রদানকারী শ্রীচৈতগ্দেব। ভীচৈতন্তদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া। জীচৈত্েবের বিচার অবলধন ক’র্লে কোন 
অস্থবিধা নাই। প্রাপঞ্চিক শব্দদ্বার। অধোক্ষজ বস্তু পরিমিত হ’ন না। 
শষ্য হওয়া, ক'্মীও মুক্তিবাদী না৷ হওয়। সকলেরই গ্ররুত স্বার্থ । 
না দেখে যদি সঙ্কুচিত চেতনকে বস্তু জ্ঞান করি, তা’ 
জিনিষটার সহিত সমন্ধযুক্ত হ’বার চেষ্ট। ক’রবার জন্য | 
নিয়ে ঘুরে বেড়িও না। এই কয় বৎসরের মধ্যেই ক 
পরিত্রাণলাভ প্রয়োজন । 

অধোক্ষজের সম্যক্‌ কীর্তন কি প্রকারে ক'রৃতে হবে, যিনি কীর্ভনকারী তা’ 
কথা পাওয়। যাচ্ছে__'তৃণাঁদপি স্থণীচেন তরোরপি সহিষ্ুঃনা। 


অন্ত কথা! ছেড়ে দেওয়া, কপটতা- 
সার্বজনিন ভোগবাঁদে অভাব যাহা আছে তাহা 
হ'লে মঙ্গল হয় না। চৈতন্তদেৰ একটু সময় চাচ্ছেন, মেই 
তিনি সবাইকে ব’ল্‌ছেন, নানাপ্রকার অক্ষজজ্ঞান-পুষ্ট চিন্তা 
ত নৃতন নৃতন অস্থবিধা আরম্ভ হ’য়েছে। এই সব থেকে 


র লক্ষণ কি ?--তদুত্তরে এইসব 
অমানিনী মাঁনদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ 


J 


| ECA NE 


প্রন্থপাদ জীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৯৩ 
পক্মান্থিরবার্থকাঁলাত্বং বির 
প্রীতিন্তরবদভিগ্থলে। ইত্যাদয়োইচভাবাঃ সুর্জাতভীবাঙ্কুরে জমে ॥* হরিকীত্তন-ঘারা ক্রমে ভাবভক্তিতে প্রবেশ 
হশে। ভাঁবভক্তিতে প্রবেশের ক্রম“ মাদৌ শ্রদ্ধা’ ইতাদি । দাধন-ভক্তি-পধ্যায়ে দুইভাগ। প্রথম-_অপ্রয়োজনীয় 
পদার্থ থেকে বিরত হওয়া । অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অন্ুশীলনকে ভাগবত শেটধর্শ্ম বলেন নাই। অনর্থনিবৃত্তি 
আগ হ’লে সাঁধনভক্কির উত্তরারদ্ছ। ততৎপরে সামগ্রীর সহিত রতির সম্মেলন প্রভৃতি অবস্থা আছে। 
ভাঁগ্ড ব’লে পরিত্যাগ ক’র্ব। নেহ যতংকর্শ্ম ধর্মমায় ন বিরাগায় কল্পতে । ন ভীর্থপদসেবাক্ৈ 
{ টি সঃ॥ ( ভাঃ ৩২৩৫৬) ॥ সুফল পরিত্যাগ ন! ক'র্লে জ্ঞানবান্‌ হওয়া যায় না। নেরূপ জ্ঞানের 
ফল ভগবৎসেবাঁয় নিযুক্ত না হ’লে ব্যর্থ হয়। যখন কোন বাক্তি কর্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে, অন্যাভিলাযিতায় অবদ্ধ 
থাকে, তখন ভাঁনা যায়, সে মরে গিয়েছে। প্রয়োজনসিন্ধিতে কৃষ্ণ আনন্দিত হন। তদহগত অস্তিত্ব যদি তাঃর 

তা’ হ’লে সেই আনন্দের অংশ অন্থগত ব্যক্তিদিগের লভ্য হ'বে। গৃহ্‌সঞ্চিত 

রীচিকাঁর পশ্চাং ধাবন ক’রুতে হবে না। 
বদ্ধজীবের সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবস্থকে বন্ত-জ্ঞানোথ প্রস্তীবসমূছ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। 
ত হতবাঞ্ছা না ক’র্লে ভগবান্‌ দয়! করেন ন! । অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্‌ থাকতে হবে। যা'র 
অবৈষ্ণত'-বৃত্তি এসেছে, সে ইহা যুঝ তে পার্বে না। হরিভক্তের সঙ্গ ন! ক'রূলে হয়িভক্তি হবার সম্ভাবন! নাই। 
হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্তন, হরিনামকীর্তুন সম্ভব হবে।  “নাম্গামকারি বহুধা! নিজর্বশক্তিত্ততীপিত! নিয়মিতঃ 
স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব রুপা ভগবন্মমাপি দুদ্দৈবমীদৃশমিহাজনি মানুরাগঃ॥” “গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকে| বিষু- 
পুজাঁপরো নরঃ। বৈষফবোহভিহিভোইভিটজ্ঞরিতরোহক্মাদবৈষবঃ !* ( বিষ্ণুমম্তরে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূঙ্গাপরায়ণ ব্যক্তি 
অভিজ্ঞগণ কতৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন, তদ ব্যতীত অপরে “অবৈষাব |) যাদের ‘দিব্যজ্ঞানে'র উদয় হয় 
নাই, তাঁরা নিজে প্রভু হবে সেবা গ্রহণ করে। বারা ভগবদ্ুক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভঙ্নের সাহাষ্য করেন, তী’র 
সেবা করেন, তী'রা ধন্য! যারা মুক্তজীবেক আশ্রয়ণীয়! ভক্তি আশ্রক্প না ক’র্বেন, তারা ভিন্নঙন্মে বধ্যপশুর সায় 
অন্থতাঁপ ক'র্ুবেন। 

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিত! দুরিদেশী জাঁতা তেযাঁং ময়ি ন করুণা ন আপা নোপশাস্তিঃ 
উৎস্থজ্যৈতানথ যছুপতে সাঁশ্রতং লক্ববদ্ধি্ামীয়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুজ্ছযাত্মদান্তে ॥ আমাকে দরখাস্ত নিয়ে 
উপস্থিত হ'তে হবে । শোনা না শোনা তারই কতা, আমার নয়। জড়-ভরতের মাঠ আগংলান” কাঁধ্য কিংবা পান্ধী- 
বওয়া কাৰ্য্য চাই না। “নন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভোঁ স্থান তুভাং নামে! ভো দেবাঃ পিতরস্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ 
ক্ষম্যতাম্‌। যত্ৰ কীপি নিষন্ত যাদবকূলোভংসস্থা কংসদ্বিবঃ “ম্থারং স্মারমঘং হরাঁমি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥ আমি 
ভগবানের পাঁদপন্ু আশ্রয্ন ক'রেছ, মামি লাঙ্গল ঠেল্তে পারবো না। আমি আজকে ভগবানের পাদপনুসেবার 
দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছি । “ম্মারং স্থারমঘং হরামি”।। ও রকম সঙ্ীর্ণ সার্বজনিন-ভোগসাধন-বাদ আমাদের 
্রশ্থযর সেবা হ'তে বিচলিত ক’র্তে পা’র্বে না। শতকরা শত ভাগ দিলে ভগবান্‌ উদ্ধার ক’রুবেন। 

যখন ভক্তিলাভ হ’বেঁভক্তির অঙ্গশীলন-ছারা তখন এইনব জান্তে পার্বো। ভগবানের কথাতে 
আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক! বৈষ্ণবগণের চরণরেণুর অণুপরমাণু আমাদের চেতনতা সম্পাদন করুন! সর্বক্ষণ 
_ স্থানান্তরিত হয়ে গেলেও_যেন হরিসেবার চেষ্টাদমুহ লক্ষ্য ক’র্তে পাঁরি। সর্বক্ষণই চৈতন্তকথাতে যেন 
আমাদের চিন্তবৃত্তি ধাবিত হয়। জগতে সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তা” জান্তে চেষ্টা ক'রুতে হ'বে। 

পরম-পবিত্র সর্বাপেক্ষা স্থনৈতিকই বৈষ্ণব ।- “হরিজন” পরম্তদ্ব পরম নির্শল। আত্মবিত্ই “হরিজন 
কিন্তু বর্তমানে অনাত্মবিৎকেই ‘হরিজন’ করিয়া দিতেছে! কি কুচেষ্টা || হরিজন শব্দের গাঁ 'জয়স্তী' শব্টিরও 
















/ 
কব ভজন সম্মভ 


আজফাল যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে যাহার! একচড়ে মরিয়। যাঁয়-_মানা অনর্থ-প্রপীড়িত হয়, সে-মকল মরণশীল 
মান্থষের জন্য ‘জয়ন্তী’ শব্দের প্রয়োগ দার! ভাষার কি দুর্গতিই ন! হইতেছে ! কোটি কোটি ব্রা্গণ-জম্মের গর 


Hindus এর অন্য উদদিষ্ট নহে। অতি নিকষ্টপদবীকে সর্ধোত্রম পদবীর সহিত এক করিবার বিচার যে বি- 
প্রকার মাত্সর্ধযপরিপূর্ণ তাহা বর্ণনাতীত। অনেকে বলেন, জনমতই গ্রহণ কর্তব্য); কিন্তু জনমত গ্রহণ করিতে 
গিয়া মৃখ তাই বেশী হইয়। যায়। বিশেষজ্ঞের মংখ্য। অত্যন্ত কম বলিয়া মূর্খ্নমতের বাহুল্য দর্শনে তাছার অন্থবর্তম 
কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। মাত্সর্য্যবশে অনেকে মনে করেন, ০5 graduate এর সংখ্যা বেশী হইবার . 
প্রয়োজন না, মূর্বেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। তাই বলিয়া সত্যকে গণমতের দার! কখনই উদ়্াইয় দেওয়া 
যাইবে ন|। মিথ্যা-পক্ষ সত্যকে চাপ দিবার জন্য যত প্রষত্বই করুক না কেন, পরিশেষে সত্যেরই 
জয় অব্থন্তবী। 
প্রীচৈতগ্ঠদেবের পরলোঁক-সঙ্ধদ্ধে বিচারকে বাঁধ! দিবার জন্য দুই প্রকার বিরোধি-সম্রদায় আছে। একদল 
বলিতেছেন,_“যেছেতু শুheism নি্বিশেষ আনন্দে বাঁধা দেয়, সেহেতু Ethical Principle adopted হউক |" 
আর একাল বলেন_“Ethi০৪] Princচle-কে নানাপ্রকারে বাঁধা দাও, ধর্শম-টর্শ্ম জগতে কিছু নাই--খাঁও দাও, 
পরের Ri&ু॥0-এর উপর সাবধানে en০০০৪৫॥ কর।” ইহার! নানাপ্রকার অবৈধ কাৰ্য্যে নিপুণ ) নিজেদের 
অপস্বার্থ লইয়া মারামারিই ইহাদের চিন্তাস্রোত। বর্তমানে যাহারা আঁপমাদিগকে 5৪৪09050 বলিয়! পরিচয় 
দেন, তাহার] পঞ্চোপাসনার নাম করিয়া, ভগবানের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার পক্ষপাঁতী-_দেবতার 
সেবার নামে দেঁবতাঁকে চাঁকর করিয় লইবাঁর বিচার-বিশিষ্ট। এই বিচারটিকে সম্পূর্ণভাবে উন্টাইয়া দেওয়া 
দরকার । সত্যকে চাপা! দিবার জন্যই জগতের বহিম্মথ লোক উন্মত্ত হয়! উঠিয়াছে। “সকলেই বৈকুণ্ঠের 
পথে গেল--খাঁমীও থামাঁও”_-এই বলিকা মান্যকে সত্য পথ হইতে আর্ট করিবার জন্য ছুটিয়াছে। যাহার! অত্যন্ত 
মূর্খ, কৃষ্ণের অমুকুল অস্থশীলন ন! করিয়া কর্ম ও জানের দ্বার সেব!-ধর্মকে আবরণ করিতে চাঁয়--তাহীরাই 
উক্ত কাৰ্য্যে সাহায্য করে। /1005-এর নামে তাঁহারা ভক্তির স্থগম পথ হইতে মানবজাতিকে অন্তগথে 
চলিত করিতেছে। সফলেই একটু চেষ্টা করিলেই ইহা! বুঝিতে বুঝিতে পাঁর্িবেন। প্রতারকদলের সমন্ত 
প্রতারণাকে বাঁধা দিবার জন্যই বিষ্ণুভক্তির প্রচার আবশ্তক। জগতে বিষ্ণুতক্তিরই বহুল-পগ্রচাঁর হইয়া প্রকৃত শাস্তি 
প্রচারিত হউক, অশান্তি স্থাপনের সর্বববিধ প্রয়াস প্রশমিত হউক। ইহা! মনে করিতে হইবে না! যে, অসত্য একটি 
2403 বাস্তবমত্য একটি Party ; যেমন হর্য্য ও অন্ধকার কখনও দুইটি 28৫0 বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। ধায়! শব্দের অর্থ আলোক ) যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেন, সেই 
আলোকেরই অহুসন্ধান হউক | উলুকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত অন্ম-জন্মাস্তর কাটিয়া গিয়াছে ; অন্ধকারে প্রবিষ্ট 
হইবারই যত্ব হুইয়াছে। 
নর বারি, মহ্য্যজাতির চেষ্টা, অর্থ,- বিদ্যা, বুদ্ধি, পাত্ডিত্য গ্রভৃতিতে মত্ত-আচ্ছ্ 
হ্‌ ছন, তাহাদের সত্যাহসত্বানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাহার! সত্য জানা কঠিন 
অত্যন্ত দুশ্রাপ্য, এরূপ দুর্বলতায় প্রশ্রয় দেন, তাহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান করিতে 
হইলে ভক্তিরসগাত্র ভাঁগবতের নিকটেই ভক্তিরসশীস্ ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। ভাঁগবতপাঁঠকে ব্যবসায়ের 
অন্ততম জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সৰ্বনাশ সাধিত হইতেছে__বভা ও শ্রোতা! 
উভয়েরই অস্থবিধ! ঘটতেছে। ভগবানের অগুগ্রহ-লাত ব্যবসায় নহে, আঁর বাদ বাকী সবই ব্যবসায়। যদি 





গ্রভৃপাঁদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের আভধেয়তত্ব বিচার ৯৫ 


ব্যবগাই করিতে ইচ্ছ। হয়, তবে--“ব্যবনায়াত্মিক্কা বুদ্ধিরেকেহ্‌ কুরুনন্ধন। বহুশীখা হনস্তাশ্চ বৃদ্ধয়োইবাবসাঁফিনাম্‌ ॥” 
ইহাই মাগ ব্যবসায। *শ্বামাচ্ছবলং প্রপন্থে শবলাক্ছ্যামং প্রপছ্ো।* স্যাম-_এক, শবল--বছ বর্ণ বৈচিত্র্য $ 
Prism-এর আহায্ো হুর্যোর divergent colours—V-[-B-G-Y-O-R দেখা যায়। বছ হইতে এক, এক 
ই [বার নালারসকে 0০7৩৩28৩ করিলে চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম দেখা হইবে। জীচৈতন্য- 
পাদপদ্ম হইতে দূরে গেলেই মারামারি করিয়া মরিব, তখন তাহার শাস্তির জন্য লগুড়-নীতিই আবশ্বাক হইবে । 
যাঁহার! অশান্তির উদ্দেশ্যে বহু বস্তুতে ব্যভিচারী হইয়া একায়ন পথের অপব্যবহীরমূলে বহবয়ন পথ অবলঘন 
করে, তাঁহার! বহ্বয়ন-শাখার অপব্যবহার-ক্রমে পরম্পরে বিদ্বেষ-ভাঁবাপন্ন হয়-_-ভগবানের মেবা হইতে চিরকালের 
জন্য অবসর পায়। সাপত্া ধর্মের জটুব্যবহার পতির অস্থকুলে হইলে পরমপ্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু যেখানে 
পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইয়া! যায়, সেখানে পতি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবের বিদ্েয-দ্বার! মহারৌরবে 
পতিত হইতে ছয় । 1 কর্কবস্তি যে মূঢ়! বৈষ্ণৰানাং মহাত্মনাম_। পতস্তি পিতৃভিঃ সাৰদ্ধং মহারৌরব-সংজিতে ॥৮ 
বঙ্দদেশে বৈফ্ণব-বিদেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে । বহুলোক বৈষব-বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হওয়ায় অবৈষ্ণবতা 
অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে । যক বিহে বি অবৈষ্ণব্গণের দাঁনা-পাঁনি রুজু বদ্ধ হইয়া যায়, তাই তাহাদের 
এত উগ্ভম। এই অভক্তির বিচার-_বৈষঃব-বিদ্বেষ জগৎ হইতে থামিয়া যাউক। ধর্্মজগতের দৌরাত্মোর কথ! 
সুষ্ঠভাবে আলোচিত হউক। অনত্যের অন্থমরণের নাম সত্যান্থসন্ধান নহে। অমত্যপথের অন্ুসরণকা! |রিদিল 
কপটত! পুর্ধবক সত্যপথের মাম করি ্রাস্ত-পথেই লইয়! যাইবে। বাস্তবসত্য প্রীচৈতন্যপাদপন্স ছাড়িয়া আর 
কোন স্থানে থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন--“কৈবলাং নরকাঁয়তে”, ইত্যাদি। 
টৈতন্চন্দরীযৃত সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হউন, তবেই জগতের অমঙ্গল বিদুরিত হইবে _দারিজ্রয চলিয়া 
যাইবে।  পপ্রসারিতমহাপ্রেমণীযুষরসসাগরে । চৈতন্তচন্ত্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।” সেই ব্যক্তিই 
দরিদ্রের মধ্যে প্রধানতম দরিদ্র--সর্ববাপেক্ষা নিঃস্ব, যে ব্যক্তি চৈতন্তদ্রেবের কথায় অমনোযোগী হইয়া! অচৈতন্তের 
কথায়, নরকের পথে, বিবাদমান বিষয়ে নিযুক্ত হয়; তাহার কখনও সুবিধা হয় না। শ্রীরুষচৈতন্যই একমাত্র 
বিষয়) অন্য বিষয় ‘বিষয়’ নহে । মূঢ় মানবজাতির একমাত্র বিষয় “কুষঃ' কি বস্ত_তাহ! ষিনি জানাইয়াছেন, তিনিই 
শীকষ্ণটৈতন্যদেব । যাঁহাদের পেচক সদৃশ অন্ধকারে ( অজ্ঞানাদ্বকারে ) প্রবেশ করিবার জন্যই ষত্ব--জ্ঞানালোকের জন্য 
আঁদৌ যত্ব নাই। তাহার! জ্ঞানের বিপরীত দিক্‌ দিয়| অন্তর প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রকৃত জ্ঞানীর সঙ্গ করে না, 
অজ্ঞানীর উপর প্রতৃত্ব লাভের জন্যই যত প্রয়াস ! এমন একদিন আসিবে, যে দিন বাপ্তবজ্ঞান জগতে প্রচারিত 
হুইয়। প্রচৈতন্চন্দের পদুনথশোভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইতে পারিবে__জড়-ভোগ সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে। 
ভগবন্তক্তির অসামান্ত আলোক যেদিন মানবজাতি দেখিতে পাইবে, সেদিন তাঁহার সকল স্থবিধ! হইয়া যাইবে। 
প্রটৈতন্তদেব কি বলিয়াছেন, তাহার প্রচার হইলে কর্শ্মবীরগণের কর্শ্ম থামিয়া গিয়া অচ্যুতভাব-মহিত-নৈকর্শ্মযের উদয় 
হইবে ; জ্ঞানী তাহার অজ্ঞানের অকর্ণ্ণ্যত! বুঝিতে পারিয়া পরমমঙ্গলময় বাস্তব-জ্ঞান ( সববদ্ধাভিধেয়-প্রয়োজন- 
বিজ্ঞান) লাভ করিবেন; গৃহী স্থীপুত্রাদ্দির প্রাকৃত মঙ্গল-কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া “সকলেই হরিভজন করুক” এই 
প্রকার ম্ঘলাকাজ্কা বিশিষ্ট হইবেন; তপন্থিগণ তপ:ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া “আরাধিতো যি হরিন্পস! ততঃ কিম্‌। 
নারাধিতো ষদ্দি হরিস্তপস! ততঃ কিম্‌॥ অন্তর্হির্ধদি হরিস্তপনা ততঃ কিম্‌। নাস্তর্বহির্িদি হরিস্তপসা ততঃ 
কিম.” বিচার-বিশিষ্ট হইবেন; 'ষোগীন্দ্রগণ বায়ুর নিয়মনজন্য ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগপদ্ধববীর সৌন্দর্যে 
আকৰুষ্ট হইবেন । সেই সকল ব্যক্তিই বিষয়ী ; যাহারা প্রাকৃত স্বীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া। নিত্যমঙ্গল-লাভের 
সময়কে বৃ! ব্যয় করেন। বৈষ্ণব হওয়াই সর্বোত্তমতা। ব্রাহ্মণ-জীবনের একমাত্র কর্তব্য ‘বৈষ্ণবত।' কোটি কোটি 
জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হ’য়। কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন-_আমরাট শ্রেষ্ঠ ; কিন্ত গব্যাসদেৰ 
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নী ভজন সন্দর্ত 
লিখিয়াছেন--“মহস্ত সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ঘাঁড্িক ত্রাণ শ্রেষ্ঠ 5 যাঁজ্িক সহশের মধ্যে একজন বৈাস্তিক 
রাঙগণ শেঠ) এইরূপ কোটি বৈদীস্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ট ; আবার বিযুভক্ত সহজের মধ্যে একজন 
একাস্তি-বৈষ্ণৰ জেষ্ঠ । ren” 
বিষ্ণুদেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আকাশের স্ধে সমান বলিয়া সমস্ত পদাৰ্থ উড়াইয়া দেওয়া যায়। 
কিন্ত চৈতনযদেব ত’ আকাশ নেন; হ্তরাং মূল হইবেন কিরূপে 1-ইহাই শুন্যবাদের বিচার। কষ কৃপাপুর্বাক 
মাধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, স্থতরাং তিনি আবার কিরপে সর্বকারণ-কারণ হইবেন 1--ইহাঁও অনেকের 
বিচার হয়। চৈতন্যদের কি করিয়া! বিষয় হইবেন, একথা জগতের লোক বুঝিয়| উঠিতে পারে না। ইংরাজীতে 
581150706) বলিয়া! একটি কথা আছে। ক্ুরধ্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদলক্ষগুণ বৃহৎ ) কিরণ সেই সুর্য হইতে 
আগত যদি আমরা স্থর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করি, গরমে পুড়িয়। যাইব ; কিন্তু Properly adjusted হইলে_-এখন 
যেমন আঁছি, সর্ধ্য বৃহৎ বলিয়া কিরণ আসিতে আটমিনিট সময় লাগে, তজ্জন্ স্থধ্যের দুরে অবস্থান-হেতু আমাদের 
চক্ষু সর্য্য-দর্শনে সমর্থ হয়। [61০০০০০-এ আলো কম করিয়া দিলে, আলোকযুক্ত দিবাভাগেও অদ্য গ্রহ" 
তারকাঁগুলি দৃশ্ঠ হয়। সব দেখা না গেলেও বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, ৬০1০৪-কে আদ দেখাঃযায় না। 
তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের ৪1450060-এর প্রয়োজন হইয়াছে । Theory of adjustment হণ 
ক’রুলে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । ভগবন্তক্তিই_[:06 adjustment | তাহাতেই, কেন ভগবান্‌ 
মাধ্যমিক হইয়। গ্ৰাহ হন, আবার কেনই বা অতি হ্থস্ম বা অতিবুহৎ বিচারে গ্রহণীয় নহেন ?--এই সকল বিচার 
বুঝা যাইবে । আমর! Microscopic Particles গ্রহণ করিতে পারি না বটে ) কিন্ত Adjustment-এর দ্বারা এই 
সকল পদার্থের অভিজ্ঞান লাভ করি। 
কৃষ্ণ যদি অমুকুল হন, আর আমর] যদি প্রতিকুলতাকে বজ্জন করিয়! আঁমুকুল্যে কষ্ণীনুশীলনের বিচার বরণ 
করিতে পারি, তীহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাঁহা হইলেই কৃষ্ণ কূপ! করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ 
করিবেন, আর যদি প্রতিকুল-বিচার বরণ করি, যেমন চক্ষু কর্ণ নাঁপিকাঁদি সর্কেন্রিয়েই তিনি অগ্রাহ-_( তিনি একটি 
নিরাকার নিব্বিশেষ তত্ব); তাহ! হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। হৃবীকেশের সেবা! সর্বোত্তম হৃযিকের দ্বারাই অঙ্গঠিত 
হইতে পারে। আবার আধ্যক্ষিকগণ অধোঁক্ষজ বত্তকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্্রিয়-ঘার! গৃহীত পদাৰ্থ খণ্ডিত 
হইয়া যাইবে। ভগবান্‌ খণ্ডিত বস্ত নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাঁদি ছার! তাহার অস্থশীলন 
মন্তব হয়না । যেমন কতকগুলি গুলিখোর নদীর পারে থাকিয়া পরপারস্থিত নৌকার প্রদীপে টিকা ধরাইতে 
একজন চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে আর একজন তাহাকে চপেটাথাত করিয়া টিকা কাড়িয়া লইয়া নিজের 
বুদ্ধিমতা। প্রকাশ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া! টিকাটা ধরাইবার চেষ্টা করিল 3 কিন্ত টিকা আর ধরিল না। 
এই প্রকার গুলিখোরের বিচার বিশিষ্ট অনেকে আছেন। ভগবান্‌ যে কাদা মাটি পাথর নন, আবার এইগুলিকে 
ছাড়িয়া ছুড়িয়া যে “অপরিচ্ছি্” বলিয়া! একটা বাহীছুরীর কথা আছে, সেরূপ কোন যাহাদুরীর বিষয়ও তিনি 
নহেন, বাস্তবসত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান আছে, ব্যবহিভ-রহিত হইলেই যে বন্ধর স্বরূপ প্রকাশিত 
হয়, তাহা এ সকল বাহাছুরীওয়ালা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না । 
“নামৈকং যন্ত বাচি স্মৱণপথগতং শরোত্রমূলং গতং বা শ্ুদ্ধং ব|শুদ্ধবৰ্ণং ব্যবহিতরহিতং তাঁরয়তযেব সত্যম! 
তচ্চেদ্দেহ্রবিণজনতালোভপাযণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত স্যান্ন ফলজনকং শীভ্তমেবাত্র বিগ ॥* 
বাগুবিক্‌ "নামৈকং*-একমান্র শুদ্ধনামই যাহা শৌত পথে আগত হন, সেই বৈকু$নাম গ্রহণ করিলেই 
আমাদিগের সমস্ত অব বিদুরিত হুইবে। “বৈকুনীমগ্রহণমশেষাঘহরং বিছু: কুঠানাম-গ্রহণ দ্বারা একইঞ্চিও 
Progress করিতে পারিব না। ষ্দি আমরা অনস্তকাল ধরিয়া ঘিনি বাঁজাই, টেচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে 


008৮০০৯৪৮৯০ 


প্রতূপাঁদ উল সরহ্থতী ঠাকুরের অভিধেয়তক বিচার ৯৭ 


শাঁযাদের আজবিধী যাইবে না। কাহাকে কণঠমাঁম বলে, আর কাহাকেই ব! বৈকৃ$নাম বলে, তাহ। শ্ীগুরুপাদপন্ম 
ই শ্রবণ করিতে হয়। নামদাতা খর বলেন, যে নাম প্রাকত ইন্দরিয়ের গ্রাহ হইতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর 
ভেদ উৎপাদন করে, তাহা কখনও ‘নাম’ নহে_বিষুতবন্ত নহে। বিষ্ণু ব্যতীত শব্দকে লক্ষ্য করিয়া বিষুশব ব্যবহার 
করিলে চলিবে না। মায়াধীশ বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়-রচিত বস্তু এক নহে । “হরি, শব্দে ‘মন্থর ডাউল+, ) ‘সিংহ’ প্রভৃতি 
বনায় ; স্তরাং উহার সম্বোধমে “হে হবে? বলিতে যদি ‘হে মন্থরিকে? কিছ। ‘হে সিংহ’ এই প্রকার বিচার হইয়া 
পড়ে, তাঁহা হইলে ‘হরি’ শব্দের নার্থক্কতা হইবে ন! ; রাধামনোহর বিচার মনে না আসিলে ‘হরি’ শব্দের বিকৃতার্থ' 
গ্রহণ হইয়া যাইবে, সেই জিনিষটির বদলে অন্য কোন জিনিযের অমুশীলম হইয়া পাড়বে, তাহাতে কিছুমাত্র স্থবিধ। 
হটবে না। যেমন অনভিজ্ঞ কুষক ধান্যক্ষেত্র হইতে শ্যাম!-খান উঠাইতে গিয়া চিনিতে ন। পারিয়া যদি ধান্য গাছগুলি 
উঠায়, তাঁহা হইলে ক্ষেত্র শ্তামাদান ময় হইয়া তাঁহার বীজে জমি নষ্ট হইয়! যায়, পরে অনেক অর্থ ও সময় বায়ের 
রূপ সকৃঠ ও বৈকৃ$ শব্দকেও মি, না পাঁরিলে ছুর্গতির সীমা থাকে না। জছরী ন! 
হইলে জহর কিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হয়। যাহারা বোকা, ভাল মানুষ, তাহার বস্তু ক্রয় করিবার ভাঁগ- 
কারীর পরামর্শ মত অধিকমল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া ফেলে । স্থৃতরং কাহার কথ! শুনিব ? হাক্দারের কথা, না 
আমার প্ররুত শুভাম্গধ্যায়ী গুরুপাঁদপন্দের কথা? “যাহাতে ভক্তি নাই, তাঁহার কথ! কি প্রকারে শুনিব”-_-এইকপ 
সংশয়াত্ম| হইয়া মানুষ প্ররুত শুভান্ষধ্যায়ীর পরামর্শে বঞ্চিত হয়। নানা কথ! শুনিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া যে তাঁহার 
আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়তা করে; তাহারই কথা শুনিয়া! বঞ্চিত হয়। একপক্ষ বলিতেছেন-_বিষুণউপাঁসন1 
বাতীত কর্তব্য নাই, অন্ত দেবতারা তাঁহার শক্তি পাইয়াই শক্কিমান্‌ হইয়াছেন। নিব্বিশেষবাদা পঞ্চেপাসকসমপ্রদায় 
অন্য দেবতার পুজাঁছারা দেবতা হয়া যাওয়ার বিচার করেন। দেবতার উপাঁসন! না করিয়া দেবতাকে প্রতারণা- 
পূর্বক নিজেই সেই দেবতার আসন গ্রহণ করা বা দেবতাকে দিয়া নিজের চাকুরী করাইয়। লওয়! প্রভৃতি বিচার 
সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী ৷ প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসকল কথ! আলোচনা করিয়া দেখুন_-8৭153000 শিখুন। 
যেখানে ভক্তিকে অভক্তি বলিয়া, অনক্তিকে ভক্তি বলিয়া চালাইতেছে, তথা হইলে পৃথক্‌ থাকা আবশ্তক। সকলে 
শ্রীটচতন্াদেবের কথা আলোচনা করুন_-টচতন্যচরণ আগ্রস্স করুন। ভগবন্তক্তগণ যেরূপ আরাধনা করেন, তাহারই 
অন্থবর্ন_অঙ্ছসরণ হউক | “মহাঁজনো যেন গতঃ স পন্থা'র বিচার হউক । অন্ত কোন Religious system-এর 
মধোই এমন সুষ্ঠ সরল সত্য কথা নাই; শেষে এনকলের দোষ অবশ্যন্তাবী। কিন্তু সর্বদোষ-বিবঞজ্জিত ভক্ত 
বৈষ্ণব, অর্ধদোষ-বিবজ্জিত ভক্তি, ভ্রীধাম, শ্রমাম ও শ্রীকামদেবের কথা আলোচন! হউক, চেতনের অনুশীলন 
হউক 1 অটৈতন্ত থাকিবে না; অজ্ঞান থাকিবে না মন্তমনক থাকিলে হইবে না। 
শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধীনের জন্যই সেবা । শ্রীহরি সকলের মূল, তাঁহার দেবা করিলে সকলেই সেবা হইয়া 
থাঁকে। একমাত্র অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পুজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পুক্জা হয়। বাস্তব বস্ত যাহা, তাহা! না 
জাঁনিবার দরুণ যড অন্জবিধাঁর উদয় হইয়াছে । এই অস্থবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি একমাত্র মন্থস্ত-জন্মেই সম্ভব | 
ছুনিয়াদারীতে যাহারা ব্যস্ত তাহারা অধোক্ষজের সেবা বুঝিতে পারে না। তাহ। কেবল সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই সম্ভব । 
সাধুগণের সঙ্গ কর! কর্তব্য । গুনতাঁডিত ব্যক্তিদিগের সঙ্ক্রমে আমাদের অন্থবিধা উপস্থিত হইয়াছে। 
সাধুদিগের প্রত সন্গকলে ভগবানের শক্তি উপলব্ধি হয়। সাধুনঙ্গের অভাবে জগতের শক্তিদ্বারা প্রতারিত হই। 
আমরা অহঙ্কারবিমুঢাত্মত হইতে মুক্ত হইতে পারিব, যদি শ্রীহরিতে প্রপন্ন হই। তগ্যতীত আর" দ্বিতীয় 


চা 





আবশ্কতা হয় । সে 


পন্থা নাই। ই 
মেপে নেওয়া ধর্মে উন্জিয-নিচয়ের জের খণ্ডিত বস্তর সন্ধান হইতে পারে, অধোক্ষজ যে পূর্ণবন্ত -তাহার 

অঙ্কুন্জান হইবে না। তাহার পেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানগাত। সাহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রপ্তরু টড 
ভজন (৫)--১৩ 





৪৮ ভজন সন্দত 


পাঁদপন্ন আশ্রয় করিতে হইবে। ভঙ্জন্য প্রথমেই ব্রিদমজিজ্ঞাদার' উদয় হওয়া দরকাঁর। এ্গুরুপাদপন্ম হইতে 
বৈকুঠনাম-_অগ্রারুত শব্দ-ব্র্ধ পাওয়। যায়। তাহার আভাসেই সংসার-মুক্তি। ভগবানের মাম করিলে আর 
মাতৃকুঙ্ষিতে যাইতে হয় না। 

“অনাবৃত্তিঃ শৰৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।” একবার কথাটা শুনিয়া যদি না বুঝিতে পারা যায়, তাহ! হইলে পুনঃ 
পুনঃ তথ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে হইবে। শব্দ-ব্রহ্মের-_শ্রুতির--বেদের আশ্রয় যিনি গ্রহণ করিলেন না, তাহার আবার 
ংসারে আসিতে ছইবে_ পুনরাবৃত্তি হইবে । 

বৈৰুঠ-শববকে কু$-শব্ধের সহিত এক করিতে হইবে ন1। কুঠজগতে শবা-শব্থীতে ভেদ, বৈকৃঠ-খকা ও শবীতে 
ভো নাই । ইহ জগতের শব্মশাস্ত্রবিদের নিকট বৈকু$-শব্দের সন্ধান পাওয়া! যাইবে না। ভগবান্‌কে যিনি দেখাইয়া 
দিতে পারেন--যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা 
জাঁমিতে হইবে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবাশিক্ষাগারই ঠঠ-মন্দির। ভগবানকে দেখিবার যোগ্য কে? কি 
দিয়া দেখিবেন ? “গ্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত শুদ্ধভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট *মনুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে 

অবলোকন করেন, সেই আদদিপুরুষ গোবিন্মকে আমি ভজন করি । 

এই চক্ষু দিয় দেখিলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হইবে। এই জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হুইয়া পড়ি) 
তাহা হইলে আর ভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না। আমর! একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না।  সর্বতোভাঁবে সর্ব 
সুখের আধার যে ভগবান্‌, তাহার বিষয় চিন্তা করিব-__তাহার অনুশীলন করিব। তৎফলে ভগবদ্‌-দর্ণনের বাঁধা গুলি 
সরিয়। যাইবে। মর্ধ্যাদা-মার্গে অচ্চন-পদ্ধতি-দ্বার৷। ভগবানের সেবা হয়ঃ যেমন শ্রীদগন্নাথদেবের অঙ্গন 
হইতেছে। বৈকুঠের ঈখর তিনি। তথায় ভগবৎ্পার্ষদগণ নিত্য অবস্থান করিতেছেন । ভগবানের যিনি কাস্তা) 
তিনি ভগবান্‌কে সর্বধতোভাবে আরাধন! করিতেছেন। জয়দ্রেবের অষ্টপদী গতিতে দেখিতে পাই যে, শ্রীরুষের 
আগ্লাধনা-দারাই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে মৃহূর্ভে বুঝিতে পারিব, ভগবদ্ধস্ত আমার প্রভু, সেই মূহর্েই 
আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই। “ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমিতে.*** বণ 
কীর্তনাদদি জল ॥ ( চৈ: চঃ) 

উগবৎপ্রসঙ্গ অবণ ও কীর্তনেই বাস্তবিক মল হইবে। ভগবান্কে ভুলিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়া স্বভাবে যে বর্ণ 
করা যায়, তাহাতে বিরিঞ্চিলোক-প্রভৃতি পথ্যস্তও শুধু অম্লের কথা। লৌকিবদর্শনের অবিচাঁর__কর্পমার্গ 
ও জ্ঞানমার্গ সেবাতৃমিকাকে আবৃত করিয়া আছে ; আমি কর্তা, আমি ফল লাভ করিব, এই অভিমানে চঙ্ষ্থাা 
দামি, বারা খবণ, নাসার আগ-হণ, জিহ্বার রসাস্বাদন, বগা স্পর্শ এবং মনের ছারা চিন্তা করি; এই 
সকলই সেবাভুমিকার আবরণ । ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, কি বানপ্রস্থ ও সন্যাসীর প্রাপ্য উন্নত লোক ঝা ব্রক্গাণ্ডের সকল 
লোকই প্রাকত। অপ্রাক্ৃত বিচার প্রকৃতির বাহিরের বিচার। শ্রীম্তাগবত যে বাস্তব সত্যের কথা বলিতেছেন, 
তাহাই অগ্রাক্ত, তাহাই আমাদের আপোচা। ইহ জগতের কথা হইতে অবসর হইলে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় 
হয়। আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি অন্যের প্রভু হইবার উদ্দেশ না 


থাকে। আম? স্থানচ্যুত হইয়| পড়িয়াছি। জড় জগতের সহিত সব্ন্ধ-বিশিষ্ট হুইয়াছি। আবার ভগবানের সঙ্গে 
সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়| নিত্যন্বভাবকে প্রকট করিতে হইবে । 


অন্ত দেবতারা ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি দেন; 
গ্রহণ করেন। যাহার! বুডুগ্ধু বা মুমুক্ষ, তাহার! ভগবানের সেবা করিতে পারেন না। আমরা চিরদিনই এই 
পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহাগা ভগবানের সেবা চাহেন, তাহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাহারা 
নিষিন। জগতের মঙগলেস অন্ত _মিজের তাবীমদলের জন্তু নিম হইয়া 'ভগবামের তন করাই কর্তব্য। 


কিন্ত বিষ্ণু কাহাকেও কিছু দেন ন! নিরন্তর সেবা" 
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প্রভুপাদ শীল পরশ্থতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ৯৯ 


যাহারা বৃদ্ধিমান্‌ তাহার? ছুঃসঙ্গকে মতদঙ্গ বলেন না ; তাহারা দুঃগঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গই করেন। 
সাধু--কুপাময়। তিনি সাধু-উপদেশ-দঘারাঁ স্রল-প্রকৃতির জিজ্ঞাস্থ-গণের সমস্ত ভক্তিপ্রতিকুল ধারণা বিনষ্ট 
করিয়া থাকেন।  ভক্তিপ্র প্রতিকুল-বাসনা-বন্ধন সাধুর কপায় ছিন্ন হইলে নির্মৎমর ভাঁগবতধর্শ-ব্যতীত 


আমর| অপর কিছু গ্রহণে আগ্রহ-বিশিষ্ট হইতে পারি না। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই যে প্রেম, ভাগবত-ধর্দের 
আশ্রয়ে আমর! তাহ! জানিতে পারি। 





কুদীনগ্রামবাদীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রত্থব বলিয়াছেন_-যাহার মুখে একবারমাঁঘ রুষমীম' উচ্চারিত হয়, 
তিনিই বৈষ্ণব | এই কথার মর হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া অনেকে আউল-বাউল-কর্তাভক্জাদির নামাপরাধকে 
ইহাও একটা সাধারণ জম । কুকঠ-কীন্রনীয়! ছোট হরিদাসকে 

{র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্রহীন লোকের মুখে 
চারিত হন না| বৈষ্ঃব-েবা-শিক্ষা-প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদীত্ঘ-লীল'। মহা প্রতৃ্র উপদেশ-_. 
“অসৎসন্গত্যাগ--এই বৈষ্ণৱ আচার । স্থীণঙ্গী এক অসাধু, কষ্ণাভক্ত আর 1” মামাঁপরাঁধকে শ্রীনাম-কীর্্নের 
সহিত এক করিতে হইবে না। দশটি মামাপরাধ ব্রন করিয়। শ্রীনাম করিবার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন। 
সাধুর লি ক সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা হয়, ফলে মামাপরাঁধ হইয়। 





নিন্দ!’ প্রথম নামাপরাধ 





যায় এন্তবার যাহার মুখে শরীনাম উচ্চারিত হন, তাহার চরিত্র-হীনত! থাকিতে পারে নাঁ্রীনাম, মন্ত্র ও 


ভাগবতকে পণা-দ্বো পরিণত করিবার দুলুববত্তি তাঁহার হইতে পারে না-'আচার-বিচার-রহিত কুকরশ্বাসক্ত 
প্রকার সংসারাসক্তির প্রবল নোঙর তাহার হৃদয়ে থাকিতে পারে না--কশ্মী, 
জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেই সনীন,--এই প্রকার ধারণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না__তিনি “অস্তঃ 
ভাবহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ” হইতে পারেন না। নামের আভাসেই পাঁপ,' পাপ-বীজ ও অবিদ্যা 
ই তিনটির কোঁনওটি অস্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই 


অধস্তমগণও গুরু হইবার যোগ্য’_এ 


বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই 
জানিতে হুইবে। 

শ্রীনীম কি বস্ত জানিতে th | প্রীনাম:ক শব্দ-সাঁমান্ব-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে নাম হইবে না। “গোবিন্দ'কে 
যদি সাংসারিক পদার্থ-বিশেষ বা ইহলোকের ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান কর! হয়, তাহা হইলে কোটিজন্ম এরূপ নামাক্ষর 
উচ্চারণ করিলেই বা | ফল হইবে! পিত্তবৃদ্ধি হইবে মাত্র। শ্রীনাম আমার ইন্দরিয়গ্রাহ বস্ত নহেন। তিনি 
অভিধাঁনিক অচেতন শব্দ নহেন। তিনি শব্দত্রহ্ম ৷ আমি তাহাকে নিয়মিত ( ২৩৪1৮) করিতে পারি না। 
তিনি আমাকে নিয়মিত করিবেন। “অসাধু-সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম্‌ কতু নয়॥ 
কত নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ, এই সব জানিবে ভাই কুষ্তভক্তির বাঁধ ॥ যদ্দি করিবে কষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর। 
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বা! দূরে পরিহর ॥ = 

আচারহীন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পাঁরে না। ভাগবতের নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে । অভাগবত 
ভাগবত-শাঠের অনধিকারী ! সে নিজেই ভাগলতের মর্দ্দ বুঝিতে পারে না, অপরকে আর কি বুঝাইবে? যদি 
বুঝিত তাহা হইলে নিজেই ভাগবত হইত-_ভাঁগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিতে সাহসী হইত না। নিরস্তর 
ভঙ্গন পরায়ণ সাধু-বাতীত শ্রীমন্ভাগবত আর কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করেন ন!। অসাধুর নিকট ভাগবত 
শুনিতে হইবে না। “অবৈষ্ণব-সুখোদ্গীর্ণৎ পুতং হরিকথামৃতম্‌। শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ং .যথা পয়ঃ॥৮ 
অবৈষ্ণবের মূখে যদি শুদ্বনাম উচ্চারিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে হইত না 
তাহার নিকট শ্রবণেও বাঁধা থাকিত না। 


“সন্দশনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোইপ্যসাধু |” বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া 


- ভর্জন সন্দর্ত 


ভাল) তথাপি সংসারাপক্ত হওয়া উচিত নছে। সংগারাসক্ত বিষয়ী ও যোধিতের দর্শনই সংারামক্তি। & 
কাধাটি অগাধুর। বিষয়ীর ও যোযিংস্ীর সঙ্গ করিলে অসতসঙ্গই করা হয়। এ অসংসদ ০৮ মৃত্যুই ভেয়েঃ। 
যাহার! বৈষ্ণন-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহার! অসৎ সর্ধতে|ভাবে পরিত্যাগ করিবেন। দ্ী-সঙ্গী ও রুষের 
অভ উভয়েই অনাধু। “শগৎ্গ-ত্যাগ-_এই বৈষবাচার। স্রী-মধা এক অসাধু, ুষণতক আর।” রোগ 
নিরাময় করিতে হইলে উষধের সহিত সথপথোর দরকার । কুপথা গ্রহণ করিলে বধের ক্রিয়! হয় না। অসংসপ্- 
কুপথা সর্বাগ্রে পরিত্যজা! “কনক, কামিনী, গ্রতিঠ। বাধিনী, ছাঁড়িযাঁছে যারে ঘেইত” বৈষ্ণৰ । কন্ক-কামিনী- 
_ভোৌগম্পৃা ত্যাগ ততট| কষ্টকর নহে, যতট।| গ্রতিঠা-ভোগের বামম|। শ্রীল দাসগোদামী প্রভু গ্রতিষ্ঠাখাকে 
ধৃষ্ট। খ্বপচরমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কনক, কামিনী ও গ্রতিষ্ঠ।--তিনটিই পরিত্যদ্য। প্রতিষ্ঠা মনের 
ভিতর বাঁস| করিয়! রহিয়াছে। মহাপ্রভুর আদেশাম্থমারে তণ হইতেও ন্থনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হৃইয়| হরিনাম 
করিতে হইবে । কপট হইতে হুইবে না_কপটতাঁর সহিত আকুপাকুভাব দেখাইলে কোন ্থবিধা 
হইবে না-_তাঁহাতে প্রতিষ্ঠা আরও অধিকতরভাবে আক্রমণ করিবে। সত্য সত্যই তৃণাদপি স্ুনীচ 
হইতে হুইবে। “কেশাগ্রশতভাগস্ত” শ্নোকটি নিজের স্বরূপসম্বন্ধে জাঁনিলে__নিরন্তর কৃষ্ণসেবাই আমার কর্তব্য) 
এই জ্ঞান হইলে জড়প্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে) কনক-কাঁমিনী-ভোগের স্পৃহ1 থাকিবে না। অধোঁক্ষজ-সেবা" 
ভূমিকাঁয় জড়-কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাহার মুখেই 
শুদ্ধনীম উচ্চারিত হন। শুদ্ধসত্বায়ই শুদ্ধনামের 'ক্ুত্তি। নামাঁপরাধে শ্রীনামের স্টুত্তি নাই। অপরাধ-শৃন্ত হইয়া 
নিরন্তর নাম করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থায় নিজ্জনবাঁসের ছলনাঁয় মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হুইয়ী থাকে, 
তাহাতে শ্রীনামের কপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,--“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” সকলেরই কীর্তন 
করিতে হইবে। মহাপ্রভুর আঁদেশ-“যাঁরে দেখ তাঁরে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ । আমার আঁজ্ঞায় গুরু হঞা তার 
এই দেশ।৮ শ্রীনাম-সন্বীর্তন করিতে হুইবে। শ্রীনাঁম-কীর্ভন-কাঁলে যেন অনবধাঁনতা। না আঁসে, আসিলে নাম 
না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যাইবে। সঙ্বীর্তন করিলে সকলের মঙ্গল হয়। ভাঁঃ ১২।১৭-_পযীহাঁর কথা বদ 
কীর্ভন_-পরমপাঁবন, সাধুদ্দিগের হিতকাঁনী মেই শ্রীরুষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তৰ্য্যামী 
চৈত্া-গুরু-রূপে অবস্থানপুর্বক তাঁহাদের হৃদয়ে কামাদি বাঁসনাসমৃহ সমূলে ধ্বংস করেন |” আঁবাঁর ভাঁঃ ২1৮1৪ 


“যিনি ভগবানের স্থম্ধল কথ অগা পূর্বক নিত্য অবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন করেন, ভগবাঁন্‌ অতিশীপ্রই স্বয়ং তাহার 
হৃদয়ে আঁবিভূর্ত হন ।” 


যদি চিত নিকট শ্রবণ কর! হয়, তাহার নিকট প্রনাম গ্রহণ করিয়া! নিরস্তর কীর্তন কর] হয়, তাহ 
হইলে অগস্থৃতি বিদুরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। 


কীর্তন-প্রভাবেই স্মরণ হ্য়। বধ্ধাশাঃ 
নিজ্জনভজনের ছলনায় কৃত্রিম- 


সীলা-্ম্রণে লোক অঙ্থবিধায় পড়ে_ব্যভিচারী হইয়া যায়। রুষঙনে 


বা স্থান নাই। রর দানা নিরস্তর সঙ্ধীর্্তন করিতে হুইবে। আমার বাস্তব দেহ আছে--এই 
স্বৃতি যদ না জাগে, তাহা হইলে অপম্বতিই থাকিয়। গেল। ভাঃ ১০২৩।৩৯_-“ভগবদ্হিম্মথ জনগণের শোন 
সাবিত্র ও যাজ্িকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্‌, : 


তাহাদের বিদ্যা, ব্রত, ও বহু ইউ উচ্চকুল ও 
ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্‌ । » ও বন্ুজ্ঞাতায় ধিক্‌, তাহাদের উচ্চকু 


অধোক্ষজ_-যিনি ক্্মীর বা জ্ঞানীর ইন্তিয়- $ 
] য-গোচর নহেন। সে সীত জ-বস্তুই হৃষীকেশ! 
হীকসমূহহারা ভীহারই দেবা করিতে হযে ই ইন্দৰিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুই 


শরগুরুপাদ্রপদ্মের কুপাঁফলে পাওয়া যায়! 
বাস্তবদেহের-__চিদ্দেহের চিদ্দিন্তিয়-নিচয়দ্বার! ফলে চিদানন্দস্বরনপ 


হযীকেশের সেবা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ-সেবাহীন মান 


| 


{ 


1 


প্রতৃপাঁদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার Ke ১০১ 


পশ্ুতুল্য। সর্বাদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হুইবে । তীহার সঙ্গফলেই বান্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 
5 বৃতুগ্যুও নহেম, মৃসুক্ষুও মহেন। বস্তুর শক্কিরাহিতা-তক্ষসাযুজ্য | নিধ্বিশ্যে-জানদ্বার! নির্ধিশেষগতি- 
লাভই ব্র্গণাধুজা-প্রা্থার চেষ্টা । মারাবাদীর ব্রহ্মসাধৃজ্য ও পাতঞ্রলের ঈশ্বরসাযুজ্্া উভয়ই ধি্ধত। “কর্মে 
রে সাযুদ্য দুই ত’ প্রকার । ব্র্মমাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-দাযুক্য ধিক্কার ॥” ভক্তিব্যতীত কোনও প্রকারে মুক্তি 


হইতে পারে না। 





“আঁনতঃ আলভী মুকিত? কাবধাকরী হয়, যখন জ্ঞান ভক্তির আত্রিতভাবে থাকে। 


দতা হয়। *ফেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই 
মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ জ্ঞানী জীবনুক্ত দশ! পাইম্থ করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণতক্তি বিনে ॥* সহজিয়া, 


এ ৮ ৬ EEN BEY = Ha CR 
ভগবদ্থক্তির উদয়ে “মুক্তি আপনিই উ 





জাতি-গোনাঞ্ি প্রভৃতি ভোগী -দর্ডোগী। নাকে তিলক, গলায় মালা, আবার ধর্মশ্মের নামে অধর্শ চালানে।,_ 
এই তাহাদের কার্ধ্য। তাঁহাদের অপেক্ষা বরং যাহার ধর্মের কাঁচ কাঁচে না, এই প্রকার পাপীর!া ভাল । মরকেও 


তাহাদের স্থান হ 


লি 


রিত্যাগ করিয়| শিজ্জন হইতে হইবে। “নির্জন” বলিতে সাধুদজের 
যা বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেব1।” সাধুর সঙ্গে সর্বদাই বাম করিতে হইবে। 
মহাপ্রভু Band of Missionaries বা কীর্ভনকারী তৈয়ার করিয়াছেন। 





ব না। তাহাদের সঙ্গ প 





ত্যাগ নহে। “ছাড়ি 

পুর্বে ধ্যানের কথা ছিল। কিন্ত হরিভক্তিবিলাস বলেন-_ওঠ স্পন্দন মাত্রেণ ততে। বরম্'। ভগবানের কথা 
যাহারা এুবণ করিল না, কীর্তন করিল না, দরজা বন্ধ করিয়া নাক টিপিয়া ছুই চারি হাত উপরে উঠিবার বুজক্রকীতে 
মত্ত থাকিল, তাহারা হরিসেবা হইতে বঞ্চিত থাকিল। নিজ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা । হরিকথা 
কীর্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে । স্থতরাঁং কীর্ঘনে আত্মমঙ্গল ও শবণকারীর মঙ্গল--নিজের ও পরের 
উপকার যুগপৎ হইয়া থাঁকে। কীর্ভনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে। স্থতরাঁং কীর্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা 
হইয়া থাকে-_কীর্তনে হরিসেবাঁ, নিজের শ্রবণে হরিসেব', অপরকে শ্রবণের সুযোগ দানে হুরিসেবা। তথ্যতীত 
কীর্তন-প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে । সুতরাং স্মরণের হরিসেবাঁও এ সঙ্গে হয়। 

নয় প্রকার ভক্তাজমধো শ্রবণ, কীর্তম ও স্মরণ-যোগে হরিসেবা করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন 
“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ চুপ করিয়া দরজা বদ্ধ করিয়া! বসিয়া থাকিলে হুরিভজনের ছলনাঁয় বিষয়-চিন্তাই হইয়! 


নি; 


থাকে । তাহাতে প্রতিষীকাঁজ্জীও বড় কম নয়। “অপরে বড় বৈষ্ণব বলিবে”__এই প্রতিষ্ঠাশা অপক নিজ্জন- 


সহযোঁগেই করিতে হইবে _ফগ্যপান্ঠা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য তদ! কীর্ভনাখ্যা ভক্তিসংযৌগেনৈব” (ক্রমসন্দর্ত )। 
কীর্তনদ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গল না করিলে অপন্থৃতি আসিয়া যাইবে। 

শ্রীরুষণট5তন্দেব মহাঁবদীন্য । মহাঁবদান্য হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে তীহার সেবকস্থত্রে 
তাহার আদেশ অনুসারে নিরস্তর তীহাঁর বাণী কীর্তন করিয়া আমাদের বদান্য হওয়া উচিত। প্রথমে সাধনভক্তি, 
তংপরে ভাবভক্তি, অবশেষে প্রেমভক্তি। সাঁধনভক্কিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, সাঁধুসঙ্গ,'তৎফলে ভজনক্রিয়া, তাহ! হইতে 
অনর্থনিবুততি, তৎপরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচিও আসক্তির উদয় হয়। কৃষঃসেবায় এ আপক্তি ক্ৰমশঃ "ভাবে, 
পরিণত হয়। প্রেমে ভাবের পর্যযবসান। ভাবের অঙ্কুরের লক্ষণ-ক্ষাস্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অথাৎ 
কাঁল বৃথা না যাঁয়--এইরপ ত্ব, বিরক্তি অর্থাৎ রুষঞন্দ্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশৃন্ততা অর্থাৎ 
প্রচুরমানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আঁশাবন্ধ, সমুংকঠা, কষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ-গুণাখ্যানে আসক্তি কৃষ্ণ- 
বসতিস্থলে প্রীতি__ভাবাহ্কুর জন্মিলে এই সকল অস্থভাব সাধকের স্বভাবে লক্ষিত হয়। ক্ষান্তি__ক্ষমা_-জড় জগতের 
যে-পকল বন্ত-প্রাপ্তির লোভ আছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া-_নিফিঞ্চন হওয়া । নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ 
করিতে হইবে, কিন্ত বিষ্ণু বৈষ্ণবের নিন্দা কিছুতেই সহ করিতে হইবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিদ্বেষকারী অথাস্থর, 
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বানর গ্রভৃতিকে রুষ্ণ বধ করিয়াছেন। বৈষণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন তি ডি: অসমর্থ 
হইলে বৈষবনিন্দাশ্রবণের প্রায়স্চত্তদ্বরূপ প্রাণত্যাগ বিধেয়। তাহাতেও অসমর্থ হইলে_জীবনের প্রতি বিশেষ 
মমতা থাকিলে, তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হুইবে। ইহাই সাত্বতশাঞ্জের উপদেশ ae 
= ০ ৰহ ব্দাতালীলায় এহ সকল অসাধও নিজ নজ কা 
অদাধু কে কে ?-মায়াবাদী ও স্বীমঙ্গী। গরীগৌরসুন্দরের 199 Ct : bh এ নি 
পরিত্যাগ করিয়া কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছলেন। এচেতগ্যদের যখন ভন্ভজর কথা প্রচার 
করিয়াছেন, তখন আঁর কেহই পাষণ্ড থাকিতে পারে নাই। পাষণ্ডী কে ?--যে ভগবানকে তুলিয়া গ্বী-পুত্রাদিয় 
কথ! লঃয়াই ব্যন্ত-'পকল বিশ্ব ধ্বংস হউক, নিজের স্্রীগুল্র সুখে থাকুক’, এই বিচার যাহার। কীর্তন ছাড়িয়া 
তথাকথিত যোগাভ্যাণ প্রভৃতি পাষগুত|। সকলেই নিজ নিজ কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া কীর্ভনরসে মত্ত 
হইয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস-ব্যতীত আর কোন রস জগতে দুষ্ট হয় মাই । 
মিরস্তর জরীহরির কীর্তন করিতে হইবে । শ্রীহরি-_সচ্চিদানন্দ বস্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্ হইতে অবণ করিতে ছইবে 
এবং শরতবাণী অন্য শুশ্রযুর নিকট কীর্তন করিতে হইবে--অশ্রদ্দধানের নিকট নহে। গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে 
হইবেঁপাষণ্ডের নিকট নহে। অভক্তকে গুরু (?) করিলে তাঁহাকে বর্জম করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপ! গ্রহণ 
করিতে হইবে। “যে! বক্তি গ্যায়রহিতমন্তায়েন শুণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কাঁলমক্ষয়মূ॥ 
(হরিভক্তিবিলাঁম ১৬২) । যিনি আঁচাধ্যবেশে অন্তায় অর্থাৎ ভাঁগবত-বিরোধী কথা কীর্জন করেন এবং যিনি শিশ্যরূপে 
অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাহার! উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। “গুরোরপ্যবলিগ্রস্ত 
কাঁধ্যাকাধ্যমজাঁনতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (মহাভারত, উদ্চোগপর্ব্ব ১৭৯,২৫) ॥ ভোঁগ্য- 
বিষয্মলিপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্যবিবেকরহিত মৃঢ় এবং শুদ্ধভক্তি-ব্যতীত ইতর-পন্থান্থগাঁমী ব্যক্তি কখনও গুরু হুইতে 
পারে না। তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেও তাঁহাকে পরিত্যাঁগই বিধি। 
গাঁষগ্ডেরা নামাপরাধ করে--নাম করে না। অসৎসন্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়। নিরস্তর ভগবত্গ্রসক্গ শ্রাবণ 
ও কীর্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষবকে 
চিনিতে পারি, এইপ্রকাঁর অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। লাভ-পৃজা-প্রতিষ্ঠা্দি ভজনের অন্তরায়। 
ভগৱস্তক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ভাঁণে ভগবানের নিকট হুইতে সেবা 
আদীয় করে। ভগবানের সেবার ছলনীয় ভূতক পাঠকের পাঁঠ ও গাঁয়কের গান সাধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর 
হয়। ক্লাবে ইন্জিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাম-পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়া ও পরচর্চচা 
এ সকলে আমরা! মস্গুল হইয়া পড়ি। যেখানে ভগবানের-কথার-স্থান হয়, সেখানে বাজে কথা আলোচিত হইলে 
তাহাও জড়জগতের আড্ড| বিশেষ। কেহ কেহ বলেন--“আমি নির্জনে হরিনাম করি।” কিন্তু নির্জন কোথায়! 
আমি যেখানে যাইব, সেখানেই আমার মনের মজিনতা। বহন করিয়া লইয়া যাইব । গ্রাম্কথা বলিতে ও দর্তা- 
হঙ্কার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। « 


ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ অমানী মানদ হঞা কষনাম সদা লাবে। ত্র রাঁধারুফ্ণ-সেবা মানসে 
করিবে॥ বাব সত্যের কথা আলোচনা হওয়া দরকার । গরাম্যকথ| হইতে অবসর পাওয়া আবস্তক। হুঃ 
পরিত্যাগ সং গ্রহণী়। “ততো হুল সং সজ্জেত বুদধিমান্‌। সন্ত এবাস্ত ছিন্দত্তি মনোব্যাসদ- 
মুক্তিভিঃ|” (ভা ১১।২১২৬) ২ 


হরিকথার শরবণ-কীর্তনেই পাপমমৃহের যূপকাঠে বলি হয়। পীশ্চত্যদেশীয়দের পাঁপ-ক্ষালনের প্রথা ভণ্ডামি" 
মাত্র । গোপনে অত্যাচার, প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর স্বণ্য ও দণ্ডনীয়। শ্রীল জগদানন্দপ্রভূ €প্রেমবিবর্তে' 
লিখিয়াছেন-_লোক-দেখান গোর! ভজ! তিলক মাত্র ধরিঃ। গোঁপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥ 


গ্রাম্যকথা ন] শুনিবে, গ্রাম্যবার্তী না কহিবে। 


প্রতৃপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেরতত্ব বিচার ১০৩ 


লোকে বলে-ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পায় না।” কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্তায় 
কাযা] করেন, ্ীমন্মহা প্রস্থ ও তাহা 
গোপন রাখিতে পারে মা। রি নিকট বড় কথা সি পরচচ্চার প্রবৃত্তির উদয় হয়। গ্রকৃত গুরুর নিকট 
শ্রবণ মা করিলে পরছিদ্রান্নন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়। উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন__“পরচচ্চ! হইতে 
দূরে থাকিবে” “পরচ্কের গতি নাহি কোন কালে।” ( চৈঃ ভাঃ) 

গুরুদেব বলেন--'লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দুর কর! দরকার ) যদি তাহা না করিয়া গরচর্চা করি, 
তাহা হইলে গুরুর কাব্য হইল না।” আমরা নিজে অন্ঞ থাকাকালে বলি-_শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও 
অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্| করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিয্ের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। 
তিনি অন্যের দোষ দেখাইয়। দেন-উহার সংশোধনের জন্য । মাঁতাপিতা মঙ্গলাকাজ্জী হইয়। বালকের দোষ 
প্রদর্শন ও তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চ। হয়? তবে নিজে নির্দোষ ন! হইয়া অপরের 
দোষ দর্শন নিষিদ্ধ। পিরন্বভাবকর্মাশি ন প্রশংমেন্ন গইয়েখ। বিশ্বমেকাত্মকং গশ্শন্‌ প্রকুত্যা পুরুষেণ চ॥! 
বিশ্বদর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। রুষ্ণভক্তই তাহার নিত্য মর্দলবিধানের জন্য তাহা করিবেন। 
গুরুর কার্ধ্য করিতে গিয়! অপরের মুর্তা নিরসন করিতে হইলে তাহার ভ্রমজনক কাধ্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই 
হুইবে। যাহার! ভবিষ্যতে ভগবন্ভক্ত হইবেন, তাহাদের দোষ দর্শন করিতে হইবে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনিত’ 
গুরু-তিনি নিন্দার অতীত। “অপি চৈৎ স্থছুবাচারো৮.( গীতা ) ও ‘দৃষ্টে £ ম্বভাবজনিতৈঃ--( উপদেশামৃত ) এবং 
'সর্ববভূতেবু যঃ’ (ভাঃ) আলোচ্য । “বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কম্ম নাহি গাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে,_-এই মা জানে! 

মহাঁভাগবত জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগবতের অবস্থায় উন্নত ন! হইলে, 
মৃহাঁভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে আমার কিছু মহাভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে না। মহাঁভাগবতের নিকট গিয়া 
তাহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কাঁধ্য সমর্থন কনিবেন_-এইরূপ বিচার মূর্খ 1 মাত্র। 
কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়গ্রাপক দশ্তমাত্র। নিন্দে অপক সাধকাবস্থায় থাকিয়া গগপক ব! 
সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। মাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্তাবস্থায় চিত্তদর্পপ-মার্জনাদি 
কাৰ্য্য করিতে হয়। কনিাধিকীরে অচ্চম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যাহারা সেবাগত প্রাণ, তাহাদের বিধি-ভক্তি 
একাস্ত দরকীর। শ্রগুরুদেবের পদাশ্রয় পূর্বক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক । শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে,মাধনভক্তি 
ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাঁবভক্তি ন! হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। *বৈধভ্যাধিকারপ্“ভাবাবিতাবনাবধিঃ ৮ 

বিষিভক্তি__যাঁহী সেবাঁ-গ্রগতির প্রথমার্ধের কথা, তাহাতে অবজ্ঞ! করিলে গুরুপদাশ্রর হয় না। গুর্ধববজ্ঞ।র 
ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্র জীব নিজের সামান্য ভ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুগী দেখাইয়! 
যতই উৰ্দ্ধে উঠুক মা কেন, গুরববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্ভাবী । 

ফাহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবত্তত্বের 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর পাদপন্মই অবলম্বনীয় । যে কাল পর্য্যন্ত ন! শ্রগুরুদেবের শাসন 
কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং প্গুরুদেবের প্রদখিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেই কাল পথ্যস্ত পরমম্বল লাভের 
পথে চলাই 'স্থরু’ হইল নাঁ। গ্রগুরুপুজাঁর প্রণালী আমর! গুরুপাদপদ্স হইতে লাভ করি। 

বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবান্থগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্যের অঙুসন্ধান লাভ হয় না এবং 
বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিষানের আগ্রহও হয় না। ভক্তিকে অক্ষে্র তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার 
হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থমান্হই আমাদের ভোগ্য। কিন্তু বস্ততঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য-- 
ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্মকাওড। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ, রাজযে।গ ইত্যাদি সকলই বিশ্বদর্শনের 
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অন্তর্গত ও অক্ষপ্বিচার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্‌-ভোগ্যবস্তকে দ্বীয় ভোগ্য জান 
করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। জড়বপ্তই সকলের মূল-ইহু| অভক্তের চিন্তাআোত। গুরুরুপা না হইলে বস্তু দর্শন 
হয় না। জীব বনধাবসথয় কর্তৃতবাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে গাঁরে না। ভগবানের 
জীৱ-নিয়ন্ত ত্বের কথা৷ উপদিযদে রহিয়াছে। সাম-বেদীয় কেনোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ 
কখিত আছে-:কেনেশিতং মনঃ» অর্থাৎ মমোবুদ্ধি প্রভৃতি কাঁহার ছারা চালিত হয়। 

‘অহং ব্ৰগান্মি’ “সোহং”’, “তত্্মসি” প্রভৃতি বাঁকোর জীববরগ্মৈক্যবিচার বিবর্তবাঁদের বিচার। শ্রীমন্তাগবতে 
বিবর্তবিচার এইরপ-_“তেজোবারিমৃদাং যথা! বিনিময়ঃ।” দেহে স্মাত্মবুদ্ধিই বিবর্তবাদের স্থান। স্ষ্ট-বস্তুকে 
ষ্টার সহিত সমান মনে করাই বিবর্তবাদ। আত্মীরাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ এন্দদালিক ছিলেন। জড়মন্ত্র- 
শক্তি ছার তাঁহার প্যায় এন্দিজালিকেরাও একবস্ততে অগ্যবস্তর ভ্রম উৎপাদন করিত। জড় মন্ত্রশক্তির যদি এত 
কার্ধ্যকারিতা৷ হয়; তাছ! হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? কৃষণমাম মন্ত্রের উপাসনার ফল ফলিবেই। 

সিদ্ধের ভূমিকায় আঁরোঁহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাঁষগ্তা ও গুরু্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। 
“সংপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা স্থখ লাভ হইবে, আমি গুরুবৈষ্ণৰ হুইতেও বেশী বুঝি, গুরু 
বৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ ন! লইয়া এক পাঁও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা কগিয়া লইব এবং আমার 
গৌঁড়ামি বজায় রাথিব”-এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাঁকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া 
পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা-_পাযগ্ততাঁ মাত্র। শ্রোতবাঁণীর কীর্তন না হুইলে স্মরণ হয় না। 
বন্ধজীব অস্থির, চঞ্চল জড়মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা নাঁরায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ঠোট 
চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মরণাস্ত্র বন্দুকের চিন্ত। আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা 
করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। এদিকে ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন_-“সাঁধন 
স্মরণ-লীলা, ইহাতে ন! কর হেলা, কায় মনে করিয়া স্ধার” অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে 
অপ্রাকৃত সেব্যবস্তর কীর্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ-বৈধমার্গে থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা কর! দরকার । গ্রমন্মহাপ্রভু 
কোনপ্রকীর অবৈধকার্ধ্ের প্রশ্রয় দেন না। 

এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে একদিন জ্যোৎস্মাবতী রাত্রিতে দূর ছইতে গুর্জর রাঁগিণীতে শ্রীকৃষ্ণের লীগগা- 
গীত বণ করিয়া শীমন্মহাপ্রভু বাহম্থতিরহিত হইয়া কণ্টকাঁকীর্ণ বন অতিক্রমপূর্বক ুষ্াস্ুদ্ধীনে উর্দাশ্বাসে 
প্রধাবিত হইতেছিলেন, কিন্তু তদীয় সেবক গোবিন্দ-“একটি স্ত্রীলোক ওঁ সঙ্গীত করিতেছে” বলিয়া নিষেধ করিল। 
প্রভু কহে, গোবিন্দ আজি রাখিল| জীবন। ত্ত্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ( চৈঃ চঃ অস্ত ১৬৮)! 
বিধি-ভক্তি উল্লজ্ঘন করিলে অকালপক সাধকের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অঙ্করণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে 
হইবে। মহাপ্রভু সেইজস্ই সম্যাসলীলায় বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাঁবে পালন করিয়াছিলেন । বিষ খাইয়া 
মরিয়া! যাওয়। ভাল, তথাপি হরিভজন করিতে আগিয়। গোপনে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদগি ভীষণ অপরাধ! 
র্বলতাবশতঃ পাপাচরণকাঁরীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জাঁতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত 
পাষণ্ড । স্ত্রীলৌকমাত্রেই নিন্দনীয়! নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকারমাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান 
করিতে হইবে না। শিখিমাহীতির ভগিনী মাধবীদেষী পরম! বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রারুত স্্রীবুদ 
করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্বীলোকের অদন্পর্শে 
তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ঈন্দ্রিয়পরায়ণ বন্ধজীব তাহার অঙ্গকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে। 
গ্রমন্মহাপ্রভু . অন্ত্ধ্যামি-সুত্রে ছোট হরিদাসের আঁচার-ব্যবহার জানিতে পারিলেন। যে মনে মনে বা গোপনে 
গাপ করে, সে মিথ্যাচারী। নিগ্রের দুর্বলতার দরুণ পাপ করিলে তাহাকে ১০০১০ করা যায়, কিন্তু জানিয়া 
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বন টডিত নয়ই, অধিকন্ত Capital Punishment হওয়া উচিত । শ্রীল জগন্নাথ 
ট শিশ্বলামধারীগুলি তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়! অধঃপতিত হইয়াছিল। বর্তমান- 
কাঁলে ছোট হরিরাসের অনুকরণকারীর! হয় মায়াবাদী, না হয় অধঃণতিত । 
অপরাধঘুক্ত অবস্থাগ্ন ছড়নিহ্বায় অপ্রারৃত রুষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না । “'অত্তঃ গ্রীকষ্+নামার্দি ন তবেদ্‌ গ্ৰাহ- 
মিন্দিয়ৈঃ। দেবোনুধে হি জিনলাদৌ স্বয়ষের ্ষুরতাদঃ 1৮ (ভঃ রঃ মিঃ) “প্রথমং নামঃ শ্রবণং অস্তঃকরণশুদধার্থ- 
মযোগ্যতা ভবতি |” ( ভক্তিসন্দৰ্ত ও ক্রমসন্দর্-টাকা)। শ্রবণ কীর্তন 
ড়িঘা দিয়। লিন্ধের স্কাম আচরণ করিব-_-এ সকল পাযণ্ডতামাত্র। 
র দিনে জগনাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্ন গ্রহণ করে। 
ও সংখ্যা-লাম কীর্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধনরাজ্যের যত উচ্চ 
এ সকল ভক্তাঙ্গ ছাঁড়িতে হইবে না। “মালা জপে শালা, মন্মে জগে 
ভাই”»--গ্রভৃতি নরকষাত্রী কপট ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি । 
নী হইলেও কখনও নিজনে কোনও স্বালোকের সহিত অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন একটিও করিবেন 
না। “মাত্রা স্বআা দুহিতা বা ন বিবিক্তাসনো বনেং। বলবানিক্দিয় গ্রামে বিদ্বাংঘমপি ক্ষতি ॥ ( ভাঃ ৪৷১৪৷১৫, 
মনুদৎ ২৷২১৫ ) ॥ মাউ-শন্দে বিমাতাকেও বুঝাইতে পারে। মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারি 
দান বাবাজী মহারাজ উহাদের তালিকা দিয়াছেন। তোতারাম বাবাজী 
মহাশয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। সহর নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) তাহার বড় আখড়া আছে। তাঁহার তীব্র শাসন ছিল। 
তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, Ee বলিয়া কেহ ষেন ধর্মের নামে ব্যভিচার না করে । তিনি বর্তমান সহর-নবনীপের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেখিতে হইবে--শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আত্মজোহিতা ন! ঢুকিতে পারে। 
পরহিংসাই মাত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগিলোকের বাস না হয়। কেবল হরিভঙ্গনকারী সদ্গৃহস্থ ও ত্যক্ত- 
ঠা? স্থান এই অন্তদ্ধীপে রি অন্য কোন বহিন্মুখদের স্থান হইবে না। অন্ত্বীপটি ব্রঙ্গার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র । 
শত হুইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। 
তাহাদের সী ধামে এ | ধন্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ 
ফরেম। ছোট হরিদানেরও দেহত্যাগের পরে মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনগৃকরণকারীদের ত্রিবেণীর জলে 
নিমজ্জন হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না। রর 
আমাদের পুর্ব পুর্ব গুরুবর্গ ষড়গোন্বামী প্রত বৃন্দাবনের লুপ্চতীর্ঘ উদ্ধার এবং তথায় থাকিয়া শাস্গ্রস্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তাহার! বিভিন্ন সময়ে ব্রজের দ্বাদশবনে বাস করিয়। কুষ্ণলীলা অবণ-কীর্তন-্মরণাদি 
করিতেন। নবধ! ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবন্ধীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ভনাদদি নবধা ভক্তি যাজন করিতে 
হইবে। এই নবধা ভক্তি যাজন চলচ্চক্কের ন্যায় নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির উদয় হইবে । 
একমাত্র অচ্যুতানন্দ প্রভু ব্যতীত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অবশিষ্ট পুত্রগণ সকলেই ন্যনাধিক অবৈষণব ছিলেন। 
এ বংশের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্শ্ম উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা, করিয়াছেন । অদবৈত-সস্তাঁনগণের 
অভিমান হইয়াছিল-_আমরা মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচাৰ্য্যেয় বংশ। 
এই শীযায়াপুর-:যোগপীঠ নকলের আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র। এন্থানটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন-মথুরাপুরী । 
আমাদের মহাপ্রহু কার্ধালের ঠাকুর। আমার শ্রীগুরুপাদপন পরম নিরপেক্ষ ও পরমনিন্ধিঞ্চনের সৰ্ব্বোত্তম 
আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির তোষামোদকারী ছিলেন না। তাহার সেবক- 
সুত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল। ভগবন্তক্তগণ কখনও ধমীর দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হম ম1। 
ভজন (৫ম)_-১৪ 
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অপমশ্প্রদায় হইয়াছে । 








ভজন সন্দত 
নামাপরাধীর শিযোর! ব্যভিচারী ও অপরাধী হুইয়। যাইবে। তাহার! বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সপ, 
শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। কলিকাতায় ও মহন নবদীগে যত মিছাঁভক্তির সত গাইবেন। বর্শা, 
জানী ও মিছাভক্ত-ইহাঁর! দুঃসদ। ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচচ্চ1 হয় না। গাকুত 
মহজিয়াদিগের সহিত বিষয়গন্ধঘুক্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব হইবে। তো'তাগাখীর 
বুপির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন হ্ুবিধা হইবে না। যাহার! আচার্ধাদেবকে বরণ 
করিবে না, তাঁহাগ| চিরতনে অম্লের গর্তে পড়িয়। যাইবে। দুঃসহ পরিত্যা গপূর্ধ্বক মত্ম্ গ্রহ্ণীয়। যোঁষিৎ- 
সঙ্গীর কোন কথাই শুনিতে হইবে না। যোষিৎসগী ও অভক্তের কোন ও সদ্গুণ থাকিতে গারে না। যাবতীয় 
সদ্গুণ হরিভক্তকেই আশ্রয় করে। 
যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌ অধোক্ষজের কথ! স্বীকার বাঁ শ্রবণ কীর্তন করে না, ভাঁহাদের মঙ্গল হইবে না। 
মৎস্রতাঁর দ্বার! হরি-নেবা হয় না। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য ও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের 
দয়া__“গরুমেরে জুতা দান”। কিন্তু ভগবস্তক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভভ্ত 
অসৎ বলিয়া হিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী । অভক্ত পরমা্থী নহে। মে প্রাকৃত অথী। অভক্ত থার্ড 
নানা দেবদেবীর পুজা করিয়| তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় বরে।. পঞ্চোপাসক পাষণ্ডী ছিন্দু কাঁজীর নিকট 
মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মহাত্মা চাদকাজী তাঁহার বংশধরগণকে হরিসঙ্ধীর্তনে বাধা-গ্রদানে নিষেধাজ্ঞা 
দান করিয়া গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে নাম ও মামীতে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় নামাপরাধ থাকিতে হুরিভজ্জন 
হইবে না। 
বহিম্মু্খ সম্প্রদায় শীমন্ভাগবতের বিরোধী । প্রীমগ্ভাগবত-বাঁণী নিভাঁকভাবে কীর্তন করিলে ভারতের বহুলোক 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও প্রচার্য্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাগনার কথায় 
লোক পাষত্ী হিন্দু হইয়া পড়িতেছে। হ্রিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই স্থবিধা হুইবে। সকলেই 
ইরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহির্মখ দেবতা, মান্য, পণ্ড ও পক্ষী কেহই হরিভজন করে না। 
নাস্তিক ভোগীদের বিচার--“যাবজ্সীবেং সুখং জীবেৎ, খণং কতা স্বতং পিবেৎ |? অথাঁর! কৃষ্ণ ভজন করে না। 
পরমার্থীরাই হরিভজন করেন। শমন্মহা প্রত প্রত্যেক ভক্তকে প্রচারক-রূপে 6: করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও 
সকলে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহিৰ্শ্ব খবংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাদালাদেশে 
আসেন নাই। শ্রীমন্মমহাপ্রতু কিরূপ সুন্দর প্রচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন! পণ্চিমদেশে শ্রীষ্নপ-সনাতনকে, 


বদ্দদেশে শ্রঅদ্বৈত ও গ্রীনিত্যানন্দ প্রতুকে পাঠাইয়াছিলেন শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রদান করিবার জন্য । তিনি নিজে 
দক্ষিণদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। 


চতুর্বর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রচৈতগ্-নিত্যানন্দরূপ সু্য্যচন্দ্রের আলোক সহ করিতে পারে না, 


: তাহারা উলুক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যাহার হরিভঙ্গনে বাধা দিবে, তাহার! ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে! 
অভক্তের৷ পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধৰ্ম বলিয়। চালাইতেছে। যাহারা নাম-প্রেম প্রচার-কাধ্যে বাধ! দিবে, তাহাদের 
ভোগবুদ্ধি বুদ্ধি হইয়া মৃত্য-যস্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনি প্রকৃত দয়ালু) 
বাদবাকী সকলই নির্দয় বা নিষ্টুর। সকলেই রমায়াপুর-শশধর, সীমস্ত-বিজয়, গোদ্রমবিহীরী, মধ্যদ্বীপলীলাশ্রয়, 
কোলঘীপপতি, খতৃদবীপ-মহেশ্বর, জঅহ-মৌদক্রম-কদ্রত্বীপের ঈশ্বর রমন্মহাপ্রতুর কথা প্রচুরভাবে আলোচনা 
করুন। বৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। নবদ্বীপে নয়প্রকার ভক্ঞন্-যাঁজনকারী নিত্যসেবকগণের 


আম্গত্যে নববিধা ভক্তির যাজন করুন। এই অন্তরা বলিমহারাজের আত্মনিবেদন-ক্ষেতর ও ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান- 
লাভের স্থান। 


গ্রভৃপাদ গ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ই, 


5 এই মায়াপুরে আবিভূ ত হইয়া নববিধা ভক্তির কথ! বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার 
আবণ-কীর্তনালোচন্তেই জীবমাত্রেরই নিশ্চই নিত্যমজল হইবে । মববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনগুর্ধবক অবণ- 
বারি রর ভক্তাগ অন্যান্য অনুচ্টেয়। অনর্থ নবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুরধা স্বাদন হয়। কীর্তনগ্রভাবেই স্মরণের 
রি লবে নেত্রমনে, মৌহন মূরতি দরশাই" ইত্যাদি বিচার স্বয়ংস্থৃত্তি হয়। বন্ধাবস্থায় 
তে নাই । আগে মাধম হউক--আগে কচ! চাউল সিদ্ধ হউক, তব্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, 
চলিয়! যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নিশ্মল আত্মাই ) কফমেবায় 
ট 4 “নৈত ২ সমাচরেন্জাতু মননাপি হনীশ্বরঃ। বিনশত্যাচরম্মৌচ্যাদ্‌ যথাংরুদ্রোহন্ধিজং 
বিষম। (ভাঁঃ ১৪/৩৩৩০ )॥ কুত্র না ৩ বিষ পান করিলে যেন্ধপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রণ বঞ্ধ ও অনধিকানী 
অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের ন লোচা রাঁসলীলাদি শরবণ-কীর্্ন বাঁ স্মরণ করিলে সর্বনাশ হুইবে। 
আঁবাঁর মুক্তভূমিজার ' হইরাও যদি রাঁদলীল। বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্বনাশ অর্থাৎ বন্ধ 


উদ্‌দু হয়। “হে হরে মাধুর্য্যগুণে হ 


দিচ্ছেন অঙ্গকর 














| অনৰ্থযুক্ত-অবস্থায় বিচ্যুতিলাড হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড বা ব্ষমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমন্ত 
মনে করি, তাহা হুইলে আমি অভক্ত মায়াবাঁদী হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার “দগগ্রহণমীত্রেণ 
নরে। নারাঁয়ণে। ভবেং।” অনর্থমুক্ত রাধাককফেরই গীতি কীর্তন করিতে হইবে। বাস্তবগুর অন্যকে 

করি পারিলে জুবিব। হয় না। নিজেই নিজের মনে “গুরু গুরু করিলে 





পো র [তেই স্থান হইবে। কিন্তু গঙ্গাস্নান হইবে মা। অর্থাৎ অন্তরের 
মলিনতা৷ বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। তই রভজনরহিত হইয়া নিজকে গুরু বলিয়া! জাহির করিতে 
গিয়। বলে__'আমি গুরু, অতএব আমায় নমস্কৃক।' অর্দোদয়যোগে গঙগ।নানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ। রজোগুণ 
বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধিকরে। আবার জীবের বহিন্মুখিত! বেশী পরিমানে বৃদ্ধি হইলে শিব 
তাহাদিগকে তগোগুণা্ছনন জানিয়া সংহার বাঁ নিধ্বিশেষগতি প্রদান করেন । শিবের কার্য মঙ্গলময় | কাজেই তিনি 
বিনাঁশকাঁধ্যদবার রনি) বা গুর্ববজ্ঞা্রপ অপরাধ অধিকপরিমাঁণে বাঁড়িবার স্থযোগ ্রদীন করেন না। 
গুরুতে মনুষ্ববুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্ুয় হয় না । কিন্তু শান তারম্থরে নির্দেশ করিয়াছেন_-“আদৌ গুরুপদাশয়ন্ততঃ 
কষ্ণদীক্ষাদনি-শিক্ষণম্‌ । বিশ্রপ্তেণ ওরোঃ সেব! সাধুবস্মান্ূবর্তনম্‌ । 

যাহা হইতে ইন্জিয়জ্জানাতীত বা অধোক্ষল ঘীকুষ্ণে অবণাদি-লক্ষণ। ফলাভিন্ধীনরহিতা একাস্তিকী 
স্বাভাঁবিকী নিরগেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মামবগণের সর্বশ্রেঠ ধর্ম । সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশাস্ত হইয়া! আত্মা 
সম্যগরূপে প্রশন্নত! লাভ করে। গ্রীকুষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু । জড় ইন্জিয়ভোগ্য ব্যাঁপারদ্ারা বা মিছা ভক্তি দ্বারা সেই 
অধোক্ষজ ভগবানকে গ্রীত করা যায় না । অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর 
কণা পাওয়া যাইবে না। বাহিরে এই স্থুল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগ মাত্র, তাহা 


কখনও ভগবানের নেব! নহে । মনের ধর্ধ__সঙ্কর ও বিকল্প। এ মনোধর্শ্মে অবস্থিত হইয়া যাহ! কিছু করা যায় 


তাহা আত্মধশ্ম ভক্তি নহে। কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজেকেভোগ করিতে 
দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্ত নহেন, তিনি নিত্য সেব্য-বস্ত | 

এই সংসারে মন্ুয্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথ! আছে, ভগবস্তক্তগণ উহাদের কাণ! কড়িরও মূল্য দেন না। 
যাহার! হরি ভজন করিতে আসিয়া! বহিব জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার জন্য গণমতপোঁষণ করে, 
আপনাদ্বিগকে ‘বড়’ মনে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম ব্যেভৃষার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার! দম্ভ 


করিয়া শরীরের পুজা করিতে পারে ) কিন্ত হরিতজনের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করে। ১, 


প্রণমেদ্রগুবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্‌”ভাঃ ১১।২৯/১৬। বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানি 


i 






ot ভজন সন্দর্ভ 


জীবের স্বর্ণ দর্শনে গুরুজ্ঞানে সন্মান করিয়| থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কা রবিমূঢ হইয়া হীন’-জ্ঞানে কোঁনও জীবকে 
অবজ্ঞা করেন না বা উদ্বেগ দেন ন1। যাহারা গ্রারুত-অহঙ্কার-বিমুঢ, তাঁহার! হরিভক্ের চরণে অপরা ধী। তাহাদের 
অহমিকা থাঁক| অবধি হরিভজন হয় না। হৃরিভঙন কাঁছাঁদের হয়? শীরাধিক1 ও তাহার দাসী গোপীগণ, কুষের 
মাতা-পিতা, রুষের সখাগণ, রুষের দাস দাঁপীগণ ও ইহাদের সেবকগণেরই কৃষ্ণভজনে অধিকার আছে। কফ 
তাহাদের হস্তগত হুইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে ভেদ দর্শন করেন মা, সর্ব্বত্রই ভাহার গোলোকপ্রতীতি এবং 
' মর্বাতৃতে চিদ্বিলাদী ইঞ্টদেবের দর্শন হয়। সর্বাপেক্ষা! উৎকট বৈষ্ণব কাহারও ঢোয দর্শন করেন না) মহাভাগনতের 
বিচারে_-নিথিল বিশ্ব কু্ণ-সেবায় ব্যস্ত, আর আঁমিই কেবল হরিভজন করিতেছি না--এইরূপ বিচার প্রবল্প 
হয়। অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্ব সদ্গুণ বিরাছিত ; অগরদিফে রথের ন্যায় অভক্তের মম দশ ইন্দ্রিয়রগ 
দশটি অশ্বের দ্বার! দশদিকে অর্থাৎ বাহিবের দিকে সর্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি সর্বক্ষণ আমাদের 
মনোরথকে বাহিরের স্তর দিকে বলপুর্বক আকর্ষণ করিতেছে । আমর! বিরূপের দ্বার! খোঁগ্রত্ত হওয়ায় 
আমাদের আত্মনূপ অথবা শরীরপাভিন্ন প্রগুরুপাদপদ্নোর নখখোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হ্ইয়াছি। অতএব 
ভীরপ গোস্বামী প্রভুর পদনথশোভা দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দয়কার। শ্রীকৃষ্ণের, গদনখশোভা ও 
ীবার্ষভানবী দেবীর পদনখশোঁভা দর্শন করাই দরকার ; নতুবা কখনও জগদর্শন-স্পৃহ। নিবৃত্ত হইবে না। 

হরিবিমূখ কম্মিগণ ছুরাঁশীবশে ভোগে গ্রমত্ত হয় এবং অদ্ধ-কর্ৃক চালিত অদ্ধের স্তায় বিপন্ন হইয়! উরুদ্বামে 
অথবা বিপুল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গড়ে। ইন্দ্রিয় সকল যি হ্বধীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হুইলেই স্থৰিধা 
হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব, ম্পর্শ_ইহাঁর! ভোগ্যা স্রীর সতায পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবকে সর্বক্ষণ টানিতেছে। 
ভোগ্যবিষয়ন্ূপ স্ত্রীলৌকসকল থাকে থাকুক, কিন্ত আমার কর্তব্যই হইতেছে, আমার মনকে সহজ ঝাঁটা মারিতে 
মারিতে এ প্রকার বিষয়-ভোগ-কার্ধয হইতে নিরত্ত করা। সর্বাগ্রে যোধি্স্ বা ভোগ্যদশন বন্ধ করিতে 
হইবে। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী মানব-মাত্রেই--জীবমাত্রেই ভগবানের দাঁস-দাসী, আর আমি কি করিয়া 
তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি! বরং রুফ্ভোগ্য হইয়া অপর রুষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা--তছুপরি প্রভুত্ব করা 
অসভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্বপ্রথমে যাহার] এই বিপদ্‌কে আবাহন করে, তাহাঁদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে 
শীরাধারুষের পদনথশোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ছুর একমাত্র সার্থকতা । 

শরীক বা তদ্‌বৈভব অবতারগণের, এমন কি তাহার পার্ষদগণের চিদ্দেহ কোঁন জীবভোগ্য নহে। অগ্রাকৃত 
কামদেবে স্বগ্য জড় কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। তগবদেহকে ভোগ করিবার দূর্ব-দ্ধি হইলে 
ন মুল আয় বিএহকে উন্জ্বন করিয়া বিযয়-বি্রহকে সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগ করিবার যত্ব করিলে আত্ম- 
বিনাশ অনিবার্ধ্য। ত্রেতীধুগে রাবণের ভগিনী স্র্পণখা সীতাদেবীর স 
করিলে এবং তৎকত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়। শপামমেবক লক্ষ্মণের নি 
নাক-কাণ কাটিয়া তদহঠিত কর্শের যোগ্যফল প্রদান করেন। 


র সেবার পরিবর্তে তাহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল; 
তিনি উহার নাঁসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরপ 
ধরাইয়া দিলেন। শ্রীগ্ুরুপাদগল্ রামাহজ লক্ষ্মণের স্যায় ধর্শধ্বজী কপট গোৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন 
এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন। 
অনুকরণ কার্ধ্যটা বীদরাঁমি উহা অতি জঘন্ত ও অশ্লীল । 
প্রিয়ত| জানিতে পারা যায়। 'অহূসরণ কাধ্যটা-_অন্তরূপ। 


কিন্ত শ্রীলক্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল । 


বানর ও সাহেবের গল্পে বানরগণের অস্গুকরণ- 
কিকি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা 


প্রতৃপাঁদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তসত্ব বিচার ১০৯ 


বুঝিয়া লইয়া দেবা করার নাম “অস্থপরণ। গোশালদাঁস নামক একব্যক্তি জীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী 
মহারাজের অনুকরণ করিয়! নিজের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। স্থরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লোকের নিকট একজন বড় 


ভাগবত পাঠক হইয়! পড়ি 


ডিম্াছিলেন। তিনি পয়স। লইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীন বাবাজী মহারাজের 
ক প্রতিষ্ঠা হইবে ভাবিয়া! তিনি মাঝে মাঝে শ্রীল বাবাজী মহারাঁজকে ভাগবত পাঁঠ 
শুনাইতে আপিতেন। তিনি এমনই পাষণ্ড ও বৈষ্ণব অপরাধী হইয়া গড়িয়াছিলেন যে, তিনি একদিন শ্রীল 
না র পদধৌত করিয়াছিলেন শ্রীল বাবাঁজী মহারাজ সেই জলপাত্র হইতে 
বান করিয়াছিলেন। কিছুদিনের মধোই এ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। অঙ্গকরণকারীদের নরকগমন অবশ্যস্তাবী । 
অনুকরণে অন্থবিধা, কেবল অনুসরণেই স্থবিধা হইবে। সহঙ্জিয়াগণ নিজকে ‘সবজাস্তা” মনে করে, কিন্তু সেটা বড় 
হাশ্যাস্পদ ব্যাপার । ক্ষুদ্র মায়াগ্রস্ত জীবের Puppy সিরা আর কতটুকু! ইহ জগতের যোগী, তপস্বী 
অথবা স্বর্গের দেবতা হইতেও, এমন কি নারায়ণের ভক্ত হইতেও সীগুরুপাদপদ্ বড় বস্ব) তাহার উপর গুরুগিরির 
উপদেশ চাঁলাইতে হইবে না। ্গুরুপ।দপন্মের সেবকগণও ঢের বড় বন্। তীহাদিগের সেবা-প্রণীলী কেহই 
বুঝিতে পারিবে মা। সহজিয়াগশের ইট গ্র প্রধান লক্ষণ দেখা যায়--(১) ভগবান্‌কে জড় জগতের অন্তর্গত অক্ষজ তত্ব 
মনে করা এবং (২) নিজকে বৈষ্ণব মনে করা ও বৈষ্ণবকে নিজের সমান মনে করা। উহার! নিজে গুরু - 
সাঁজিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং নিজেকে পুজ্য মনে করিয়া এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকে--"আমিই ওর, 
আমাকে নমস্থুরু” টিং মহাজনগণ বলিয়াছেন “আমি ত’ বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। 
প্রতিঠাশা আদি’ হৃদয় দৃষিবে হইব নিরয়গাঁমী ৷” প্রীমন্মহা গ্রন্থ শুদ্ধভক্তের পরিচয়ে বলিয়াছেন-_নিজেকে ‘বৈঞ্চব! 
মনে করা বৈষ্ণবতা নহে; ভগবস্তক্তগণের দাসানুদান হওয়াই বৈষবতা। নাহং বিপ্রে!'...ইত্যাদি। বৈফ্ণবের নিকট 
দৈন্বপ্ৰাৰ্থমা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সন্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে । বৈষ্ণবের অনুকরণ ন! 
করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে । নিজের জন্য রসুই করিয়া খাইব-এরূপ মনে করা কোন বৈষ্ণব- 
সেবকের উচিত নয়, বৈষ্ণবদিগের জন্য রন্ধন করিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ বা অহমিকাহেতু নিজেকে গুরুবুদ্ধি 
করিলে মহাপরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্বের সেবা গ্রহণ কর! কর্তব্য নয়। এ্রমন্মহাপ্রতু বৈরাগীর কর্তব্য সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন--“বৈরাগী হঞা যেব! করে পরাপেক্ষা। কার্ধ্যপিদ্ি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ বৈরাগী হঞা| করে 
জিহ্বার লালস ৷ পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ বৈরাগীর রুত্য-_সদা! নাম-সহবীর্ভন। শাক-পত্র-ফলমূলে- 
উদ্বরভরণ ॥ (চৈঃ চঃ অস্ত্য ৬২২৪-২২৬ )। 
| হরিভজন করিলেই বৈরাগ্য আপনি আসিবে। কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন আব্তকতা নাই। 
বৈরাগীর উচিত মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্বাহ করা। “ন নিব্বিগো নাতিসক্তো ভক্তিযোগো হস্ত সিদ্ধি?ঃ1৮ 
অতি বৈরাগী বা অতি ভোগী কখনও কুষসেবক নহে। প্রকৃত বৈষণবগৃহস্থগণও গুরুস্থানীয়। গৃহস্থ ভক্তের নাম 
করিয়া জাতিগোস্বামিগিরি চালান” উচিত নহে। মহীভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক মহীভাগবতের ক্রিয়া-কলাপ অক্ষজ জ্ঞানে মাপিতে নাই। শ্রীল গৌরকিশোরদান বাবাজী 
মহরাজ বলিতেন--“জাতিগোস্বামী বৈষ্ণব নয়।” “আমি গুরু-_ইহ! যে বলিবে, সে কখনও ‘বৈষ্ণৱ’ হইতে 
পারে না। আবার বৈষ্ণব গুরুর কার্ধ্য না করিলেও সর্বনাশ হইবে । “হাভাগবতের অনুকরণ করা” অর্থ নিজের 
সর্ধনাশ বরণ। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাঁধিকারীর এবং মধ্যমাধিকাঁরিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ 
করিবে__সেবা করিবে। ৃ 
প্রাকৃত সহজিয়ার! নিজদিগকে রূপানুগ বলিয়া জাহির করিতে চায় । কিন্ত ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে অবহেলা 
করিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে কল্পিত গল্প সৃষ্টি করিয়া নরকগাঁমী হয়। শ্রীকপগোস্থামী প্রভুর আদেশ-_“অত্যাহ 
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১১৪ ভজন সন্দর্ত 


প্রয়ামশ্চ গ্রজল্লো নিয়মাগ্রহঃ। জনসন্দশ্চ লৌল্যঞচ যড়.ভির্তক্তিধিনখ্যতি। এই সমস্ত আচার পালম ন| করিলে 
নিশ্চয়ই হরিভক্তি লোগ পাইবে। হরিভন্ত অতি ছুর্ঘভ। বৈষণবের কাঁচ কাচা পাঁষগুলোকদিগকে যাহারা 
খাওয়ায়, তাঁহাদের মরকগমন হয়। ভূতক অধ্যাপকের! ও জাতিগোত্বামীরা পয়সা লইয়। গুরুর কার্য করে, 
ঠাকুর দেখাইয়। পয়গা। লয়, পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করে, মাছিনা লইয়] পুজা করে--এ সকল গুরুক্রব ব্রাঞ্গণ- 
নামধারী পতিত দেবলগণ ধর্মবর্শের নাম লইয়া যে নিজের সংসারপাঁলন করে, তাহ। অতি গছিত নিরয়-গ্রাঁপক। 
ম্মৃতিশাস্সে ভূতক অধ্যাপক ও পাষগুগণকে খাওয়ান নিষিদ্ধ। ভূতক কেবল নিজের বুঝ বুঝিয়া থাকে । সে অগাংক্রেয় 
দেবল-ও পতিত। বেদ্রগাঁঠবজ্জিত বিষুঃভক্তিরহিত দ্বিজের জীবিতাবস্থাঁতেই সবংশে শু্বত্ব-গ্রাপ্ধি হয়। বেদপাঠ- 
হীন হরিবিমুখ ভূতক দ্বিজের পুল্রপৌত্রাদির উপনয়ন শাস্বে নিষিদ্ধ হুইয়াছে। “যোইনধীত্য দিজো বেদমনাত্র 
কুরুতে শ্রমমূ। ম জীবনে শূত্রত্মাণ্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ (মন্থ ২১৬৮)। যাহার] নিজেরা “খাব-দাঁব থাকৃব” বিচার করি- 
তেছে, তাহারা প্রাকৃত মহজজিয়া। জাঁতগোদাঞ্রি কিছুতেই হরিভক্ত নয়। যাহার! সদ্‌গুরু-পদাঝিত ও বিষুপুজাঁপর, 
তাহারাই বৈষব। দীক্ষিত হইয়৷ বিষুপুজা না করিলে সর্বনাশ উপস্থিত হুইবে। অধোৌক্ষজের সেবাই হুরিভক্তি। 
হুরিতজনের নামে কপটতা করিলে মঙ্গল হইবে না। সত্য সত্য হরিভজন করা দরকার । গৃহ্রতধর্শ থামান 
দ্রকার। গৃহমেধিগণ সমস্ত ইন্দরিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় ভোগের প্রতি চাঁলাইয়া থাকে । তাহা না করিয়া তাছাঁদের 
উচিত-_নিজের সর্বস্ব হরিসেবায় দিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করা। গৃহস্থগণ মোটেই স্ত্রী করিবে না। কিন্তু 
হরিভক্তগণ যখন সংসার করেন, তখন তীহার। যাহাতে সংসার ভক্তিময় হইয়া উঠে, তাহার জন্ত সর্বদা যত 
করিবেন। হরিসেবার অর্থ__লম্পট লোকদিগকে কৃষ্ণভো।গের ভাগ দেওয়া যাইবে না । শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ 
বহিষূর্খ। “জিহ্বার লাঁলসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পাঁয় 1? ধনীর ঘরে প্রকৃত 
ঠাকুর পুজা হয় না, তাহ! কেবল বিষয়। ধনীর নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া বসিয়া আঁছে-_উ্তম খাঁছুদ্রব্য খাইবার 
জন্ত। মেখানে ঠাকুরও নাই, সেবাও নাই। উদ্বরপরায়ণ ভেক্ধারীরা ভাল ভাল খাবার আশায় বড়লোকের 
ঠাকুর বাড়ীতে পাঁতা পাঁতিয়া বসে। কোনও বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে অথবা গৃহতব্রতের বাড়ীতে প্রসাদ খাইবার 
নামে দৌড়াইবে না। যাহারা দত্ত করে, তাহারা হরিসেবা করে না। হরিসেবার জন্ত যাহা মাধুকরী-ভিক্ষাঘারা 
সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা ভগবাঁন্‌কে নিবেদন করিয়া বহুলোককে বিলাইয়। দাঁও। যথার্থই নিজের ও অপরের 
মঙ্গল করা দরকার । হরিভজনের ছলনায় নাটকের অভিনয় করিলে কিছুতেই সুবিধা হইবে না। প্রাকৃত 
সহজিয়ার। সর্ববতোভাবে গর্থনীয়, তাঁহার! গুরুর উপরে গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যন্ত। তাঁহার! বলে--শ্রীজীব- 
গোস্বামী তাহার লেখনীতে পারকীয়বাদ অস্বীকার এবং শ্রীন্রপগো্বামী গ্রতৃকে তৎফলে উল্লজ্ঘন করিয়াছেন। 

ইহা পাঁষগুগণের উক্তি। সহজিয়ারাঁ অবৈষ্ণব থাঁকিয়াও অর্থ, পাণ্ডিত্য ও জড় যুক্তিদবারা নিজদ্িগকে ধনী-বৈষ্ণব, 
কুলীন-বৈষঃব, ভাঁবুক-বৈষ্ণৰ মনে করে। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবকই যথার্থ বড়লোক, অন্যান্ত সকলেই নীচ। 
আর্থ, বিঘা অথবা ্বাসথযুক্ত ব্যাক্তি কখণও হুরিসেব করিতে পারে না ধনী, বিদ্বান, কুলীন ও স্বাস্থ্যবান 
হইলেই ভগবন্তক্ত হইবে, এমন নয়। কামকামী পঞ্চোগাগক ব্যক্তি হরিসেবার ছলনা করিলেও উহ] কখনও 
হরিভজন নছে। তাহার! দেবতার নিকট প্রার্থনা করে__ধনং দেহি, জনং দেহি, যশে] দেহি, ছিযো জহি’ 
ইত্যাদি, অথবা‘ হে ভগবন্‌, আমাকে ইজ রত গরভৃতি পদ দাঁও,। দেবতা হওরা! বৈষ্ণবধর্্ নহে। ব্ৰহ্মা বৈষ্ণব, 
তীঁহার অনুসরণ কর! ভাল । ব্রন্ধার অস্থসরণ করিয়া যদি ভক্তগোষ্ী বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দুষণীয় নয়। বৈষ্ণবগণ 
সার করিয়া বৈষ্ণব পুত্র সংগ্রহ করেন। যাহার! গৃহস্থ হুইয়া বৈষ্ণববংশ বুদ্ধি না করিয়া বৈষ্ণবধর্শ্ম উৎসাদিত | 
করিবেন, তাহারা ঘোর, অস্কবিধায় পড়িবেন। বহির্ুখ অবস্থায় হরিনাম হয় না। অনুকরণ করিয়া নাম গ্রহণ করিলে 3 
ক্ষুবিধ| হয় না। অধোক্ষজের সেবা বাদ দিয়া বা হরিগুরুবৈজ্ঞব-সেবা বাদ দিয়া নাম গ্রহণ করা নামাঁপরাঁধ মাত্র। এ 
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নাম গ্রহণ করিয়! যদি সংসার চালাই অর্থাৎ অসৎসঙ্গ করি, তাহ! হইলে নাম গ্রহণ করা হয়না। সংসার 
চালান অর্থাৎ আত্মেক্রিঃগ্রীতিবাগা বা নিজের কামনা চরিতার্থ করা । হরিভজনের জন্ত সব করা ভাল। একদিন 
শ্রীল গৌরকিশোরদাপ বাবাজীমহারাজ মহাগ্রতুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে (যোগপীঠে) আসিয়া ধূলিবিলুষ্ঠিত 
হইয়া! তিন-চারিবার সা্টাঙ্গ দণ্ডবং করিলেন। আজকালকার ন্যায় 'কুডুলে' ঘণ্তবঘ করেন নাই। তাহার সঙ্গে 
একছন কুলিয়ার বাবাজী বেশধারী আসিয়াছিলেন। তিনি বাবাজী মহারাজের গ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়ি! ফেলিতে- 
ছিপেন। শ্রীল বাবাজীমহারাজ এ ব্যক্তিকে বলিলেন__প্আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার গা হইতে 
ধামের ধূলি বাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন? আমার কত ভাগাফলে-আমি অগ্রারুত ধামরজঃ অঙ্গ ধারণ করিবার 
হধোগ পাইয়াছি, আর আপনি কিন! এ চিন্ময় ধামরজঃকে সাধারণ ধূলি মনে করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন 1» 
৫ রা আমাদের নাপিকাক্স প্রবেশ করাইতেছেন-_ইহাঁতে আমাদিগকে ভাগাবান্‌ মনে 
না নহে, ইহ! চিন্ময় ধামরজঃ। এই চিন্সয়রজের কুপ। হইলে অস্তরের মলিনতা 
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করিতে হইবে । এই ধূলা সাধারণ ধৃল 
দূরীভূত হইবে ।” 

সাবধান! হরিভজন করিতে আসিয়া! যেন কখনও শ্বী-পুরুষের সহিত নিজ্জীন আলাপ ন! হয়। কখনও 
মাতৃদাতায় জীবের সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবেন না। গোবিন্দ দর্শন করিতে গিয়া স্রীলোক-দর্শন উচিত নয়। 
সর্বক্ষণ কলিপঞ্চক হইতে নাবধান থাকিতে হইবে। “নেশা চাঁলাইবে ও কৃত্রিম ভজন চাঁলাইবে' ইহা ধর্ম নহে। 
নেশা ছাড় ও ভজন কর। কপট লোকদিগের যাহ! কিছু কার্য্য, সর্বদাই মনোধর্ম্ম হইতেছে। Intellectualism 
এবং emotionalism টা ভক্তি নয়। চারি প্রকার সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির মিলন না হইলে রস 
হয়না। বৈষ্ণব পাওয়া বড় কঠিন। মহাপ্রভু সমগ্র দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়া একটামাত্র প্রেমিকভক্ত পাইয়া- 
ছিলেন_-তিনি রায় রামানন্দ । ভিতরে ও বাহিরে ‘এক’ হইতে পারিলে ভঙ্গন আর্ত হয়। ভিতরেও বাহিরে ছুই- 
প্রকার অবস্থা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ কুষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না। 

শুধু মালা টানিলে সুবিধা হইবে না__মহাঁভাগবতের অস্থকরণ করিলে অমঙ্গল হইবে । যদি মহতের সঙ্গ না 
করিয়া সঙ্কীণ ভক্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করি, তাহা হইলে পরজন্মে ছু চোর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । মহা'ভাগবতের 
অস্থকরণ ও তাহার ন্যায় পরম ভক্ত বলিয়| প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার ছুম্পৃহ। পরিত্যাগ করিয়! আগে কনিষ্ঠ ভাগবতের 
অঙুসযণ কর] যাউক। মন্গস্কের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার যত্ব করিলে এই হরিভজনের দেহটাকে মৃত্যুর পর 
শৃগালেরা আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিবে। মহাগবতের প্রতিষ্ঠা লাভের অনুকরণ ন! করিয়। এককোঁটি মনুষ্য জন্ম 
সব্বাগ্রে কনিষ্ঠ ভাঁগবতের আন্গগত্যে কাটুক। “আমি বলিব এবং অপরে শুনিবে’ অর্থাৎ ‘আমি বক্তা ও অপরে 
আতা» এই অভিমান কপটতামাত্র। ‘আমি এখানে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া আসি নাই। 
আপনাদিগকে দেখিলে আমর মনে কৃষ্ণ যাহ! বলান, তাহা বলি। বৈষ্ণবদাঁসাছদাস হইবার ভাগ কবে হইবে? 
যাহার! প্রসিনধ, শুদ্ধ ও অস্তরঙ্গ বৈষ্ণব, তাহাদের সেবা করা আবশ্তক। যাহারা ভবিষ্যতে সংপথ গ্রহণ করিবেন, 
তাহাদের সেবা কর্তব্য। শ্ীগুরুপাদপন্প হইতে গুরুসেবককে ‘প্রভু’ বলিবার শিক্ষা পাইয়াছি। গুরুতরাতৃবর্গকে 
‘বাবু’ বলিতে শিখি নাই। এক পাষণ্ড গ্রীল বাবাজীমহারাজের অনুগত বলিয়। অভিমান করিত এবং সম্মুখে থালা 
রাখিয়া শরীচৈতন্তচরিতামবৃত পাঠ করিত। তাহাঁর ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তচ্ছুবণে জীন বাবাজী- 
মহারাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া “তাহার নরকগমন হইবে’ বলিয়াছিলেন। 

সী, শূত্র, হুন, শবরাদি পাপজীব ও পক্ষ্যীদি তির্য্যক্‌ জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম ( ভগবান্‌ শীত্রিবিক্রম টা 
উ্ুক্রম )-পরায়ণ শুদ্ধতক্তগণের আচরণাঙ্গদরণ শিক্ষাপ্রা্ড হইয়া (ভক্তিময় জীবন যাপন করিফা) ছুন্তর! দৈষী মায়া রি 
হইতে উদ্ধার লাভ করে, তখন আৌতপন্থী ব্যক্তিৰিগের সম্বন্ধে কথা কি? যাহার! অদ্ভুতক্রমপরায়ণ অর্থাৎ 





১১২ ভজন সন্দভ 
ভগবস্তক্তের আচরণ অন্গশীলন করেন, তাঁহার! তির্য্যগ যোনিতে উদ্ভূত হইলে ও ধাঁহ'দের চাঁলচলন অন্যে কিছুতেই 
বুঝিতে পারে না, এমন দুজ্ঞেয়-চরিত্র ভক্তগণের কুপায় তাহাগাও দৈব মায়ার ১25 জি পাঁরেন। 
আমরা যদি ভক্তদের চরিত্র সেবোনুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাঁই, তাঁছা হইলে মনির 1. বিষয়ে আর 
বাসনা থাকে না। অক্ষজ জ্ঞানে মাপ! ধর্শটা জীবের অস্কৃবিধ। ঘটায়। কিন্তু মাপাধশ্মটার নুটুতা হয় তখন, যখন 
শুদ্ধতক্তের ব্যবহার আমরা নিজের ভ্রান্ত ধারনায় বুঝিতে চেষ্টা করি। ভক্তের বাহ্‌ আচরণে তাহাকে সফল সময় 
ধর! যায় না। ভগবানের সেবায় প্রবেশ করিবার পথে যদি কাহারও পূর্ববাভ্যাস-বশতঃ মাদক অব্যাদি ব্যবহাররূপ 
অন্তুবিধ! থাকে, তাহা শীস্রই সাঁধু্দ ফলে ও তংসেবা-গ্রভাবে কদভ্যাস দূর হইবে-_মব্য্যোয়ে বয়সত | 
যদি কেহ সত্যদতাই সেবীগ্রীণ হয়, তাঁহাহইলে যঢ়ি পু্বাভ্যাদবখতঃ দুত, পান, নবী, স্থন! ও কনকাদি কলিপঞ্চক 
ব্যবহার জনিত দোষ দেখিতে পাওয়| যায়, তাহাতে এইরূপ বুঝিতে হুইবে না যে, এরূপ অনর্থরাশি তাহার 
চিরকালই থাকিবে । 
হুরিভঙ্জনের কথ। শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্বক ভোগ চাঁলাইব, ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের বিচার ; কিন্তু কোমলশ্রদ 
গ্রবর্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহার! যে আপাত ইন্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যকেই নিত্য- 
কর্ম বলিয়| গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। “আমার কথায় ধাহাদের দ্ধ! হুইয়াছে, তাঁহাদের এ ইতর চেষ্টা- 
রূপ দ্যত পাঁনাদি সঙ্কট! নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর ছইবে। (ভাগবত বাক্য)। “ধাঁহাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, 
তাঁহার অন্য সুকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু কৃষ্ণ কামদেব, সেই হেতু সমস্ত কাঁমন] তীহারই সেবা করিবে, 
অন্তের সেবা করিবে না। যিনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ত’ নিজে ভোগী নছেন যে, কাঁমনাগুলি 
তাহারই সেবা করিবে?” সংসার করিবার গ্রবৃত্তিগুলি ষদি থামাইবাঁর জন্য ব্যবস্থা! ন! করা যায়, তাহা হইলে 
তৎ্ফলে পুত্র, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইত্যাদিরূপে জীবকে জন্ম গ্রহণ করিয় মৃত্যু বরণ করিতে 
হয়। এই জন্য এরূপ ইন্জিয়-চালনাকে থামান দরকার উহাঁদিগকে ন1 থাঁমাইলে সংসার-প্রবৃতি ঘাইবে না এবং 
ছুঃখও দূর হইবে না'। গৃহব্রত ব্যক্তির! জানে না যে, বিষুই একমার্থ স্বার্থগতি।৮ আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার 
রাস্তাটা যখন অনুসরণ করি না, তখন আমাদের ইন্দিয়গুলি অসৎ পথে চলে, তখন আমরা বুঝি না যে, আমাদের 
সমস্ত ইন্দিয়ের মালিক একমাত্র বিষ্ণু। মহুস্যাদেহ হরিভজনের জন্ত পাইয়াছি। এই দেহ-তরণার দ্বার! গুরু- 
কর্ণধারের নিয়ামকত্বে ভবসিন্ধু পার হইয়া বিষ্ণ্ণীদপত্ন লাভ করিতে পারি। কিন্তু তাহা ন! করিয়া ভবসিদ্ধুতে 
ডুবিয়! মরিবার ব্যবস্থ। করা বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য কি? 
বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্বরেঠ হুইলেন,_গুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। 
তাহার উপদেশ শ্রবণ ন! করিয়া কর্ম করিলে, ভয়ঙ্কর ছুঃখকে ভাঁকা হইবে। বৈষ্ণবের অন্থুকরণ কর! বা অসৎস্গ 
কর! উচিত নয়। তাঁহাদের অস্থমরণ করিতে হইবে। ভগবান্‌ ধাহাঁদের হৃদয়ে বাম করেন, তাহার! বুঝিতে পারেন 
_ভক্ত কি করেন? ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বন্ধ, বাঁ সিদ্ধ ও অশিদ্ধ, এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না) 
চাউল সিদ্ধ হয়া জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তত্র সিদ্ধভক্তগণের সঙ্গই সর্বদীপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । মিনি 
প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়াছেন, তিনি ভাল) যিনি উহ! মোটেই বোঝেন নাই, তিনিও ভাল হইতে পারেন। কিন্তু 
যিনি মাঁবরাস্তায় দাড়াইয়া আছেন, সীমা বা শেষগতি না জানিয়াই বলেন-“জানি' তিনি অসৎ ও দুর্বব দ্বিযুক্ত। 
বুঝিতে না "পারার দল বা কম বুঝার ডেপো-দলের অন্থবিধা আছে। েইজন্ত শাস্্ বলেন, “হয় বুদ্ধিমান্‌ হও, 
নতুবা কমবুঝ্‌দার্‌ থাকিয়! বস্তুটি বুঝিবার যত্ব কর।” Phantasmagoria বা will-on-the Wi5D এর পশ্চাতে 
দৌড়াইতে গেলে শেষকাঁলে প্রাণ বহির্গত হইবে । অতএব বাস্তব- 
থামিয়া যাইবে, চতুর্বরের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্তই মঙ্লময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ পরম-মজল লাভ হইবে 


সত্যের অস্থমরণ কর] আবশ্যক) তাহা হইলেই সংসার, 
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প্রস্থপাঁ্ শন সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১১৩ 





অক্ষজঙ্ঞাঁন দ্বার! কখন 
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কুন্ধুরশৃগালের খাঁন্য জড় শরা 





মুঢুতা-মাজ। “শরারম 


ভং খলু ধন্মনাবনম্*_-ইহা ঘেহাত্মবাদীর কথ|। কেবল শরীরের যত্ব করিলে হরিভঙ্গম 

হয় না। শয়ীার একদিন ন! একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পুর্ষেেই শ্রেঃ 

গ্রহণ করা মাবহাক। দেহ থাকাকালে পরতত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব যত্বু। আকাশ, বাতাষ, 
কা দেও ঠ সৃবিধা করিয়া দিবে না। 


এজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়া ভনিবিষ্ট 



















ভক্ত ও ই মঙ্গল করিতে পারে না। প্রারত সহজিয়াদের ধারণ।- প্ীলোকের! 
বেশী ভক্ত, ধনী বেশী ভক্ত, পণ্ডিত ব্যক্তি বেশী ভক্ত; এ সকলই অভক্তিপর বিচার! “ভৌম ইঞ্যবী£-_কাঁঠ- 





পাকে পুজ্যবুদ্ধি করিলে মঙ্গল হইবে, অববা ভোগের মধ্য দিয়াই সুবিধা করিয়া লইতে হইবে--এইকপ বিচারই 


০ 





মূঢতা। জড়বিদ্া অধিক হইলে হুবিভঙ্গনের পরিবর্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকষর! প্রায় শাতভাগই মভ্ভাবন!। 


উপদেশউ গ্রহণ করিতে হইবে না। সৎকম্মকাওও ছেলে-তুলান 
হার খাঁচা ও পুণো সোনার খাচায় অবস্থান হয়! খাঁচায় ঢুকিলে জীবের 
গকে বৈষ্ণব মনে করে, তাহারা ‘গোখর’। বৈষ্ণব কি করেন, হরিভজন 
লাঁবের মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। বৈষবের জীবন-প্রণালীটা বিচারপুর্ববক 
7 অধম এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিলে, তবে প্রকূত মল 
| ত্যাগের চিন্তা লইয়া হরিনাম করিলে ডজন বা হরিনাম হয় মা। কোনরূপ জড়- 
নাম রিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই সর্বদা করিব--এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম- 
ম করিলে ভবে ভজন হ্য়! ফটলৈষনা বা বিত্বৈষনা ইত্যাদি মায়ার বহুবিধ ছলনা বা শান্তি । 


অন্ুমরণ 
তব EGP 
হহবে। ভোগের চি্ত] 


বাসনা-চালিত 


পর: | 






৷ কামে আমার নিজের ইন্জিয়ের স্থথান্বেষণ আছে, আর ভক্তিতে কৃষ্ণ- 
স্যান্বেষণ আছে। যে কাধ্যে নিজের ইন্দিয়তৃপ্তি হয়, তাহা কাম। জড় ইন্তরিয়েরদ্বার! হরিনাম হয় না! 
এই জড় জিহ্ব! দ্ব | ত! যেকালে ব্রদ্দের আশ্রশ্ন পুরটহুন্দর বিশ্বস্তরকে দৃশ্যজাতীয় 


হরিভজমকারীর সন্দপ্রভাবে ছুঃন্রূপ দুর্বাসনাগুলিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে বিসর্জ্জন করিতে হুইবে। 
ভক্তমর্দে খাকিয়! খুব দুটচিত হইয়! অনত্য্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্‌ ও তম্নিজজনকে 
চিনিতে পারেম। নবছ্থাপবাশী ও বিশ্ববাসী অনেকেই ভক্তরূপে অবস্থিত গৌরস্থন্বরকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু 
গরীব প্রভু মহ!প্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়! চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে এইরূপ ভাবে বন্দন! করিয়াছিলেন-_ 


“নমে! মহাবদান্তায় কষপ্রেমপ্রধায় তে। ক্রফায় কফচৈতন্তনায়ে গৌরত্বিযে নম:1” মহাপ্রভুর নাম--কৃষ্ণচৈত, 


কূপ -গৌর্নবর্ণ (কান্তি), গুণ--মহাবদান্তত৷ এবং লীলা-কফপ্রেম প্রদান। ইহা সম্বন্ধ, অভিবেয় ও প্রয়োজন 


তত্বেরও ইদ্িত আাছে। সম্ব্ধ_ভীগৌরকষ্ণ, অভিধেয়_নামপংকীর্ভন এবং প্রয়োজন--ক্ফপ্রেস,_-সমস্তই বণিত 





আছে। মহাপ্রত্থ মহাবদান্ত, তিনি কি দান করেন? তাহার মহাদান কিছু মানব জাতির জড়েন্ডরিয়গ্রাহ্‌ নহেন 
তিনি ষে বস্তুটি দান করেন এবং বিনি ,তাহা গ্রহণ করেন, উভয়ের নিকটই এই জড়জগতের বা! জড়ব 
ভ্রমর মহিমাই নিতান্ত ফন্ত বা অকিকিংকর। যথা-_“হে মহাগ্রভো! আপনি আপনার অসংখ্য 


at 


ভজন(৫)--১৫ | ধু নি 







১১৪ তজন নন্দর্ড 


প্রকট করিয়। আমার পক্ষে নামভজনের কত স্থবিধ। করিয়। দিয়াছেন ; কিন্তু হায়, আমি এত অসৎ ও ছুধ্ব,ছিযুক্ত যে 
আপনার এমন মহাদানও গ্রহণ করিতে আমার অমুরাগ হইতেছে না। শ্রমন্মহাপ্রভুর মহাদান গ্রহণ করিবার 
যোগ্যতা হইলে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ্ৰদমজ্ঞানধিক্ধারী বড়লে|ক হুওয়। যাইবে, জড়ের দ্বণ্য লাভ পুজা-গরতি্ঠ। পাওয়। 
যাইবেঁএইরূপ নয়। অকিঞ্চন না হইলে তাঁহ| গ্রহণ কর! যায় না। মহাপ্রভুর দয়! কিরূপ, তাহ! গ্রমন্তাগব্ত 
বলিয়াছেন--“ধাঁহীকে আমি অঙ্গুগ্রহ করি, তাঁহার যথামর্কব্ম অল্পে অল্পে হরণ করিয়| থাকি ।” 
অচিদ্বিলাসে যাহাদের রুচি, তাঁহার! ভগবানের কথ। বুঝিতে পারে না। হরিভতদন ন! করিলে বাঁচিয়। থাকিয়। 
লাভ কি? হুরিতজন না করিলে আমরা সংসারে খা'ব দা'ব থাকব ও শেষকালে ন্রক্ষে চ’লে যাঁ'ব। অধিক সংগ্রহ 
বা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্ট। ও বিষয়োগ্ঘম ) অনাবগ্ত গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক 
নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্তব্যতীত অন্য জনসন্গ এবং নাঁনামতবাঁদীর স্ধে অস্থিরসিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য 
এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়। ( উণদেশামৃত )। 
ভগবানের ইন্দিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্রিয়তোষণচেষ্টায় কেবল জড়স্থুখ ও 
ভোগও মোক্ষের ইচ্ছ। হইলে ভাগবান কে বঞ্চনা! কর! হয় মাত্র, তৎফলে নিজেই বঞ্চিত হুইয়া! যাঁয়। ভগবস্তুজ 
সর্ববাপেন্ষা বুদ্ধিমান্‌। ভগবস্তক্তির উদয় ন! হইলে, হয় ভোগ, নতুবা ত্যাগ হয়। বাহার তুক্তি মুক্তি চান, তাহারা 
কোন প্রকারেই হরিকথা বুঝিতে পারেন না। লোকে সুখ চাঁয়, কিন্ত পাঁয় ছুঃখ। ভোগবাঁসনা লইয়া মূরিলে 
ভোগীর ঘরে জন্ম হইবে। অহে1! কৃষ্ণভোগে জীবমকল কতই না বাঁধা দিতেছে ! বৈষ্ণব কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ 
করেন। অবৈষব কৃষ্ণের সামগ্রী কৃষ্ণকে না দিয়া নিজে খাঁয়। সাঁধারণলোক কাঁমনাপুরণের জন্য ঘে সকল বস্ত 
ঠাকুরের নামে প্রদান করিতেছে ১ তাহা তাহার মাত্মনীৎ করিতেছে, চুরি করিতেছে। 
ভগবান্‌ সেব্যবস্ত তাহাকে কেহ ভোগ করিতে পারে না। ভোগবুদ্ধি করিতে গেলেই মারার ফাদে পড়িয়া 
জন্মজন্মান্তর কষ্ট গায়। শ্রীমতী বার্ঘভানবী কেবল সেবাময়ী, তিনি কৃষ্ণের কেবল আঁবাঁধনা করেন বলিয়া 
প্রীরাধ। বলিয়া প্রপিদ্ধা। আর যিনি আমাদিগকে মাপাধর্শ্মে চালিত করেন অর্থাৎ আত্মেক্িয়গ্রীতিবা্থায় নিযুত করেন 
তিনি মায়া বা বাধ! । জড়বস্ত ও মায়াবদ্ধ জীবকে মাপা যায়, কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবকে মাপ! যায় না 1 অর্থাৎ কু কু 
বস্তু মাপা যায়, কিন্ত বৈকু্ বস্তুকে মাপ! যায় না। অধোক্ষজ বৈকুঠ বস্তু স্বতঃগ্রকাশ। চোখ, খোলা থাকিলে 
আলো গড়িবেই। মেবোন্মুখী দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বৈকু$বন্তও দর্শনীয় হইবে। আমরা মাপাধর্শ্মে অবস্থিত 
হইয়া ইন্দ্ৰিয় চাঁননা করিতেছি, নিজের ভোগের জন্য । যতই লাভ আমরা গ্রহণ করিতেছি, ততই কৃষ্ণকে বঞ্চনা 
করিতেছি। সহজিয়াদিগের ছুর্গতির সীমা নাই। তাহার! মনে করে--“আঁমর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্জীয় ভোগ ও ভক্তি 
ছুইই করিলাম-_আমীদের দুইকুলই বজায় রহিল! কিন্তু কামারকে ইস্পাত ফাকি দিয়া যে নিজেরাই ঠকিতেছে, 
তাহা তাহাদের অপরাধাক্রাস্ত মস্তিষে প্রবেশ করে না। 
শীগুরুপাদপন্ধের চিন্তাধারা জাগতিক চিস্তাজোতে বিপ্লব আনয়ন করে। উগুরুপা দগদ্ধই আমাদিগকে একা দশটি 
পরমরত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা! করেন। গ্রীন দাসগোস্বামী প্রভু শরীগুরুপাদপদ্মের বন্দনায় বলিয়াছেন_- 
“নামেষ্ঠং মন্গমপি শচীপুত্রমত্র ্বরূপং রূপং তস্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোঠবাটাম্‌। রাধাকুণ্ডং গিরিরমহো। রাধিকা” 
মাধবাশাং প্রাডো যস্ত প্রথিত-কগয়া শ্রীগুরুং তং নতোহম্মি ॥” জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মীয়িক বস্তুর সন্ধান দান 
করে, হ্বর্গ-মোক্ষের সন্ধান দিতে গারে, কিন্ত ভগবৎপ্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। 
পুর্ণতম গুরুগাদপন্মের সন্ধান ন! গাইলে ছায়া স্বর্গ মীয়িক-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাঁদগন্ম-_ 
ভগবানের জেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়গাত্র। ভগবান্ও তীহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে 
ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সহিত নাক্ষাৎকার হয়। ভক্তভাগবতের আম্গুগত্যে গ্রস্ভভাগবত সেবদী়। 





নিরানন্দ-মাঁত্রই লাভ হয়। 


খা 


EEE SENSE ০০০ পলাশ SL শিং 


এভুপা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তব বিচার ১১৫ 


প্রসিদ্ধ রুপায় ডগবান্‌ কি বস্তু তাহা আ্রীতপথে জানিতে পাঁরি। অগ্রারত শব্দের শ্রবণ ফলেই 
প্র অন্থনদ্ধান রর র উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবিতীব হয়। আবার কর্ণের 
কিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি ন।। বিষয়ের অভাবে ইন্জিয় 
মনোযোগী করিবার জনয, বহিন্মু কে উন্মুখ করিবার জন্তই--বিপথ গামীকে 
শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। অপ্রাক্কৃত শব্ববিং গুরুদেব 
1 শিষ্ককে কর্ণে মাঘত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন অর্থাৎ ভীগুরুপাদপদত্মের 
থা শ্রবণ করতে প্রথম প্রথম শিষ্বের বড়ই কষ্ট বোধ হয়, কি শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পূর্বে 
ন করিতে হইবে । শিয়োর প্রতি উহাই আচার্যোর প্রথম কাঁধ্য । Attention 





2 











is drawn by Pulling by the year, for mundane Objects we impart mundane words. কিন 
ন করেন। মেই বৈকুঠ নামই আমাদিগকে অপ্রারুতচিন্তার রাজ্যে লইয়| 
“না মশ্রেটং” অর্থাৎ সর্বাপেক্ষ। শ্রে১ 91৩০৮ হরিনামের কথা জানিতে 
হইবে। সকল ভগবনাম অং ঢ1! বকব্য বস্তুর 10000355109 অধিকরূপে দিতে হইলে আবণকারীর 
কর্ণ-বেধ সংস্কার করিতে হয়। কিছু শন্ব ব ইঙ্গিতে দিকে প্রথমেই কাণ প্রবাহিত হয়। চক্ষুর ৃষ্টিটা Vacant 
শবের সঙ্গে empirical Knowledge এর নিকট সমন্ধ আছে। Transendental kn০wledge সঘদ্ষেও তাহাই । 
Absolute atmosphere এ থাকিতে সকল প্রকার মঙ্গল 
লাভের মধ্যে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ Primari thse সূ্ব্বক্ষণ শিট, এর অবণ হওয়া দরকার । Infinites imal 
whole এর Survey হইলেই Absolute কে শ্রবণ করা হয়। “আমি দেখিতেছি, আমি আস্বাদন করিতেছি)”. 
এগুনি প্রাকৃত দর্শন। মা 
যেখানে নিজের চেষ্ট! স্তব্ধ হ 


কথা নিজের বুদ্ধির দ্বার 


গীগুরুপাদপন্ম আমাদিগকে 


যায়। ‘নাম’ ব! সংজ্ঞা 
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য়ক দৃষ্টিতে যে দর্শন তাহ! ৩০/05৩৫ বিষ্ণুদর্শন। মায়া হইল বিষ্ণুর eclipsing agent, 
ইয়া ভগবানের চেষ্টার উদয় হয়, দেখান হইতে জীবের স্থবিধ! হয়। হিরণাকশিপু গ্রহলাদের 
গাং তাহার গ্রাণিপাত পরিপ্রশ্ন নেবাবৃত্তি ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে 
অবণ হয় নাই। গণ. বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়, তাহারা বিষ্ণুকে নিজের সায় 
প্রাকৃত ও অন্যদেব্তীর সহিত সমজ্ঞান কি থাকে । 'অচ্চোবিফৌ ।” ইত্যাদি পন্মপুরাণবচন এবং “প্রাকৃত 
করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ৷ বিঞ্নিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥ (টৈঃচ:)। তাহাকে অধোক্ষজ বাস্থদেবরূপে 
দর্শন না হইলে ব্ৰহ্মা, শিব ও বিষ্ণু ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্ৰীবিষ্ণু সকল দেবতার মন্ত । 
সাধন প্রণালীর মধ্যে ধ্যান, ধারণা, গ্রাণায়ামের কথা শুনা যাঁয়। ধ্যান কাধ্যটি বিচারপুষ্ট অবস্থা । হিন্দী- 
ভাষায় একটি কথা পাঁরমাধিকগণের মধ্যে রত হয়__"শোচ্‌না চাহিয়ে” অর্থাৎ চিজ্জগতের বিষয়ে ধারণ! বিশুদ্ধ হওয়া 
আঁবহাক। আৌতবাণী গ্রহণের যোগ্যতা আবশ্তক, ইহাকে ধারণা” বলা যায়। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবাযু সংযমন 
ও প্রসারণ করা। ইহা যোগমার্গে হয়। আমাদের নানিকা বায়ু পঞ্চ মহাতৃতের অন্তর্গত / উহা! বায়ুর ৪]l- 
Pervasive অবস্থা পায় না। বিষ্ণুই জীবের মৃখ্য প্রাণ বায়ুর অধিদ্েবতা। মানব ব্যতীত জলচর প্রাণীদেরও 
প্রাণবাযুর দরকার। প্রাণধারণের জন্য শুধু ন।সিকা ছারা বাযু গ্রহণই পর্যাপ্ত নহে। আমাদের জীবনধারণের জন্য 


বায়ু ব্যতীতও অন্তান্ত 05095 52057915 এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা ও কপাতেই যে আমাদের 


জীবন ধারণ হইতেছে, ইহা বলাই বাঁহল্য। 


'নামশরে্ং_বিষু নামের সহিত অন্ত নামের তুলনা করা নামাপরাধ। চিজ্জঞগতের ব্যাপারে এই জড়গতের 
মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। “যত মত তত পথ” বা সকল প্রকার খাত্রারই সমান ফল হইতে পারে না। 


বৈকুঠু-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠ শব্দী ভগবানের ভেদ নাই । বেদ্‌শাস্্র অয় জানের কথা বলিবাঁর ন্তই তত্ব 







১১৬ ভজন সন্ত 


দ্বিতীয়ম্‌ বলিয়াছেন। আচার্ধ্যই বৈকৃঠ নাম প্রদান করেন ও করিতে গারেন। তিনি ভগবানেরই আভিন্ন- 
সেবক-বি্গ্রহ। তাঁহাকে মম্য্যজ্ঞানে অবজ্ঞ| করিলে মহাঁপরাধ হয়। বৈকৃঠনাম দৃখাজগতের 
আবদ্ধ কহে। মীয়িক ব| জাগতিক গুরুক্রবের দল নামকে All pervading-রপে প্রকা 
করিতেছে। কৃষণপ্রেষ্ঠস্দুরুই রুষ্ণকে দিতে পারেন। কম্মী, জামা, যোগীন অথবা জাগতিক অধ্যাপকের নিকট 





খ হইতে বাধা প্রদান 








গমন করিলে মায়ার কথ। শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাঁর। বিষুঃ নিত্যাণ্ডিত্ব ও মঙ্চিাখনা-বিগ্রহত্ব স্বীকার 
করেন না। ইহার! ভগবদবতার ও আঁচার্ধ্যদেবে মন্তবুদ্ধি করিয়া থাকেন। 
দীক্ষা্াপ্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেরই বিষ্ুসেবায় অধিকার আছে । অদীক্ষিত প্রীও খুমগণের বিষুঃপুজায় অধিকার নাই। 


মানুষ রজন্তমোগুণতাঁড়িত হইলে ‘বিষ্ণুতক্তি ছাঁড়ী অন্য কথা বা উপায় আঁছে এবং বিষ্ণুভক্ত ছাড়াও ভাল লোক 
আছে'_-এরূপ বিচার করে। ইহার! ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া যায়। যাহাদের non-devotional attitude আছে, 
তাহীরা নামের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারে না| শব যদি প্রারত বা ক্ষুদ্র হইল, তাহা হইলে উহ মায়।শক্তির অন্তর্গত 
হইয়। পড়িল। এজন্যই নামকে এবত্র্গ বল] হয়। বস্তকে 205250:6 করা মায়ার কাৰ্য্য ৷ চিচ্ছক্তি হলাদিনী বা 
আনন্দদায়িনী শক্তি । 

‘নামশেষ্টং মহমপি, কৃষ্ণমাম ও কষ্ণমন্ত্র যাহ! শরীগুরুদেব অঙ্গত শিশ্যকে প্রদান করেন, তাঁহার আলোচনা 
হইলে জীগুরূপাঁদপদ্রের মহিমার দর্শন হয়। যে কাল পর্যন্ত গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি থাকিবে, সেকাল পর্যন্ত হণিনামের 
কথা ও মহিম! বুঝা! যাইবে ন1। “একমাত্র কৃষ্নামই শ্রে্ঠ--ইহা ্রীগৌরননরের শ্রেষ্ট দান! শ্রীচৈভন্তদেবকে 
মাহষরূপে মনে করিলে অনন্তকাঁলেও মল্ল হইবে না। নি মত্র স্বন্ূপং রূপং ভন্তাগ্রজমুরুপুরীং মাঁথুরীং 
গোষ্ঠবাটীম”। শ্রীগুরুকুপাতেই এ সকল পাওয়া যাঁয়। মধুর! শুদ্ধ-কুষণজ্ঞান-ভূমিকা, তথায় জাগতিক ৪1১509০ ও 
Concrete এর idea পৌছিতে পারে নাঁ। 

কষ্ণ-মন্ত্রই সর্ধশ্রেঠ। জগতে সাঁগের মস্ত, বাঁঘেরমন্্ প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাকৃত মন্ত্রেরও কাঁধ্যকারিত৷ 
আছে। কিন্ত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্তে সিদ্ধি হইলে অর্ধপ্রকার মনোধর্শ্ম থাঁমিয়া যায়। তৎকাঁলেই ভ্রীরপগো্বামী প্রভুর 
কথ! অর্থাৎ “ভক্তিরসামতসিদ্ু' বুঝিতে গার। যাঁয়। তৎকাঁলেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর e০l০৪yর অধুরতাও 
উপলব্ধি হয়। গোষ্টবাটা ও মথুরার আশে পাশে সকল স্থানই কৃষ্ণের বিছার-ক্ষেত্র। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্ীগুরুপা দপস্মের 
নিত্যকুঞ আছে, সেস্থানে তিনি সেবা-গ্রভাবে কৃষ্ণকে আবন্ধ করিয়াছেন) সেস্থান হইতে কৃষ্ণ একমুহূর্তও 
অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুগাঁদপন্ে ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোঠ নাই। গে|+-স্থ= গোষ্ঠ’ অর্থাৎ যেস্থানে 
কৃষ্ণের গো-মকল বিচরণ ও অবস্থান করেন। কৃষ্ণের গোঁমকল কি রকম, তাহা সেখানে গেলে দেখা যায়। 
শাস্তরস-রসিক শুদ্ধ কষ্তজ্ঞান-নিষ্ঠ জ্ঞানিভক্ঞগণ কৃষ্ণের গোসমৃহ হইয়াছেন। “রাধাকুণ্তং গিগ্বরমহো- 
রাধিকামাধবাশাং ॥ শ্ীগুরুদ্দেবের কৃপাবলেই গিরিবর- -গোব্ধনকে : পাওয়া যায়। ব্রজবাঁদীভক্তগণের আনন্দবিধানের 
জন্যই রুষের গোবধধন-ধারণ-লীলা। কৃষ্ণই অপর মৃদ্তিতে গৌবর্দন। মনোধর্মযুক্ত হইলে গৌবর্দমকে প্রস্তররাশিরূণে 
দর্শন হয়। 

শ্রীমতী বার্ষভানবী যে স্থানে ক্রীড়। করেন, তাহা জড়জগতের কাঁদী। মাটার তৈয়ারী জিনিষ নয়, উহা দিব্য চিন্তা- 
মণিময়। “রাঁধিকামাধবাশাং” অর্থাৎ শীষীরাধামাধবের অস্তর্মেবালাঁভের আশ! যাহার কপাঁয় পাওয়া যায়, তিনিই 
সা নি, যা রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অরিষ্টাস্থর অর্থাৎ যাঁহাকে 

015 বা “মাপাধর্মের প্রতীক’ বলা যায়, উহাকে বধ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ । 
অন্থরটি শ্রীরাধারাণীকে সামান্য গোপিকাজ্ঞানে আক্রমণ করিয়া কষঃসেবায় বাধা উৎপাদন করিয়াছিল । শ্রপ্রূ- 





পাঁদপদ্নের কৃপায় আমাদের সর্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্বাবিধ মঙ্গলের উদয় করায়। মাপাধর্শ্ম বা জড়নীতি i 


প্রভুপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১১৭ 


দ্বার! কফ্কে কখনও জামা যাঁয় না। তাঁহাকে জানিতে পারা ষায় একমাত্র কেবলাভক্তির দার! ৷ একমাত্র রষ্ণ- 
কথাই মূল্যবান। গোলোঁকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কুষ্ণকথাই সম্বল । কৃষ্ণকথ| ব্যতীত অন্ত কোন 
কথার কাঁণাক ডিও মূল্য নাই । জগতে কুষ্ণকখাঁর বহুল প্রচার হওয়া আবহ্াক। কৃষ্ণের অবতার সমূহের কথার 
চার মূর্খত! দূরীভূত হইলে জীব বিরজা-ব্রদ্মলোকের কেবল-নিব্বিশেষত্ব অতিক্রম 
ধৰ রর পরমাস্থা তৃতীয় পুরুষাবতাঁর অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার পায়। আমর! 
পরিত্যাগ করিয়। হাড়মীংসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি 
জড়বস্তর সহিত পরিচয় হইতেছে। আত্মা বা ১০৩] এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
যর জগদ্বাদী পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। পরম সত্াবস্বর 
কাহারও আঁক্রমণযাগ্য নহে! যদি নিজকে জাগতিক বহ্ধর্ম্মস্রদায়তুক্ত ব্যক্তির 
হইলে জাগতিক কথা লইয়া গরস্পর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা মূলে জীবন বৃথা 







বা লীল! যৌগমারা বা চিচ্ছক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়। আর জাগতিক অভ্াদয় 'ও ) জড় বিলাস 





বা মহামায়ার দ্বার! পরিচ;লিত হয়। যোগমায়াপুরগীঠ বা। যোগগীঠ শ্রীমায়াপুর বৃন্দাবন গ্রীঘোগগীঠের 
্রীবুন্দ রত্ুদিংহাসনে ্রীযোবিন্দদের প্রিয় সখীগণকর্তৃক সেবিত হন। শ্রীমতী 
অমল? জড়জগতের চিস্ত'আোতঃ চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হয়। অরিষ্টাস্থরের 





বিনাশ মনা হইলে লাভ হয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্েযীর প্রতি.ক্রোধের ব্যবহার ন! 


করিলে হরিভজন হয় না! 
অন্বোক্ষজ-তক্ত্র অত টপীকিজেছ্যি_ইহ জগতের যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্তে পাই, তাহ! 
রর হ. লিত্য’ কিনা, বিচার ক'র্তে পারি! কিন্ত শ্রগ্ুরুপাদপন্মের নিকট হ'তে যে শব্দ 
ল্য ইন্ডিয় দ্বার! নেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। বিষয়টী 
চে চষ্টা করা বিড়দ্বন! মাত্র ! জি কু$ধর্মে আবদ্ধ ইন্জিয়ের দারা মাপিয়া লইবার 
ব অবলম্বন ক’র্নে মে 8; কাঁনও সন্ধান ক’র্তে গাঁর।যাঁয় না। তবে ইন্দরিকজ্ঞানাতীত যে কন কথা 
শরপুরুদেবের মুখ হ'তে কাণ দিয়ে শুন! যায়, সে-দকল কথা “প্রণিপাঁত, পরিপ্রশ্্ ও “সেবা/-ঘারা জেনে নিতে হবে । 
'গ্রণিপাতি” মানে অবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কাণ দিয়ে শুম! । পূর্বের 
যে বিষয় আমীর ইন্দরিযুদ্ারী বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী কর্ণ-ইন্দিয় ব্যতীত অন্য ইন্দিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'বুতে 
পারি না। প্রাণিপাত ব্যতীত অন্ত উনায়ে জান বার উপায় নাই। “পরিপ্রশ্ন”__যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে 
পৌছিতে পারে, এমন শব্দ ছারা ষে আমার বিজাপ্/বিষয়, তাহাই--পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন 
আমার এরূপ জিডি রব, ছি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্তে প্রস্তুত হ'ব না। 
সন্দেহবাঁদী হয়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহ! 'পরিপ্রশ্নণ নয় । যাবতীয় বস্বর মীমাংসকক্থত্রে আমার যে অহঙ্কার, 
সেই অহন্বারের বশবর্তী হয়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও পরিপ্রশ্ন নয়। আর কেবল শরবণকার্ধযটাই অবলম্বন 
করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা" হলেও তাহাকে ( আমার প্রশ্নের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক 
জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করা'বে, সেটাও ‘পরিপ্রশ্ন' নয়। প্রজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা 
সাধারণ তাকিক সম্প্রদায় বলেন, নেই সকল অজ্ঞক্টিবৃত্তি-চালিত বাগ বৈধরী শব্দাড়ম্বর মাত্র। শববৃতি ত্র 
(১ রূডি (২) যৌগিকী ও (৩) যোঁগন্ধটি। করলঢ়িবৃত্তি স্বতঃ প্রকাশিত, যেমন উচ্চকঠে 5 মুখে 
শব্বের বৃত্তি; তাঁহা গরুতেও বোঝে, মাঙ্কুষেও বোঝে, ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে! 


বৰৰ আল 
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১১৮ ভজন সন্দৰ্ভত 


বল! হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী বৃত্তির নির্দেশক | রূটি ও যৌগকী-বৃভি যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে যোগরঢ়িবৃত্তির 
কার্ধ্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃগ্রকাশিকা শন্দবৃতিতে প্রাধাগ্যলাভ করিয়াছে, সেইস্থানে আমি অজ্ঞনচিবৃত্তিদারা 


[কাশিত 


pS 
থ ৫ 


পরিচাঁলিত। আঁবাঁর আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অন্থভূতি বা বিঘঙ্গভব যে স্থানে শখের প্রসিদ্ধ অর্থ ও 
জান্তে পারে, 


> 


করিতেছে, মে স্থানে বিদ্দযঢ়ির কার্য । কাটি দৃষ্টান্ত -একটি সন্তান প্রশ্থত হ’লে আগনা থেকে 
আমি খা’ব কি? কোন যৌগিক উপায় ঘার। শিখিয়ে দিতে হয় ন।। 
সণ ও স্শকদী-ইহ জগতে শব্দের ঘাঁর] নিদিষ্ট যে বস্তু, সেই 
শব্দের সহিত খবিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে । যেমন, ঝাউগ|ছ+--এই শব্দটা বলবা মাও 
শব্দটা ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু শব্দটা বস্ত্র ছোঁতক 
উদয় হয়?” বেদান্তবিস্তূত 'পরতত্ব'-_জ্েয়বন্তকে জানেন, প্রাক্ৃত-রদন! ন! থাকিলেও তিনি কীর্তন করিতে 
পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বন্ত দর্শন বরেন। আমাদের জ্ঞান তাহাকে ‘জেয়’-বস্তরপে জেনে 
নিতে পারেনা । আমাদের কর্ণ তাহার কথা শ্রবণ ক'রতে পারে না । যখন এই সকল কথা গুরুপাদপন্ম হ'তে 
শুনতে পাই, তখনই পরিপ্রশ্নের উদয় হয়। যে বস্তুতে অজ্ঞরড়ির কাঁধ্য নাই, এমন ব্ষিয় যখন ভগবাঁন্‌, তখন সাধারণ 
শব দারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্বস্ত নিশ্চয় পার্থক্যলাঁভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি-বিচার-নিপুণ বল্লেন, যাহা 
অবথেক্জিয় ব্যতীত অন্য ইন্জিয়্বার। জান! গেল না, তাহা কেবল ‘শব’ মাত্র । কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ দ্বারা 
যে ভাব বা! বস্তু নির্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু দ্বার! শব্দ সমবিত হুইয়া থাঁকে। এখানে এইরূপ বিচারের সহিত 
পার্থক্য আছে__এখানে শব্দই বন্ত। শবটা যি ভ্রম অর্থাৎ বৃহৎ হয়_খণ্ডিত ন! হয়, তা’ হ’লে শব ও শব্দোদিষ্ট 
বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহ জগতের শব্ধ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব| সংজ্ঞিত ইন্ডিযগ্রাহ বস্তু মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। 
যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অঙ্গবীর্তন বা গানের 
দারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটাই আমি গুর-মুখ হ'তে শ্রবণ ক’রেছি। সেই এবণটীর বিষয় পরিপ্রশ্ মাত্র 
ক'রুতে হ'বে। তদ্িষয়ে অর কিছু অধিক ক’র্বার নাম্য নাই। প্রণিপাঁত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই 
শঁতবিষ্য়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। অবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর সভিজ্ঞীন কোন দিনই হ'তে 
পারে না। প্রণিপীত-্বারাই অবণাধিকার লাভ হয়--শদ্ধাবৃত্তি-দ্বারাই শ্রবণে অধিকীর। তর্কের দ্বার! নিদ্দিষ্ট বনত 
অপমারিত ক'র্বার দুর্বদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমর! মনে করি, তর্কের ছায়া আমর! বস্তর অধিষ্ঠানকে, 
নাড়াচাড়া ক’র্তে পা'র্বো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ’লেও নিগুণ অদ্বয়তত্বে এরূপ বিচার 
প্রযুক্ত হ'তে পানে না। শবণ.কর! ব্যতীত অদ্বযবজ্ঞান-বস্ত সন্ধে অন্ত কোন প্রকার চেষ্ট। ক’র্তে হাবে না। 
অদ্বয়জ্ঞানবস্ত যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্য়জ্ঞানের সেব। ক’ৰুতে হ’বে। কেবল আমার গারশ্রশ্ন কর্বার 
অধিকার মাত্র আছে,“কি ক'রে অঘয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়”। 
১ ই হিলি ডি হয়েছে, মেইখানেই অধরজ্ঞানের অভাব। অথয়জান 
টং বতে হবে না_শেখানে তাহাকে পুতুল মনে ঝ’র্তে হবে না। 
অবশ্য শব এবং শৰিত বস্তু যেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হচ্ছে। ইন্জিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা 
যে যোগ্যতা অঞ্জন করি, তাহা নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অদ্ধয়জ্ঞানকে তর্বদারা প্রতিহত 
করার আবশ্যক হয়না। মনোধর্শ্মোখ বিচার সম্বন্ ও বিবল্পধর্শ্যুক্ত। ইহাতে দুইটা পক্ষ আছে । কিন্তু ত্য- 
সঙ্ধন্ন অথয়ঞ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তই (বিকল) না থাকায় ত্বরণ স্ল্ল-বিক্ নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই 
নাই। যে বস্তু অতর্ক্য বস্ত, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে গ্রহণ ক’ৰুবো, কি ন! ক’র্বো 
=_এইরলূপ স্ল্প-বিকল্প না ক'ে তত্ববন্থর সেবা করাই আবশ্যক পুজ্যবস্তকে পুজা করাই কর্তব্য । অদয়জ্ঞানে 
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শব্দগুলি তর্কর্ছাবা বিচারযোগা মনহে। আরতি বলেন, তিদ্িজানার্ং গস গরুমেবাভিগচ্ছেৎ মমিত্পাঁণিঃ 
শ্রোত্রিয়ং ত্রহ্মমিদঠম্‌ 1” অবিক্ষেপের সহিত স'ততাই “নিষ্ঠা” । যাহার বৃহদপ্ধতে এইজপ মাতত্য হইয়াছে, তিনিই 
ব্র্ধনি্” | ব্ৰহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় ন। যিনি আৌতপস্থায় পারঙ্গত, তিনিই ‘ভ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় 
পুরুষের আত্মবৃতিতে নিত্য সেসম-ধর্ম্ম ষমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। কিন্তু তিনি যে দুব্বিচারক' 
বা বিচারক, ত'হাও নহে! তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত বস্তু তর্কা বা বিচারাধীন নহে । এবকু$ঃ 
মায়িক বগ্থর গ্ায় ছোগাবস্ত যাহার নিকট হ'তে আমর! আৌতপথে শিক্ষা কার্বো তিনি কে? শ্রুতি 
বলেন, তিনি ই 
শ্রৌতবাক্য শুন্যার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম থে যাঁয়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'র্বার 
র। গুরুপাদপদ্ন হইতে যে শবব্রহ্ষ আমাদের শরুতিগোচর 
তাহা হইলে শদব্রঙ্গ ব! বৃহদপ্ততে খগ্রত্ব আরোপ করিবার দরুণ শব্দ 
বে । কিন্তু অছ্যজ্ঞান বস্তুতে কোন প্রকার ভেদ নাই ; কেন না, 
টির কোন ভেদ নাই । অজ্ঞ ব বিপরীত টিতে অজ্ঞতা বা 
বদ্বত্ত্ব তেমনিই অবিভাজাবূপে সংশ্লিষ্ট । এই জগতে আৌতপথের 
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চিত্রো ভেদবুদ্ধিই অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুদ্ধি। কিন্ধত্রীগুরুপা?পন্ম 
বস্তুর সমান বস্তু মনে ক’রুতে নাই ।” মন্্ার্থ-জামের অভাবে-- মধ্য 
উদিত হয়। অৰ্চ্চা ও অর্চ্চযে যেখানে অয় জ্ঞান, সেখানেও রূপ ভো- 
জ্ঞান নাই। শীগুরুণের ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বার! সম্বন্ধ করিয়। দেন-_সেবা ক'র্বার ভার দিয়ে দেন । 
শ্রীগরুদেব ষোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর্ন মন্ত্রের অর্থ বল্বেন। 
আচার্য গুরু য়ং পাঞ্চরাত্রিক বনপ্রান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিয়োর পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিশ্ত পুত্রদিগকে 
বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বাঁ অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচাধ্য শিশ্ঠদ্দিগকে ব্রদ্ধচারী করাইয়! 
] মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন । ইহাই দীক্ষাবিধি। 
পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে বসেথাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটার ঠাকুর 
পুতুল-যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞ'ম উদিত হচ্ছে না। প্রারুত-মহঙিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল 
ৃ পূজার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য কেহ কহ্‌ বলে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সৃহজিয়ার একটা শাখা বিশেষ। ‘বৈষ্ণব’ 
+ বল্তে গিয়ে তা'রা প্রাকৃত-সহঙ্গিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ-জ্ঞান ক'রেছেন, প্রাক্বৃত-্সহজিয়া-বাদকেই 
’বৈষ্ণবধন্ম মমে করেছেন। কতকগুলি লোকের বিচার, প্রারুতবস্তদযূহে দেবজ্ঞান দংহিতাংশে বধিত আছে। 
ূ আঁ্ধ্যগণ নিজেদের দরিঅতা অনুভব কারে প্রাকৃত বন্ধ যথা নাসিক্য বায়ু প্রভৃতি হষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা এবর্য 
| আরোপ কারে “অগ্নিমীলে” প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আরোপিত প্রারৃত বস্তুর আরাধনা! ক'র়েছেন। পরন্ত শ্রতি-মৌলি 5 
| উপনিষদে “্ৰহ্মবস্ত'-বিচারে এরূপ পৌত্তলিক তা! স্বীকৃত হয় নাই। 
উপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ বিচার দ্বার! বিধ্বংমিত হ’য়েছে। বর্তমান তথা-কথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের 
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প্রতিমা-পুজা-__পুতুল-পুজা বা পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণবের! কখনও এরূপ প্রতিমা-পূজা করেন না, তাহার! সাক্ষাং 
পুজা ব্যতীত কখনও অন্ঠবস্তর পুজ| করেন না । পৌত্তলিকগণ-_অধঃ পতিত, তাদের অর্চ্যে শিলাধী। শালগ্র 
গণ্ডকী শিলা, গুরুদ্বে--মহষের সহিত সমান বাঁ মনস্তজাঁতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক ৰ 
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করেন নয ইন্জিয়-ঘারা বাহ বূপ-রসাদি গ্রহণ ফণা যায়, সেই ইন্জিয়-দ্বার! তাঁ’র! পুজা করেন না। যেকোন 
দেবতাই আঙ্ছন না কেন, বৈষ্ঞবগণ তাহাদের অন্তর্ধ্যামিস্থতে বিষ্ণু পরতত্ব ভগবান্কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে 
কুধ্যের উদয়, সুর্যের অন্তত কত স্ধ্যদেবতা, তদন্তৰ বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালন্মা, মৃহাঁলন্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা- 
মিথুন রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের বশ্যতত্ব ব্লদেব প্রভু আমার। আমরা দেবতার মূত্তি দর্শন করি, 
দেংতা দর্শন কৰি কিন্তু তদন্তভূক্ত বলদেব-উষঃ দর্শন করি না। অণুতগরমীখুতে এইরূপ পঞ্চতত্ব আঁছেন। 'ৃত-শুদ্ধি 
হয় না বলে আমাদের পঞ্চতত্ব দর্শন হয় না। আমাদের বদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল-পুজ। 
হয়ে যা'বে। 
মাক্ষান্তগবান্‌ গ্রীচৈতন্ত সচ্চিদীনন্দ বস্ত। আৌতপথ গ্রহণ ক’বুবার বিধি পরিত্যাগ ক’য়ে ঘি আমরা অন্য পথ 
গ্রহণ করি, তবে পৌত্তনিক, গ্রীকৃতসহজিয়া। অজ্ঞরঢ়ি বৃত্তির যাঁজক, বিবর্তবাঁদী হ’য়ে যাব | পরীচৈতনম্যচন্দ 
প্রীজ্গগন্নাথদেবকে মাক্ষান্ত্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন কর্বার লীলা প্রদর্শন ক’রেছেন। 'নিস্বকাষ্ট বা তদভ্যত্তরে ভগবান্‌ 
আছেন'__গৌত্তলিকের এইরূপ আীবিগ্রহে দেহদেহীভেদ-বিচার তিনি গ্রার্ণন করেন নাই। তিনি অন্তর 
ব’লেছেন,_“প্রতিম। নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রননদন”। 
অজ্ঞরনঢ়িবুত্তিদ্বার। চালিত হ'য়ে যে ভাব হৃদ্দেশে উদ্দিত হয়, তদ্বীরা, সত্যের অপলাঁপ হয়ে থাকে। খামের 
অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদগ্রীব হ’লে বাহিরের খামখানা দেখ্বাঁন অবসর হয়নী। বৃক্ষের শাখার পাঁশ্বে চন্দ্র 
আঁছে বলে চন্দ দর্শন হ’লে আর শাখার প্রতি দৃষ্টি কর্বার আঁবগুক হয় না; চন্দ্ৰই দেখতে থাঁকি। বাঁহ জগতের 
বিচার-প্রণালীদ্বার! অস্তর্যামীর সেবা হয় না। একমাত্র আৌত-পথের দ্বারা দেবা হয়ে থাকে। মেবো্মুখে হি 
জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ফুরভ্যদঃ। ভগবান, চৈতন্যচন্দ্রে যাবতীয় স্বৃতির কথা যা’তে উদিত হয়, সেইরূপ নামের দ্বারা! 
ভগবান্‌কে আহ্বান, বেইক্ধপ মন্তরদ্বার। ভগবান্‌কে পুজা ফরি--কোম প্রকার বোদ্ধপস্থা দ্বারা পরিচালিত হই না। 
স্তর যাঁতে নরকপ্রাপিক বুদ্ধি হ'তে ছুটা হয়, তা” হতে নর্ব্যা আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ’বে। 
ৃ্‌ ভগ্গবান্‌ পৌত্তলিকের সজ্জা হ'তে দুরে থাকেন, তিনি বৈদিকের চিন্দর্শনে অতি সম্মুখ । বৈষ্ণবধর্শাই একমত 
বৈদিক ধর্ম । বেদের কথ! বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ বুঝতে পারেন না। মুক্তকুল ভগবানের উপাসনা করেন 
বীর্তন-পদ্ধতিতে_ মন্ত্রাদিতে, যাহা শব্দাত্মক, যাহা! জড়াতীত বর বাঁচক--তা’তে শব ও শবের উদ্দিষ্ট বিষয়ে 
ভেদ নাই। “আদৌ ওমা প্রভৃতি পথক্রম অবলম্বন ক'রূলে আমাদের হৃদয়ে ভগবতপ্রীতির উদয় হয়। প্রমান" 
দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিত্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামতুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আমি 
পুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজন! করি। 
লাস-সৎক্ীর্ভ্ভন--নিরস্তর হরিনাম ক’র্বার জন্ত রক্তের শিক্ষ৷ দিয়েছেন--“তৃণাণি 
সুনীচেন তরোরপি সহিযুনা। অমামিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥” শ্রীরপ গোস্বামী বলেছেন, __নিখিল-আতি- 
মৌলি-রত্বমালাদ্যৃতিনীরাজিত-পাঁদ-পদ্ধজান্ত । অগ্নি মুক্তকুলৈরপাগ্ডমীনং পরিতত্বাং হরিনাম সংশয়ামি॥ সেই 
রূানুগ চৈভন্শিক্ষা আচরণ ক’র্তে হ’বে, চব্বিশ ঘটা হরিনাম ক’র্তে হ’বে। ধর্ম্র্থকাম বা মোক্ষবা্ার কপটতা! 
থাকাকালে হরিনাম কর্বার যে অভিনয়, তা” শুদ্ধ হরিনামকীর্ভন নয়। নামকীর্ভনের সহিতই লীলাকীর্তন সম্ভব। 
গ্রীণ একীদশটি ্লোক রচন! করেছেন এবং শ্রীনামাষ্টক লিখেছেন। সেই নামাষ্টকের প্রথম শ্লোক_নিথিল" 
শ্রতিমৌলি” ইত্যাদি । ৃ | 
“প্রথমং নায় অরবণমন্তঃকরণনুদ্র্থমণেন্ষ্যমু। অ্েচস্তংকরণে রপশবণেন- তদুদয়যোগ্যতা ভবতি! 
লম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং ক্ফুরণং সম্পত্থেতে। সম্পন্নে চ গ্তণানাং ক্ষুরণে পরিকরবৈশিষ্টেন তদৈশিষ্টাং সম্পন্ততে ! 
ততন্তেয়ু নীম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু মম্যকক্ষুরিতেযু লীলানাং ক্ষুরণং সুষ্ঠু ভবতি ৷”_-এই বিচারটি ছেড়ে দিতে হবে না! 


প্রভূপাদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তব বিচার ১২১ 


মূলে গলদ থাকলে কিছুই 
হ’বেমা। আমর! 


বেনা। শ্রীরূপাজগ নামগ্রহণ-পদ্ধতি-ছেড়ে দিলে নামের ফল কষ্তগ্রেম। লাভ 
পামুগ-ধারায় কীর্তন করিব। যা’র! অন্বরূপ লীল| কীর্তন করেন, আমাদের পদ্ধতি 
] রছে। উপরোক্ত ক্রমপন্ধতি বিচার আলোচনা মা ক'রে কৃত্রিম ভাবে ভজমের 
বং ভজনে বিশ্ব ঘটে থাকে। 
যর বৈশিষ্ট্য আছে। এ্রপরথুনীথের অন্ুগ কবিরাঁজগান্বামী গ্রতু 
বিচার কারেছেন। আচৈতঘচরিভাম্বত গ্রন্থও শীগুরুপাদপন্সেক্র নিকট 
আলোচন! ক'রূলে সেই ভজন ক পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা” ও 'গ্রেমভক্তিচন্তরিকায়’ 
্রীদ ভক্তিবিনোদঠাকুরের 'ভঙ্গনর 'নিপী্গগভজনর্পনে' এ মকল কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 
শুদ্ধ হরিনামের সহিত এ সকল কথ! আলোচিত হইলেই আমাদের মঙ্গল হ’বে। “নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি 
হানীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্োঢ্যাদ্‌ যথাইকুপ্রোইকরজ্জং বিষম ॥ (ভাঃ ১৪/৩৩/৩০ )। 

কাকুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত ধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্তাভিঃ ক্পিতাং গ্রগিতেশ্দিরাম্‌। (প্রেমাপোজ- 
মরন্দ-স্তবরাজ)-- প্রভৃতি গ্লোকে শ্রীল রঘুনাথপ্রভু যে সকল বিচার ক'রেছেন, শ্রীল রায়রামানন্দগ্রভূ 
শ্রীচেতন্যচরিতাঁমৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে যে সকল বিচার ক'রেছেন)তাহা আলোচ্য বিষয় হউক। মুক্তপুরুষদিগের 
কৃত্য অনুসরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা ক'র্তে আপত্তি নাই। কিন্ত অন্ুমরণ করুবার নাম ক'রে আমুকরণিক হয়ে 
পড়লে, অস্থদরনীয় আদর্শে ভোগ্যবিচার উপস্থিত হ'লে ভগবস্তজন হ'তে চিরতরে পতিত হ'তে হ’বে। বদ্ধকুলের 
সঙ্গে হরিনাম হয় না। প্রারুত-সহভিয়া-সম্প্রদায় সদ্গুরুপাদপন্দের নখশোভা দর্শন ক’র্তে না পারায় গ্রীরাধিকার 
পদনখশোভাঁও দর্শন ক’র্তে পারে নাঁ। খুব সাবধানে রাধিকার পদনখ-সেবা করতে অগ্রসর হ'তে হ'বে। 
শরীগুরুপাদপন্ন হৃদয়ে যা’ ক্ফুর্তি করান, ভা'ই জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়। মুক্তপুরুষগণের কথাগুলো জেনে রাখলে 
ভজন ক’র্তে ক'র্তে ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রে অধুরোদগম ও ফল হ'বে। প্রীকুষ্ণগাদ্পন্ম হ'তে শ্োতপরম্পরাঁক্রমে 
আমার শ্রীগুরুপাদপন্ পর্য্যন্ত পরমস্থনির্মলতা আছে । 

ভোগে বা ত্যাগে হরিভজন নাই। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা 
ভগবানের ভোগের স্থান । এই বিশ্বে কুণ্ড অবতীর্ণ ; গিরিরাজ গোবর্ধনও অবতীর্ণ হয়েছেন। ইহা! ভোগ 
বা ত্যাগের স্থান নয়। ব্রদ্ধলোকের হ্যায় নিব্বিশেষ স্থানও নয়। কৈকুঠের খশ্বধ্যভাঁবের প্রাবল্যও এখানে নাই। 
ইহা মাধুধ্যধামের গরাকাঠা। রুষ্ঃপাদপনসেবার সব্যোৎরষ্ট ভূমিকা । এখানে চুলার ধর্শের প্রতীক অরিষ্টান্থর 
বিনষ্ট হায়েছে। শ্রৌতপথে শ্রুতি আলোচনা ক’রুলে তা'র চরমফল শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। হরিনাম শ্রবণ- 
কীর্তন হ'তে বিরত হইবেম না? শ্রুতিসমূহ গোগীর পদরেণু ও শ্রীনাম প্রভুর চরণারবিন্দ আরতি ক'র্বার জন্য ষে 
আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই আদর্শ ই আলোচ্য বিষয় হউক। 

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কক্মী বাঁ অন্তাভিলাধী হইয়া যায়, সেজন্য সর্বদা ভগবান্‌কে মহামন্্ 
উচ্চারণ করিয়া! ডাকিতে হইবে । সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া রুষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাঁভ্য 
প্রভৃতি পলায়ন করে) এমন কি হুরিবিমুখ বহিম্ম্থগণ আর বিদ্রুপ করিতেও পারে না৷ শা্তীয় মাধুসঙ্গই ভাল। 
পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ ্বতত্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী 
লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিতে হুইবে। 
নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাঁধাবিপত্তি কিছুই করিতে পারিবে না। জগতের বহিশ্মুধ ৷ 
লৌকদিগকে সম্মান করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার আর করিতে শিথিতে হইবে ন!। মনে মনে ত্যাগ 
করিতে হইবে। হি 

তজন (৫ম)--১৬ নি 





তদের থেকে 






















১২২ তজন সম্দর্ভ 


মির্বদ্ধ ফরিয়। কষ্ণনামগ্রহণে সকল মদ্গ হয়। শ্রীমাম গ্রহথকালীন জড়চিন্তাগ উদয় হয় বলিয়। শ্রীনায” 
গ্রহণে শিথিলতা ফবিবেন ন]। প্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফন স্বর্গে ক্রষশঃ এগ্রকার বুথ! চিত্ত! অপনোদিত 
হইবে, তজ্ন্ত ব্যণ্ত হইবেন না । অগ্রেই ফলের সন্তাবনা মাই, ক্লষনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে গুড়চিন্ার 
লোঁত কমিয়| ঘাইবে। কুষ্ণনীমে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্ত। কন্ধগে যাইবে? বিলাতী চিনিব! মিশ্রিত ঘ্বৃত 
অপবিভ্র। পবিত্র ও অপবিআ উভয়ই জড়দ্ৰব্য । আয়ে ত দ্রব্যাদি মা দিলে, ভগবান্‌ প ম্‌? 
কোন দ্রবাই গ্রহণ করেন ম!। গেবাঁপসাঁধ যাহাতে ম। 
ভ্রীনামের সেবা করিলেই প্রীনামী পরম মন্লময় স্বরণ প্রশমন করেন! আনম 
ভ্রীনামগ্রহণ বত করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণও লালা আপনা 
চেষ্ট। করিয়। কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লাল ও নাঁমী অতি 
ঘুঁচিয়া গেলে উহ! বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে । রুষ্ণনাম মির 
ইহ! বুঝিতে পার! যাইবে । যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাহার নিজ অন্মিতার স্থু* 
রহিত হইয়। নিজ পিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সি্ধব্বরপ উপস্থিত হুইয়| নাম উচ্চায়িত হইতে হুইতেই কৃষ্ণরূগের 
অপ্রাকৃত দৃগ্‌ গোচর হয়। নামই জীবের ন্ধপ উদয় করাইয়া রুষ্চরূপে আকর্ষণ করাঁন। শ্রীনাঁমই জীবের ন্বগুণের 
উদয় করাইয়া কুষ্ণগুণে আকর্ষণ করাঁন। শ্রীনামই জীবের খ্বক্রিয়। উৎপন্ন করা ইয়। কৃষ্ণ লীলার আকর্ষণ করান। 
‘নাম-সেবা’ বলিলে নাযৌচ্চারণকাঁপীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তনিবিষ্ট। কাঁয়মনোবাক্যে 
নামের সেবা হাদয়াকাঁশে আপনা হইতেই উদ্দিত হুইবে। শ্রীনাম কি বপ্ত তদ্িষর়িণী সকল আলোচনা 
আপনা হইতে মামৌচ্চাঁরণকা রী, হৃদয়ে টা করিতে পারিবেন। ভি পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা 
শ্রনামের স্বরূপ উদ্দিত হন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় ক্ষতি লাভ করিবে। 
পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, ul কন্ত ভগৰৎসেবাসখন্ধে অপবিত্ৰত! ত্যাগ করিতে হুইবে। সত্বগুণে- 
পবিত্র বস্তু, যজস্তমোগুণে অপবিভ্রতা আবদ্ধ। সত্বগুণ-দার! রজস্তমে| নিরাশ করিতে হুইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্বেই 
অবস্থান করিয়| বিশুদ্ধ সত্বগুণকে পবিত্র জাঁনিয়। NL উপাদানে হুরিসেবা করিতে হইবে । অপবিত্র বুদ্ধিবিচাঁরে 
অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অপিত হইবে না । আবার পবিত্র বস্তু নিগণ ন! হইলে ভগবান্‌ গ্রহণ ফরেন 
না, তাহা প্রদীতার চিত্তবৃত্তির উপর নির ফরে, পবিত্র অবশ্যই বিচাঁ্য। . অপ্রারুত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও 
অপবিত্র বিচার ছাঁড়িয়। অপ্রারুতের বিবেক আসিয়া পড়িবে । 
অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিমাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সবল সময় হতিনাম করিতে করিতে অপরাধ ঘাইবে। 
্রমন্হীপ্রতু শ্রীরপগোদ্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই এরন্পপঞ্রভূও রগাস্থগ এতুগণের চরণে 
মহাপ্রতুর সঞ্চারিত কৃপা শক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ প্রীহরিনীম-গ্রভুর নিকট তীহার লেবার 
১34 হৃায়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থন| করিবেন। মায-প্রভু নামী-প্রভু হইয়। আপনার জ্বায়ে বিরাজ করিবেন। 
কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত যত্তপ্রাপ্তির আশাকে ‘অন্তাভিলায’ বলে। ক্ফেতর বাঁসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্তাভিলাষী 
সৎকর্ধগরায়ণ--কল্মী, নিধ্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ--ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। বক্মী ও জানীর সহিত অষ্যাভিলাষীয় ভো এই 
ষে,-অন্াভিলাধী কুকর্মারত।. জ্ঞানী হইতে অন্তাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্থাঁভিলাধী-_কুজ্ঞানরত অর্থাৎ 
ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবীবুদ্ধিতে নিজ ভোগাশভিরহিত হুইয়| বিষয় স্বীকার পুর্ববক অগ্রাকৃত-ভাবে কৃষ্ণের সেবন 
করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শান, শরীযৃততি, নীমভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা 
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গল আুন্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ 
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ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবন্তক্তগণ স্বীকার করিবেন। “ক্রয়ে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল।” মহাপ্রভুর 


এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিতে হইবে। 


| 





গ্রভূপাঁদ শীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১২৩ 


জানি হা সদ এ 
ফমিগণ যাহাঁকে পবিত্র বলেন, ভজগণের নিকট তাহার পৰিত্তা না থাকিতে পাঁরে, আবার কর্সিগণের 






বিচারের অ জ্ঞান করেন। “অপবি্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহ! কখনই ভগবান্কে কেহ 
নিবেদন ক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্ধ ভগবাঁনে নিবেদন কর! যায় না। 


ন অপাবস্ত্র বস্তু নিবেদূম করিলে তাহ! তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্ত 
নই গ্রহণ করা উচিত নছে। কোন বস্তু ভগবান্‌ গ্রহণ করেন 
করেন না। ভাদৃখ বস্ত পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ মাই। কোন 

ইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহ! ভগবান্‌ গ্রহণ করেন নাই জানিয়! 
রেন না, তাহাদের প্রদত্ত কোন বস্বই ভগবান্‌ গ্রহণ 
স্বই প্রীকত। সাত্বিকবস্ত ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ 
মি নহে পরন্ধ ভগবত্প্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মানীয়। 
অগৰিত্ বস্ত শাবান ব্যতীত [ক্ষণের ভোগ্য। তাহ! গ্রারুত ও অপবিত্র । 
তখিতে ভক্তগণ শ্রীমহাগ্রসাদ বা ০০১ ত্যাগ করিয়। উপবাঁম করেন। মহাগ্রমাদ গ্রহণ 
রাঁং হ সম্মান থাকে না। ' প্রীমহাপ্রসাঁদ ত্যাগের নামই উপবাঁস বা তিথি- 
পালন। তবে অদমর্থ-পক্ষে অন্কলাদির ব্যবস্থা! ভিথি-দন্মানের্‌ গ্রতিকুল নহে। 

শ্রীউজ্জীত্রতের লিমম--এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাঁধকলাই ভাল, তাধুল, বরবঝটী, সিম, পর্যুযুযিত খাস্ধ 
নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম 
নাহয়। সাধারণতঃ নিয়ম_হবিষ্য মেধ্য ব্য শ্রীভগবান্কে নিবেদন করিয়া তহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্ত ও 
অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার সমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকাধ্যাঁদি বর্জন, নিত্যস্সাম প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম সর্কতোভাবে 
পালন করা । 

গ্রহণের সময়---স্বার্তের মতে অস্তন্ধ কাঁল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্ধ্য তাহাদের করিতে নাই, তাহা 
তীহাঁরা করেন মাঁ। কিন্ত সেবগর বৈধ ভক্তগণের ও নকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা ন! করিয়া সম্ভবপর হইলে 
যথাঁকালে (ভগবত) সেৰা করাই কর্তব্য। যখন ্ীগৌরগন্দর ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেই কালেই 
ভক্তগণ গ্রহণের মময় জং তি ইলেন। কিন্ত ্রীমহা প্রভুর শ্ীনাম প্রচারের পর সকল সময়ই হরি-সন্বীর্তন 















বল, দেব বা র 








বিহিত হইয়াছে 1 তাহাতে কালাকাল বিচার নাই । পুণ্যসংগ্রহা্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণকালে 
বৈধভক্ত গঙ্দানান!দি করেন_না। অর্থাৎ ফণাকাজ জী হইয়া তীহার! কোন কন্ম করেন ন!। | 
ক্রোধের ত্বজূগ- ইন্ছিয়-তর্পনের বাঁধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই কোধ। ভক্তগণ সর্বক্ষণ কৃষেিয়- 


0’ 


তর্পণে ব্যস্ত । তাহাদিগকে Ee! নেবাকার্যে বাঁধা দিতে গেলে বাধাদ্বাতাঁকে ‘ভক্তদ্বেষী’ বলা যায়। সুতরাং 
ভছেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের গ্রকার ভেদ মাত্র। তাদৃশ ভঙ্গনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত 
সমজ্ঞান করে, তাহারা নারী । ভোগপর ইল্লিয়িতৃপ্তির ব্যাঘাত সহ করিবার শক্তি ভক্তের আছে। স্থতরাং তিনি 
নিজের ভোগের অভু্থিতে সহ্ষ্ণু। কিন্ত রুম-সেবার বাঁধাদাতার প্রতি কুদ্ধ হওয়ায় ভজন-তৎপর। ৃ 
শ্রাদ্ধ_-খৃহস্থ বা ত্যক্তগৃহ বৈষবের কোনও অশৌচ নাই বা শোক নাই। হুরিপেবা করিলেই 
তর্পণাি সমাধা হয়। অবতভাবে শ্া্ধ-তর্ণাি করিতে হয় মা। তবে লোক-ব্যবহারের অন্য গৃহস্থ ! 
হরিনাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়াও যে কোনও দিন মহাপ্রদাদের দ্বারা আঁন্ধ করিতে প 
বৈষ্বআীদ্ধ। se 
সাধক-জীবনে জ্ঞাভব্য--পক্রমে ক্রমে পাঁয় লোক ভযনিন্ধুকুল ।” 2 ন নং ডি 








১২৪ ভজন সন্দর্ত 


সেব। ও প্রীনাম-ীর্ভন দবার| মল হয়। সর্ব! রুষ্যার্থে অধিন-চেষ্টা-বিখিষ্ট হইলে মাদার বিবিধ প্রলোভন 
আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ধাদা শ্রবণ, কীর্তন করিবেন; “মহাজনগ্রন্থ ও গৌড়ীয়” পাঠ করিবেন, 
তাহ! হইলে গিন্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আঁলশ্ থাকিবে না। গরম্পর শ্ীহরিকথ। আলাপ করিবেন এবং ভঙ্গনের উন্নতির 
সহিত নিজ-দৈন্ত ও হীনত| উপলব্ধি করিতে পাঁরিবেন। 'মর্ধোভম আপনাকে হান করি মানে’। নিজ তৃত্যের 
মঙ্গলাকাঁজ্ক! করিলে ভঙ্গনবৃদ্ধি হইবে। কৃষ্ণসেব, কাঁফসেবা। ও শ্রীনাম-মহদীর্্ন, তিনটা পৃথক্‌ অঙগঠান হইলেও 
তিনটাই একতাৎপধ্যপর । নাঁম-সংকীর্ভনের ছার! কৃষ্ণ-সেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা কৰিলে কুষ-কীর্ভান ও কৃষ-দেবা 
হয়। রুষসেবা করিলেই নাঁম-সংবীর্ভন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই--“সত্বং বিশুছং বন্ছদেবখব্িতম্‌।৮ 
প্রটচতন্তচরিতাঁমূত পাঠ করিলে কুফনেবা ও নাঁম-মংকীর্জন হয়। সত্স্ষে ভ্ীমন্তাগবত গাঁঠেও উহাই লভ্য হুয়। 
অর্চনেও ওঁ তিনটা কাৰ্য্য হইতে থাকে। নাঁমভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়। পূর্ব ইতিহাস ভজনের অনুকুল 
বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অন্থকুলের পুর্ববাবস্থা জাঁনিবেন। প্রতিকূল হুওয়াঁয় যে বিপা 
উপস্থিত হয়, তাঁহাই পরক্ষণে ভজনের অন্ত্কুলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃষ্ঠমান জগতের সফল বদ্তই কুষ্ণসেবার 
উপাদাীন। সেবা বিমুখবুদ্ধি, বস্তবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্্যয় করিয়া! ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞাঁনের উায়ে 
সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সমন্ধ দেখিতে গাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে ন।। চঞ্চল 
জীবন-স্রোত প্রবাহিয়৷ কালের সাগরে ধায়।--এই বিবেকের সহিত হুরিসেবা-গ্রবৃত্তি প্রতি পদে গদে আসিয়া 
উপস্থিত হুয়। স্থতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তইচিত্তে স্বীকার করা কর্তব্য । কৃষ্ণ যদি আমাকে 
বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাঁহী হইলে আঁমাঁর ষে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়। “তোমার সেবায় দুঃখ 
হয় যত, সেও ত’ পরম সখ এই উপলব্ধি বৈষ্বের-_তাহা অনুসরণ করিবার যত্ব করিবেন। আমাদিগের 
যাবতীয় অনর্থ কষ্ণসেবাঁয় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর 
বিশ্বমন্গলের পূর্বচরিত্র, সার্কভৌমের কথা, গ্রকাঁশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় 
হইয়াছিল। স্থতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্তমান অনর্থ_শরবণ, কীর্তন প্রবল 
করিলেই_-তাহারা প্রবল হুইবে ন|। জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত নিফপটে হরিসেবা 
করিবার যত্ব করিবেন। মহাজনের অন্থমরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতৃ। 

‘অহং তরিয্যামি ছুরস্তপাঁরং, শ্লোক আলোঁচন| করা আবশ্তক। প্রাক্তন বর্শ-বিপাঁকে কখনও সুস্থ, কখনও 
অনুস্থ হইয়া পড়িতে হয়। যখন জুস্থ আছি মনে হয়, তখনই কৃষ্ণবিমুখ হুইয়া পড়িতে হয় এবং তৎফলে 
আমাপেক্ষা গেষ্ট ভ্তগণকে নিকৃষ্ট মনে হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া মানাপ্রকার দুঃখে, 

" কষ্টে, অন্থাস্থ্যে ও অন্থবিধাঁয় রাখেন। তখন “তত্তেইনৃকম্পাং শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা হয়। কুষ্ণেতর বিষয়ে 
প্রমত্ত থাকিলে, জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা হয়। কুষ্ণসেবাঁয় ব্যস্ত থাঁকিলে_-জগতের 
লোকসকল আক্রমণ করে। 

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শৃত্র ও যবন-নীতি দেখা যায় না। তাহার প্রচারিত বাক্য হইতে 
বুঝা যায়, তিনি খিনী তির সর্বোচ্চ খু অবলঘল করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদাহুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত 
ধর্ম অবলম্বন করিব। 

মর্ধ্যাদীপথে যে বৈধ-উপাসনা পরতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দারা অঙ্থটিত হয়, তাহ! পরতত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার 
সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের এখব্ধ্যের জ্ঞাপক হইলেও উহ। স্বয়ংরপের গৌনী উপাপন| মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাঁদনায় 
পুজ্যবস্ত শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রভতযুক্ত-মার্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাঁসনা-বৈচিত্োর সরে 
স্দে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি সাধ্য-অন্ুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তাঁরতম্যবিচারে 





ভৰ 


অল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১২৫ 


উপেক্ষণীয় নহে। স্বয়ংর্ূপ পরতব্ব হইলেও হ্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতব্-নির্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রাস্ত ধারণায় 
অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাঁহজগতের শুণত্রয়সহ্ন্ধ পরতত্ববিচারে কিকিৎ শ্রধ হইলেও শুন্ধডক্তিপথে অবস্থিত 
জনগণ পরতত্ব-মহ স্বয়ংরূপের মর্যাদা! নিত্যবৈশিষ্ঠয সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরণ হইতে যে গরতত্ব-বৈভব গ্রকটিত, 
দাপর রি ভক্তগণ উপলদ্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্ধাময় অনুরাগপথে প্রবেশ 
বন্ধন তাহার! কেহ কেহ সৰ্মকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ক্রজেন্্র- 
পি স্থান বলিয়া ধারণা! করিতে অক্ষম হন। তাহাদের বিচারে আৌতপস্থা 
হওয়ায় কফের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাহার পরতত্বঞ্জানে স্থাপন করিয়। স্বয়ংক্লপ ভূমিকাকে 
বি, ক করেন। শ্রবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকষ্ণলীলার রস- সমৃদ্রের অমৃত- 


তজ্জন্ গোপীর কৈঙ্বর্্যাভাবে ভীওতদমুগত এরসম্পরদায়ের শীরাধা-গোবিন্দের 





তাঁহা মৰ্ঘ্যাদাপর 
করিতে অসমর্থ হন । 
নন্দমকে স্বয়ংপ্রকাশতত্বের 






| ) 


কল বিচার ন! বুঝিয়াই ৰভা নকালে নদীয়া-নাগপীদক্পরণীয় কষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া 
Ee পাদপদ্ের সেবায় বঞ্চিত হঈতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে Ne হইয়া গৌরনাগনী-দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য-রসএয় কৃষ্ণ হইতে 
গৃথকৃ্ূপে a hes করিত জড়রম হইতে অভিক্রাস্তজ্ঞানে কষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভব- 
প্রকাঁশপর কাল্পনিক এশ্বধ্যপর্ন নারায়ণ দেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জলতার 
অভাবমাত্র নি কত হয়। অস্গজ্জল মধুর রম স্বকীয় বিচারে অবস্থিত) স্বতরাঁং উহা দাসরসেরই প্রকারভেদ মাত্র। 
অনেকে নাঁরায়ণের স্ব জে পতিপত্বীগত রদকে “মধুর রস’ বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহার! শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের 
প্রকৃত প্রস্তাবে কৈক্র্্য করিয়াছেন, তীহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহশ্রযোজন দুরে উত্জলরসে অবস্থিত। 
স্ৃতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিমরসকে “বিশুদ্ধ দাদ রম’ বলিয়াই জানেন। দাশ্যারসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্ধ্যাণা ও 
বিধি এবং বিশ্রস্তের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জলরষে মীধুর্্যময় বিগ্রহাভিন্ন ওঁদার্য্যলীলাবিগ্রহ এ্রগৌরস্থন্দরের নিত্য 
চিদানন্দ-ম্বরূপাঁবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাঁদুশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্তে অত্যন্ত বিশ্রন্তময় অহথরাগপরতা লক্ষিত 
হয়। বৈধহদয় ভক্ষাভিমানী বৈষ্ণব “ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু' বাঁ 'উজ্জলনীলমণিগ্র্থ পাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় 
বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাহাদের অগ্রারুত রাজ্যে শ্রপান্থগত্যের অভাব মাজ্র। তাহারা বলেন যে, স্বকীয় 
বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ীপ্রিয়া ও ব্রীবিষ্ণপ্রিয়া মাতার এ্রগৌরাহরাগ, শ্রীমত্যভামার বা! গ্রীকমলার 
দ্বারকাপতি বাঁ পরব্যোমপতি প্রতি মধ্যাদ। সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জল রসের বিষয়াঅরয়ের মধুর রস জাতীয়। 
স্থতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জল রস কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুর্ূত অহুজ্জল দাঁস-রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 
মধুর রম” বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীল সনাতনগোস্থামীর 'বৃহস্তাগবতাম্ৃত” ও শ্রীরূপগোস্বা মিকৃতও ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ 
ও উজ্জলমীলমণি আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় অলঙ্কারিকের বুদ্ধি ম্মাঞ্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরীভাবের 
দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়! 
শিল্ম্র-্যবজ্নীক্্র-মিছাভক্ঞগণের মতে ইস্ডিয়তর্পণ ব্যতীত যখন ধর্ম" বলিয়া কোন কথা নাই, 
তখন শুদ্ধতক্ভিধন্ম কি ্রীনন্দাবন প্রস্থতিতে পুনঃ প্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্ত 
জাতি ব্যবনায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাঁকিবে? ওঁ সকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ঠাকুর লেবার নামে, মন্তব্যবপায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি “ধর্শ্ম' বলিয়া 
পরিগণিত হইবে? শুন্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিত সাধন হউক্‌, ইহা কি বৃন্দাবনবাদীর অভিপ্রেত হওয়া 
উচিত মহে? শুদ্ধভক্তগণ কিন্ত চিরকালই মিছাভক্তির অঙমুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ = 


EEE 


১২৬ ভজন সদা 


4৮৭ তত পৰিকৰ প্হর্ঘিত্র খত 
কদ্ধ হইয়াছে । ঠাকুরসেবা পণ্যজধ্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন) তীহীরা ভক্ত বেষন। অর্যস্থ ত্যাগ 
বেণিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান, 


য়! তাঁহার! নিজে উদরূভরণ 









করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির ছানা মেবাগরাধ 
ভঙ্জনের উপদেশ লইয়া থাকে এবং কত কি করে! এ সকল কার্য 
ছাঁড়িয়া হজুগ করা চুগতে 


তাহাতে সরলতা পরিবর্তে কপটতাই 'ধর্মণ বলিয়া চলিতেছে । এক্ষণে গজ 





ত্ত-সম্প্রদা 
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বীর ক 





ব্য বোধ করিতেছেন। 





এক একে ০৮৯১7 ক্যত1৩ YIN 2 
তার হাত হহতে জগতকে ড 





নিরন্তরুহকসতা জগতে প্রচার করিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণ 
শসোকি-শাতল--আগনার পুত্র বৈষ্ণবের গৃহে আমিয়াছিলেন, বৈ হতে আপনার! তাঁহার সেবা 
করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা! গ্রহণ করিবার আবশ্তকতা। ছিল, তাহা পাইয়াই চলিয়! গিয়াছেন। তিনি শরীরটা 
আপনাদের নিকট পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত জীবাত্ম| বৈষ্ণব । তাহার নিত্যকাধ্য ভাঁগবৎমেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ 
কর্মাছুজে গ্রপঞ্চে আগমন করেন এবং বর্শনিদ্দিষ্টকাঁল ভূতাঁকাশে অবস্থান করেম, পরে তাঁহার যোগ্যতাঙ্থমারে বলয়ের 
তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যান। নেই বলদেবের অন্তযস্তরে মহালক্মীর অবস্থান, মহাঁলক্মীর অভ্যন্তরে 
ভগবান্_হুতরাং তিনি তাহার উপাস্য বস্তুর মেবা করিবার উদ্দেশে চলিত! গিয়াছেম। তিনি যখন সদ্দিনীবিগ্রহ 

নিত্যানন্দ প্রভু হইতে জাঁত জীবাত্ম| বৈষঃব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পৃত্র্ূগে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আয় - 
অভাব বোধ হুইবে ন1। তীছাঁর অন্তরধ্যামি্ত্রে ভগবান্‌ অবস্থান করিয়াছেন, আঁগনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, 
এখনও বলদেবেয় সেবা করুন । ভূতাঁকাশের জড়গিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে । তাহার জীবাত্ব। শক্তি-শক্তিমানের 
সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য-পিতাবরসদ্ব-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । তিনি ভগবদ্‌ ভোগ্যবদ্ধ 
স্থতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণবহুত্রেই তাঁহার ফাঁধ্য। শ্রীবাপের পুত্রের কথ! মলে স্মরণ করিবেন। ভগবান্‌ 
তাহার অসীমকপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাঁভিভৃত করিবেন না। "শোঁক-শতন” এবং 'শ্রীচৈতন্ভাগবত; 
পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্যাস গ্রহণ করেন, সেইকাঁলে বৃদ্ধা জনমীকে, পত্বী-বিষ্ণুগ্রিয়া দেবীকে এবং 
নবদধীগবাসী জমগণকে বলিয়াছিলেন যে, “আমি মন্য্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়। 
গেলে তোমরা! আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সন্বঘধ স্থাপন করিয়। আমাকে ব্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার 
অবসর দিবে ।” আপনিও মৃতপুত্রের অভাবে ভগবৎসেবার অধিক সময় গাইবেন। ভগবাঁন্‌ যাহা করেন মঞ্চলের জন্য । 
নীতি ও জীত্তি_জাগতিক নীতিসমূহ জড়বিচারে প্রগঞ্চে সর্কোত্তম। কিন্ত রুষ্ণরেমা সর্বাপেক্ষা 

| বড় উপাদেয় বলিয়া তাঁহার তুলমায় নৈতিক নীতিসমূহ কৃষ্ণ অগেনা বড় বা উপাদেয় নছে। অথুরায় কৃষ্ণ কর্তৃক বল- 
পূর্বক বন্ধধৌতকাঁরীর বধানস্তর মান্য-বমনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাহারা অঞ্জাকৃত পাঁনফীয় বিচারাঙিত 
নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে কম নৈতিক মনে করিতে পারেন, কিন্ত হরিগ্রীতির এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে 
যে, হা নিকট পরযোগাঘেয় নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ গর্ত ক্রীণগ্রভ হইয়া যায়। “কর্তব্যবুদ্ধি" কৃষলেবাঁর 
অন্তরায় হইয়া দাড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্কাক সেবাকার্ষ্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে স্বদুরাচার লক্ষিত হয়, তাঁহাও 
সমীদরে বরণীয়। কারনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি ল্য! হয় না এবং ভক্তি লা হইলে গ্রাপঞ্চিক কর্তব্য 

বা অবিশ্বীসপ্রবণতা৷ অপসারিত হয় না। i 

সাম্ুসজেন্স দুলে অহুস্থিতেন্ম সঙজ্ঞলোপীক্স-শ্রীধান্ষে পর্ধত্রই ভগবৎস্থৃতির 

উদয় হয় বলিয়া তক্তগণের পরমাদথের ক্ষেতর। যেখানে হরিকথী নাই, সে স্থল যতই 
আত্মীয়ন্বঅনবেষ্টিত হউক না কেম যতই বাসের হবিধাঁজনক হউক না কেন, সেই সকল 


গুভূগাদ শ্রীগ সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১২৭ 






যদিও এই পৃথিবীতে অগ্রাকৃত রাজোর বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার 











আমর! লাভ করি য়ের ভজগণের কথোপকথন ও লীলাকথা এন্থন্নপে ও শব্দর্ূণে 
নিতাকান বর্তমান আছে আমাদের জাগতিক কেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অগ্রাকত 
জোর কথার এখামে বাম করি, তাহা দৃশী স্বতি আমা [দিকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাঁখে। 










ডিন! যাইবে ন1। শীংঘারিক নকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্বতি ও 
রাধিয্না সখী হন, মেই অবস্থায়ই বাস করিয়! 
মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগপের আলোৌকিক্ক চরিত্র, সাধারণ 
বর মেবা-গ্রবৃতি উন্মেষিত হইলেই ঘকল অবস্থাতেই 





টব কথা ব 
নিদের ছুঃখাদি 
সংসারের লোক বু 
হ্রিম্মরণ হইয়া থ 

ধাছার] পারত্রিক-মঙ্গলের জঙ্বা সর্ব! SRA গস্থজগে ভগবান্‌ তাহার কথ| সকল তাহাদের হৃদয়ে 
প্রকাশিত করেন। গ্রিচৈতন্ততাগবতে-_“যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ ৷ নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুথ ॥” আমাদের 
পরীক্ষার জন্য ত) ন্‌ সর্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তর অগর পারে তাহার আবির্ভাব 
লক্ষ্য করিলেই আমাদের আগাত-প্রতীতি কমিরা যায়। “অস্তাপি সেই লীলা করে গৌররায় । কোন কোন 
ভাগ্যবান্‌ দেখিবারে * ভাদৃশ ভাগ্য কবে উ রা যে দিন আমর! মর্কত্র শ্রগৌরন্থন্দরের অঙ্থগমনে এবং তাহার 


অঙ্থসরণে নিযুক্ত নি স্থল এই পন অর্থাৎ সংসার । এই পরীক্ষায় 


উত্ত রি হইতে হইলে হরি 


ক্র 4 








| দিন ভূমণ্ডলে 5১7 ১ বির করিয়াছিলেন এবং প্রহলাদের 
নহিত নামা বিরুদ্ধযুক্তি ও TE দল পে এ হেব গজের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু 
এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন । ভগবন্তুক্ত সর্বত্রই ভগবদ্ধর্শন করেন, আর ভগবদ্ধিদেষী লর্ববত্রই 
ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। মধ্যবন্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিপেবায় 
রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হ্রিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাগের বিষয়ভোগ 
নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তৎকালিক স্থব ও দুঃখভোগ বৰ্তমান, হরিমেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। 
আমরা! সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্বদা সেবাপর থাকিতে পারি । 
স্ুর্মেপলানে হুতক্রুক্ষেত্র-ক্ক ত্য_আমাদেন সেব্যবিগ্রহ,আশ্রয়জাতিয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের 
হইতে রক্ষা করিরা। কৃষ্কোনুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া ঘাইতে হইবে। “মাধুর-বিরহকাতর, 
ব্রজবামিগণের'সেবা করাই আমাদের গরম ধর্ম ৮ এশ্বধ্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রকুষণ দ্বারকায় থাকিলেও 
তীহীকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া শমন্তপঞ্চকে “সমিহিত-সরে” স্ধ্যগ্রহণোপলক্ষ্য আনাইতে হইবে। তজ্জন্য 
রথের আঁবহকভ! আছে । আগর! বিষয়াবদ্ধ জীব__কুফসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়ভোগে ব্যস্ত স্থতরাং আমাদের 
নিকট এই সকল লীলা-ক্থা অর্চারপে একটিত হইলে আমাদেরও সেবাপ্রবৃত্বির উন্মেষ দেখ! দিবে। বিষয় ও 
আশ্রয়ের মিলনফাঁধ্যই আমাদের মেবনধর্ম্মের আদর্শ ।  এতব্যভীত ধেবাবিদুখ আমাদিগকে নেবো! 
নীলামমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়ভগতের বিবয়সেবা হত নিশ্মজ 
ভগবানের নিত্যনীগলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদ্দিত হয়। ও 
দ্বারকা হইতে রখোপরি শ্ীকককে নব্যানাত্রিত গৌড়ীয় মঠে *ছন্নিহিত-দরের” নিকট আনয়ন ব 
তাঁহাতে ম্বাহাব্য করিবার অন আপনারা থে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মান 
প্রীপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়। পাঠাইবেন ॥ ১৭ 25 গা 
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১২৮ ভজন সন্দত 
তত্তদ্ভাবের অঙ্থসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদিষয়ে সকলেরই আস্তরিক চে] কর! কর্তব্য। কালীর উৎসব ও 
নৈমিষারণা দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে কু বিজ্রয়লীলার শ্রীবন্দাবনের ‘তথাগ্যন্তথেলন্মধুরমুরণীণঞ্চমজুযে মনো! মে 
কাঁলিন্দীগুলিমবিপিনার স্গৃহয়তি” লীলা দর্শন করিবেন এই সকল লীলার সেবা! করিতে পাঁরিলে, তাহাদিগেরও 
বিষয় বাসনা খর্ব হই মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে । গ্রহণে নিছিত-মর’ ব| ব্রদ্মতীর্থ ও ম্যমন্তপথচকের 
দ্ৈপায়ন-হুদে অনাদি সকল পাঁপের বিঘাঁতক জাঁনিবেন। বিশেষতঃ হুধ্যোৌপরাগে এ সকল পুণ্যজলে সান করিলে 
কুষণসেবা-গ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাঁবে জড়ভোগবাসন।-রূগ গাপপুণ্য বামনা ও বিদুরিত হয়। স্বর্য্যোপরাগে 
বর্তমান বিষুচষামি-সমগদায়াবলদী বলভ-সমুদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুগ্েত্ 
অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তীহাগ। গ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্ত 
দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টত ছন। যে সকল ব্যক্তি মাথ্র-বিপ্রলভের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণমিলনের 
সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থুল হউক না কেন, ত্দত্যস্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিষৃষট 
হইবে । যে সকল ব্যক্তি সখরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্শনে যাইতে পারিবেন না, তাহারা দুর হুইতেও ভাদৃখ মিলনের 
সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্তভাব দার] রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন। কণ্মি-সম্রদায় এই সকল বড়কথা বুঝিতে 
ন! পাঁরিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাঙ্করোপরাগে তথায় খুলভাঁবে ক্ষীণপাঁপ হইবার জন্য অগ্রসর হুইবেন, 
তাহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যত্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। শ্দ্ব-ভগবন্তক্তির বিরোধ-ভ্রোতে ভাসমান 
ব্যজিদরিগকেও কুরুক্ষেতোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাঁতি-গোত্বামিগণের অপরাধস্পর্শ হইতে মুক্ত 
হইয়া অজ্ঞাত-স্থক্কৃতির পথে চলিতে পারেন। কুরুক্ষেত্রের আঁদশেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে ভ্রগৌরসুন্দর জগন্নাথের 
অগ্রে গীতি গাহিয়া গোগীগণের বিপ্রলম্তভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কন্সিগণের পাঁপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্তে 
ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই স্ধ্যগ্রহণে তথায় স্নামাদির ব্যবস্থা। ভ্ঞাঁনিগণের অবলম্বম-বিভাঁবের বিষয়-বিচার 
লইয়া তাহাতে লীন হুইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্ত গোপীগণের তন্ময়ত| বিষয় জাতীয় রুষ্ণাভিমানের 
্যায় উদিত হইলেও তাহারা! কৃষ্ণতম্ময়তা৷ লাভ করিয়াও পৃথক্‌ থাকেন। এই বিশিষ্-লীলার দ্বারা নির্তেদ-ত্র্া সন্ধান" 
রহিত করিবার বিচার তাহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়! ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই 
তথায় গ্রহণৌগলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন । 
অনৰ্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিস্রাস--নিন্দক পাপি-সম্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাগে রিট 
হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রমন্মহাপ্রভুর কথার অস্ুদরণ করিয়া সম্গল লাভ করেন ও অষঙ্গল-পথের 
যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্তই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, দুঃগলল পরিত্যাগ করিয়া 
ভগৱন্তক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবন্ত উদ্দেশ বাক্য দারা আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। 
স্থতরাং ও সকল অনর্থযক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্বতৌভাবে পরিত্যাজ্য । অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ সেবার আবরণে ভক্তির 
ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করে, তাহা তাহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে কখনও ‘ভক্তি’ বলা যাইতে পারে 
না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গ প্রভাব মেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এক্সপ সতর্কতা অবলম্বনীয়। 
এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অঙ্কুল বিষয় আর কিছু হইতে পাঁরে না। যাহাঁদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার 
কাল উপস্থিত হইয়াছে, ভাহীরাই হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাঁভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন। 
দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উগায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত করিতে হুইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষ নাম 
গ্রহণ করিলে অপরাঁধিজনগণ ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। সর্বদা ‘গৌড়ীয়’ পাঠ করিয়া নিরপরাধি 
খ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন। অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্া সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবে । 
তাহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাহাদের মল লাভ হইবে। মহাবদান্ত জরীগৌরসবন্দর অপরাধি- 


প্রহুপাদ উল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১২৯ 


দলগত ভিতাঁপ দর ফরিবাঁর জ্র 2 
“গণের তা দূর করিবার জন্যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্বদাই 
বাজ্ত থাংকবে।  অনর্থের গুঁফুদে 


দেব মহানর্থঃ তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়! নিজে দূরে 
সরিষা থাকেন । 
শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্বদদ্ধিতা বৃদ্ধি 
ব শঘদ্ধে নানা! কথ! রচনা কবেন। শীরাযচন্দ--বিষ্ণুবত্ত | বিষ্ণুশক্তি তিন 
মহামায়া বল! যায়; টি অস্থরগণের মোহবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানীগ্রকীরে 
হইতে দূরে শিক্ষিধ রাখেন। অস্থবগণের এইরূপই ঘোগ্যতা। “ছ৷ ভৃতসর্গেী 
[ণ। ভগবামের অন্তরঙ্গ ম্বন্পশক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি 
অননাতাবে রামচন্ত্রেণ সেবা করেন! যাহারা! মহামায়াকে সীভীদেবী হইতে পৃথক করিয়] তাঁহাকে ভোগ করিবার 
বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আখ্রিত জনগণের "নিকট মহামায়াই বহ্জপিণী হইয়া নানাবিধ অন্থরমোহিনী 
লীল] প্রদর্শন করেন।  সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কৃপ্রবৃত্তিংশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে 
প্রেয়ংকাষের বিচার করেন, তাঁহার ফলে নীলকমলের পরিবর্ত্ধে রাঁমচন্দ্রে চক্ষুংণাটন-ঘটনা তামসপ্রবৃত্তি 
ভগবছিমূ জনগণের নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়! বান্দীফি ঝমি রাম-চরিত্র লিখিবার 
কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রাম্চন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, 
সেই শক্তিই রামচন্দের ভক্তগণের আঁশ্রিতা মুক্তিশ্বজ্ণিদী। শ্রীরুষ্ককর্ণামূতের “ভক্তি স্বর” শ্লোকে জ্ঞাতব্য 
“কৈবলাদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহ মায়া ভগবস্তুক্তের নিকট করযৌড়ে নিতাকাঁল অবস্থিতা।” স্থতরাং মুক্তিদায়িনী 
দেবীকে শ্রীবাষচন্দ্রের পশ্চান্তাগে নিত্যকাঁলই গছিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পুজা 
করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জাগল্রস্থীদেবীর হরণকামনায় দুরভিদন্ধিমূলক তামম বিচার অবলম্বন করেন। 
রামচন্দের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্য! দেবীর সাহায্য 
রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্রেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির 
অন্থগত ভক্ত-সম্রদ্ধায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম কর্মকাণ্িগণ এই সকল কথার 
প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু. তাহারা মৃঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য । ভগবান্‌ রামচন্দ্র 
ষেদিন তাহাদিগের বু্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা ছুকর্শের জন্য অস্থতগ্চ হইবে। ভগবান্‌ সর্বদাই নিরুপাঁধিক 
শুদ্ধওক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তীয় মায়াশক্কি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাঁই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে 
বিমুখ লোকগুলিকে মেবোনুখ বর বাধা দেওয়াই তাহার ভগবৎসেবাঁ। ভোগি-সপ্প্রদীয় সেই মহামায়ার 
সেবা করি রাঁমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ শক্তির সেবায় বঞ্চিত হয়। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শেষ্ঠতত্ব নহেন। 
শীমন্তাগবত (১1৭) বজেন)__ভগবানের অপাশ্রিতা মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের 
নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্‌ কোন দিন মায়ার পুজা করেন না বা মায়াশ্রিত হ’ন না। যে কালে 
নির্ধ্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পুজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শস্তৃতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু 
কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্ত বিষু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন । বিষ্ণু-অন্বয়জ্ঞান ; তাহা 
হইতে ভোদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশ্ুদ্কদ্বৈতবাদ নামে প্ৰসিদ্ধ । “ছৈতে ভদ্রাভত্র জ্ঞান__সব মনোধৰ্শ্ম। 
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥” “বৈকুঠবস্ত বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি-_মায়াধীশ । “মায়াধীশ 
মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ” 
শান্ত, শ্রীবলরাম, শ্রীরু্*-_ ইহার! সকলেই বিষ্ণুতত্ব_মায়াধীশ ; তাহাদের ভোগের উপকরণ : 
যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রার্কত। আমরা_বন্ধজীব, মায়ার বশ - |; 
ভজন (৫ম)--১৭ 


০, শীলা সচলে বর সণ ক্তিলপু জত! --বৈষ্ণাবিদেষী 






লোকেহস্মন্‌” 






১৩৬, ভজন অনার্ত 


বিচার অগ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া--বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিতে সমর্থ) কিন্ত 


আমরা মাত্র শত মণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ধণের ন্যায় নিষ্পেষিত হুইয়! মায়াবদ্ধতাই দেখাই । কৃষ্ণ ও রাম 
রাঁসস্থলীতে বহু আঙ্িতজনের সেব্যতত্ব। আঁমর] তাই বনিয়। তাঁদুশ কাৰ্য্যে উদ্চত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ 


হইবার যোগ্যতা লাভ করি। অপ্রাকৃত রুষঃ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে এ গুলির কোন গ্রক্ষার ক্লেশ হয় না। পক্ষাপ্তরে, আমর! যদি কাঁহারও হিংসা দুরে থাকুক, অসম্ম।ন- 
সুচক বাঁকাও বলি, তাহ! হইলে হিংদিত ব| নিন্দিত, প্রাণী নিশ্চয়ই দ্ব্ হয়। আমাদের অবৈধ কার্ধ্য অপ্রারত 
বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমপর্ধ্যায়ে গণিত হইতে পারে ন! ! 
শ্রীরাম পুর্ণবর্গ সমাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্র্ধ সনাতন, বিষ্বিগ্রহ কখনই মাঁরারচিত ইন্তিয়গ্রাহ 
ভোগ্যবস্ত বিশেষ নহেন। 
ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যৌগমায়ানিত্যা, বহিরক্দ| মাঁয়ারচিত নশ্বর পদার্থ মহেন। ভক্তি-যোগমায়াই 
গীকৃষ্ণ্ণ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মায় সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে "মহামায়া, বঙ্গিয়। 
প্রগঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অগ্রাককৃত বস্তু হইতে পৃথক্‌ ভাঁবা হ্য়। প্রারুত জগতে বস্তুসমূহ্রে মধ্যে যে 
ভেদ আছে, এবং তাঁহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহ! হ্য়তা-দোঁষের আকর। অগ্রাকত জগতে তন্প 
বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু ‘দোষ’ নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাঁকাঁশের স্টার পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। 
যোগমায়া--শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,_এই কথা মার্কগেয় পুরাণে সপ্খখতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হুরিবন্ততে এ 
যোগমায়া-শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাহার পাচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাঁতীয় সেবক-সেবিকাগণের রুষ্- 
সেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থামীভাব-রতিতে মিলিত হয়। প্রীপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাক্ৃত বৈচিত্র 
দৌষারোপ করিতে যাওয়া নিরব দ্ধিতার লক্মণ। চিত্তপ্তদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে 
এশৰ্য্যপর বিচারে যে সেবোম্মুখতা, তাহাতে ষে ‘হরে রাম’-শব্ব উচ্চারণ, তদ্বার! দশরথ-নন্দনকেই বুঝায় 
কিন্তু মাধর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই ‘রাম’ বলিয়া জানেন। তিনি মন্দের নন্দন। যেখানে ‘রাম’ শবে 
রাঁধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে হর!’ শব্দের সঙ্োধন-পদেই পর! শক্তির আঁকর-বিগ্রহ শ্রীবুষাক গি- 
তনয়াকেই বুঝায়। | 
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাহার! দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই “দীক্ষা সমাপ্ত হইল” জানিয়! অন্তত্ৰ চলিয়া যান, 
সেই সকল ব্যক্তি ছুঃসদ্ফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন্‌, তাহা! হইলে তাহাদের প্রাজনঢোয নিঃশেষিত হইলে 
তাহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অনভ্ভজনের মূলমন্ত্রেরে আভাসমাত্র যাহারা 
পাইয়াছেন, তাহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই। তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাহারা যে গৌড়ীয় মঠের 
আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ধল্জনিত। ভগবতরুপায় 
তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ ছুতবৃত্তির আবাহন সভভাবন| হইবে না। যতু করিয়া 
এই সকল ন্যুনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিলে তাহাদের মল বিধান জন্ত- 
যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহাবদান্ত-নীলা ধারণা করিতে অ 
থাকে যে, গৌরহুন্দরের আঙিত কালারুষদাস কেন উট্টথারিগণের ্্ীলোকের দার! প্রলুব্ধ হইয়াছিল? ছোট 
হরিদ্াসের কেন এ প্রকার ইতরচেষ্টা হইয়াছিল ? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আহ্গত্য পরিহার করিয়াছিল! 
অধৈতাঁচার্ষ্যের কতিপয় সস্তানক্রব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিগঞ্ শিল্াক্রব কেন হ্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? 
অতব্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে ন! পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দুষিত করিয়া থে 
সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ষোধ 


প্রকৃত বন্ধুর কার্ষ্যই কর! হইবে। 
সমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া 


১, এ 


সু 


lowe. 


৮ 


প্রতুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩১ 


ব্যক্তিগণ প্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাঁভাগবতগণের লৌকাভীত মহাবদানত-নীলার ভাৎ্পধ্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট 
হইবে, তখন তাঁহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্কসাঁধারণকে মঙ্গলগথের সুযোগ প্রদান করিবার 
নর শ্রীচৈতন্য, “জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কষ্ণ্দাস+__এই কথাই বলিয়ীছেন। স্থতরাং কুষ্ণদান্ত তাৎকাঁলিক ভোগ- 
সাম্মুখ্যক্তমে বিপবধ্যশ্ভাঁবে যে করুফ্ণবৈমুধ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনবিকাঁর-রাঁজোর প্রত্াযক্ষজ্ঞানের 
নিন্দনীয় ব্যাপার হইপেও “অপি ৫ ০২ সুদুরাচারে!” শোকের তাংপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। মহাভাগবত জানেন 
তজ্জন্য মহা তা? গবতই একমাত্র জগদ্ধরু। 
(ভার-প্রণালী শমন্ভাগবতের অন্থযোদিত-শ্রীষপতীগৰতবিদেষি জনগণ তাহাদের হক্মবিচারে 
না তাৎপৰ্য গ্রহণে অসমর্থ । স্থতরাং কুষ্ণসেবাবজ্জিত কামাদি যড় রিপুর বশবর্তী জনের 









বিচার গৌড়ীয় মঠের আঁচারফম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত । ভোগীর কশ্মকান্তীয় বিচার 


ভক্তিপথের bo ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ঠাকুর হরিদাস বলেন,_আমার নামগ্রহণরূপ 
দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ণ নিযুক্ত হইতে পাঁরিব না। তজ্জন গ্রীযন্তাগবত বলেন 
“তাবৎ কৰ্ম্মাণি রা ত ন নিব্বিদ্যেত যাবত! । মতকথাশ্রবণাঁদৌ বা শ্রদ্ধ। যাবন্ন জায়তে ৷” 
যিনি অগ্রারুত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য 
স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ 


কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপধ্যায়ে গণিত হইতে পারে না। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ-_এক নহে। 
অন্বিক্যান্প-লভ্বলন অলর্থ-আলস্ত হইতে জাত এ চড়ে পাকা-বুদ্ি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলগ্রদানে অমমর্থ। 


ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক ; কিন্তু রাগের বিরোধী নহে। রাগের কথা বড়, তবে সকলের মুখে শৌভা পায় না। ছোট 
মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনান্রাঁগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন। কু কি বস্তু, তাহা ধাহাদের উপলব্ধি হয় নাই, 
তাহার অন্থরাগ-পথে উন্নতাবিকার প্রাপ্তির চেষ্টা-_মালসাজ্ঞাগক ; ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন । 
ভীভগবন্নাম ও ভগবান্‌ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বন্ধবিচারে নামনামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাঁহাদের অনর্থ- 
নিবৃতির জন্য ভঙ্গনকুশল জনের সেবা বরা নিতাস্ত কর্তব্য ; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরহন্দরের পার্ধদভক্তগণ 
তাহা বৰ্ণন করেন। তোভাপাথীর স্ায় আওড়াইলে পপ্রারুত-সহজিয়া হইতে হইবে। প্রাক্ৃত-সহজিয়াগণ 
এইরূপ ছুর্গতিপক্ষে ডুবিয়া গিয়াছে বনিক! সেই সকল “পক্ষে গৌরিব সীদতি” দলকে রাগাঁহুগ! ভক্তির মহিমা 
প্রদর্শন করিতে হুইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। ‘ভঙ্গন’ বাহিরের বা লোক 
দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে আলনস্তভর্লপ ভোগ গ্রাম করিতে পারিবে ন! । 

তঙ্ক্ষেক্স জ্ভাঁতব্্য-_প্রাপ্চমন্ন্থারা অর্চচন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চ্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ 
ত্রিদন্ধ্যায় ছবাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীনমূহ জপ করিতে পারেন। জপার্দি করিবার কালে বৈরুব্য উপস্থিত না হইলে 
জপ।দি সুষ্ঠু হইতেছে জানিতে হইবে । 

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয় বিষ্ণুর 
গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই ) কিন্ত 
শান্তবলীলান্ব প্রকৃতি-গুণের সহিত স্ন্ধ আছে । কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-র্শন আসিয়! পড়ে। 

ব্ৰহ্ম গায়ত্ৰী, শীগুরু গায়ত্রী, কাম-গায়ত্রী ও শ্রগৌর-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যা- 
নাম ক্রমশঃ লক্ষ-সংব্যা গ্রহণ করিতে হইবে । লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে ‘পতিত’ £বলা হয়। স্থতরাং 
অপতিত নাম করিবাঁরই যত্ব করিতে হইবে। অর্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ,__সকলই ১ 


ব্যবস্থ। করিবেন। 






১৩২ ভজন সন্দর্ত 


সাংসাৱ্রিক্ক নিপতিত ক্রর্ভব্য _কর্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ 
আনিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সাংসারিক অন্ুুবিধা হইলেই ভগবান সেই সময় আশয়স্থল হইয়| নিজের 
সেবায় অধিকার দেন। গীতা--চতুব্রিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ুতিনোহ্্জন। আর্ত জিজ্ঞান্রর্থাথা জ্ঞানী 
চ ভরতর্যভ॥» স্থতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্তব্য। ভগবান আমাদিগকে পরাক্ষা 
করিবার জন্ত এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের ডুম্য নানাগ্রকীর অন্থাবধা এই প্রপঞ্চে স্থাগন করিয়াছেন। এ 
গুলিই আঁমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমর] তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাহারা ভগবানের সেব! ঝরেন, 
তাঁহীরাই ধন্য। সকল অন্থবিধাঁর মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবেম। 
াক্ত-স্ম্মর্তিহিথি অহস্ট্য পীল্য-কেহ যদি শ্বেচ্ছাপূর্বক অশোচ-বিধি স্মার্তের শীসনাস্থুগত্যে 
স্বীকার করেন এবং বৈষ্ণব-স্বৃতির বিধান সুষ্ঠভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষব- 
স্থৃতিদজ্বনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত জ্ঞামপূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবখ্যক। 
যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবদ্ধন হইয়া থাকে, তাহা! হইলে তাহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মতির তাৎপৰ্য্য জানাইয়া 
দেওয়া আবশ্যক । 
প্রকৃতপ্রন্তীবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লজ্ঘন করিতে পারেন মা। যেখানে বৈদিক ও 
লৌকিক ক্রিয়ার আঁবশ্যকতা৷ হয়, তংস্থলে ভক্তির আঁদরকানী জনগণ হরিসেবার অন্ুকুলে ভক্তিবিরো ধী স্মার্ত- 
সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা ম্মার্তের আনুগত্যে পারমীথিক চেষ্টায় উদ সীন্য লক্ষিত হুইবে। 
দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশীস্ত্র বৈষ্ণবস্থৃতিৰিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবাঁয় আছে। কিন্ত যাহার! পূর্ব 
আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহার! যদি বৈষ্ঞবস্থৃতি বিধি পালনে বাধ্য না হন, তাঁহা। হইলে অদীক্ষিত পুর্ব 
বর্ণোচিত ন্মার্ভবিধিপাঁলনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকীর-বিচাঁরে বিমুখ হুইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি 
বল-পূর্ববক স্থাপন করিতে গেলে কখনই স্রফল লাভ ঘটিবে না । সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেতশ্রদ্ধাদি ও আদান- 
প্রাদানাদি কাজে তাহাদের পুর্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সন্্ হইডে স্বত্ত 
থাকিয়া এ সকল কাৰ্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা এ সকল কা্যে বাধ! দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন নাঁ। 
নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয় ) কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব বর্ণের অ৷ত্মীয়-ন্বজমের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণব 
স্মৃতির অন্গমন করার পক্ষে বাঁধ। দিবেন না। 
দুঃসর্জ সর্মবথা পন্লিত্যাজ্য- শ্ীচৈতন্যঘেব গৃহস্থভক্ত ও মহিলীগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎমেবায় 
কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিতে বলিয়াছেন। কৃষ্সেবাঁ পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে 
কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। 
সখীভেকিদূলের যে কৌপীনধারী ব্যক্তির উচ্ছিষ্টগ্রহণে ভাল মন্দ এশ হংয়াছে, ইহা “বাবাও রামায়ণ গড়িবার 
পর ‘সীত!’ কার বাবা?” প্রশ্নের স্তায়। কালনেমী, ধর্মধ্বজী, কৌগীনপরা পাঁষগুগণের সহিত বাৰ্যালাপ-দৰ্শনাঁদি 
পযন্ত নিষিদ্ধ; তাহাদের উচ্ছিষ্ খাওয়া ত’ দূরের কথা, তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃগতন অনিবাধ্য। কলি: 
নানামৃত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পাতিত করায়। ধর্শের নামে ভবিষ্যতে অধর্শবুদ্ধি করিবার উদদশ্তে যে তীর্থবাম 
ও ধর্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে। এই জন্তুই ীদ্পলনাতন প্রভৃতি ভগবংগ গণ প্রকটনীলা সমরণ করিয়া 
কেবল ভগবৎসেবাই করিয়! থাকেন। নতুবা ধর্শধ্বজিগণের ধর্শের আচরণে বদ্ধজীবগণকে আরও বদ্ধভূমিকায় 
লইয়া যায়। যাহাদের আত্মবিত্এর নিকট নিজদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির 
সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক ন! কেন, উহা কখনই বাঞুনীয় নহে। শ্রীচৈত্গদেবের পরযেশ্বরী মোদকের পত্র সহিত 
নীলাচলে সম্ভাষণ-ব্যবহার-তাৎগর্য্য আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতেই উদ্দিত হইবে । 





প্রভুপাদ শ্রীল সরস্কতীঠ কুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩৩ 


তি = ক 
জড়াসক্তিন হল্িভজন্পেনা প্রতিকল- গৃহত্রত-বুদ্ধিতে পুত্র স্বজনাদির স্বেহ হরিভজনের ব্যাঘাত 
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গহত্ৰত-বত্ধি ও হরি-সেবাম So টি 
করে। গচব্রত-বৃদ্ধি ৪ হপ্রি-দেবাময় মঠ পৃথক বন্ত। যখন 'গৃহদেবাকেই? হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে 
মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহকণে পরিণত হইতে চলিল। অমাসত্মবস্ত পুভ্রে আসক্তি 


দ্বার! ‘হরি-সেব।? কখনই মম্তবপর নয়। ত।হাতেউ আবদ্ধ হইয়। পড়িলে, পুত্র-স্সেহই ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 
«কে কাহার পুত্র”? এই বিবেক নষ্ট হওয়। উচিত নহে। অসংখ্য গৌত্রদ্।স পৃথিবীর সর্বত্র বিরাঁজমান। আবার 
কোন নিদিষ্ট গৌরবালের পিতৃতাভিযান গ্রাস করা অনুচিত । জন্মাস্তরে মুক্তদশায়ও যখম পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী 

| বুখ স তে লাখিন, তখন শুদ্ব-হরিভদ্রন-স্কণ বিস্বতি ঘটিয়াছে 
পরিহ;এপুর্ধবক কিছুকান মৎসন্গে হরিসেবায় থাকিয়! পরে অনা চিন্তা ও মায়ার 

পাশ, পদ্দীনহবাস-সখ প্রভৃতি নান! বিপজ্জনক বথ্থ সর্বদা আমাদিগকে 
জগ্ত গতিত করায়। অসৎসন্গ প্রভাবে গৃহ-কথাকে ছিরিভজন? বলিয়া ভ্রাস্তি ঘটায়। 
দ্র ও শাস্ আপ করা গ্ুয়োদন। দীর্ঘকীল ধরিয়া হরিকথা আবণে 


[র অনুকুল বোধ 
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এরূপ জগ্জাল আনিয়া উপস্থিত হইলে হরিজন- 
যদি বু দ্ধ প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থন। করি। 
গৌ ও ক্ুলেঞ্ু ব্ৈশিষ্ট্য_শ্রমন্মহাপ্রতু ও শরীরাধাকুষঃ অভিন্ন, পার্থক্য নাই । কেবল ভেদ এই 
যে, গোরহরি--কষ্ণভজন।ব্বেষণপর বিপ্রলভগমবিগ্রহ এবং রাধারুফ--সভ্রোগর্সবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈহ্বধ্যেই 
ধিক আর রুষ্ঃচন্দ্রের মধুরিমী অতুল্য । সেজন্য গৌরকে উদীধ্য-বিগ্রহ 
ও কুষ্ণকে মাধুধ্যবিগ্রহ বলা হয়। এই ছুই বিগ্রহে কমবেশী নাই। গৌধপাাশ্রয় ও কুষসেবাএকই কথা। 
ছুই মৃত্তিই পরম মনোহর । কফ-মিলিততন্ গৌরবিগ্রহ ; সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহে। একই 
জনিষকে কম বেশী মনে করিতে হইবে না। কুষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। নামই ভগবান্‌ 
অর্থাৎ নাম ও নামী ভিন্ন নহেন। শ্রিঠৈতগ্তচরিভাঁমূত ভাল করিয়। পাঠ করিবেন । ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 
জিয়া মৈন। গ্রেমরতন-২ন হেলায় হারাইন্র ॥ অধনে যতন করি, ধন তেয়াগিস্থ । আপন করম 
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“গোরা পঁহ না ভজয় 
দোষে আঁপনি ডুবিহ্থ ॥" এইনকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্বদ। কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই 


অৰ্চ্চন ও নাল জন্ন- রিনা নির্বদ্ধসংখ্য। করিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরধ্যান £_'প্রাতঃ ্রমন়নবদ্ধীপে 
বরাভয়প্রদং শাঁন্তং স্বরেহন্নাম পুর্বকম্‌ ॥” তিলক-মন্তর£ -“ললাঁটে কেশবং ধ্যায়েং নারায়ণ- 

থোঁ কুণক্ে । বিষ্ণুধ দক্ষিণে কুস্ণৌ বাহৌ চ মধুস্থদনম্‌ | ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু 

বামনং বামপার্খকে। প্রধরং বামৰাহৌ তু হমীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে পদ্মনাভ কট্যাং দামোদরং হসেৎ। তৎ- 

প্রক্ষালনতোয়স্ত বাঁহদেবায় মর্ধনি ৷: হরিনায ও ভগবান্‌ হরি একই বস্ত। শরীনাম গ্রহণ ও ভগবানের 

সাক্ষাংকার--দুই একই । “জীহরিনাম প্রভু” মুক্তজীবের উপাস্য বস্ত। শ্রীস্তৈ্চরিতামৃত, ভীচৈতন্তভাগবত, E 

প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্্িকা, কল্যাণকল্পতরু প্রন্থতি সাধুগ্রন্থদমুহ পাঠ করিবেন। আচো গুরুপুজা, দ্বিতীয়ত: 

এক্ষণে কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। স্থাপনার যেরূপ ধারণা আছে, 

আলোচনা! করিতে করিতে ধ্যানের নির্ম্মলত! হইবে। পুজা-ধ্যানাদি 
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গৌরাদপূজা, তৃতীষ্বতঃ কফপুজার বিধান। 
পৃজাকাঁলে তদ্রণ ডাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ 
হতে ত,ৎপধ্যরূপে ক্ষ্ণনাম-গ্রহণই প্রধাম ফল বলিয়া জানিবেন। HH 

হস্তত বহলসেৰা ও হলিলাক- সর্বদা হরি-গুরু-বৈষবের সেবা করিলে জীব সংদার হইতে অবসর পায়, k 
নতুব! বিষয় আঁমিয়! গ্রাস করে। অন্ধার সহিত সর্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। উপদেশাম্বৃত, চরিতা্ৃত প্রভৃতি 


সর্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্শ্ম বুঝিবেন । ভগবান্‌ পরম দয়ালু, অব্হথই কোন না ন দিন, 


১৩৪ ভজন অন্দর্ত 


শ্রদ্ধা ন] হইলেও অত্যন্ত যত্বের সহিত সর্বদা হরিনাম করিবেন। ভগবান্ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের 
সকল অভাব দূরে যাইবে | ফলের শুন্য ব্যপ্ত ন! হইয়। ধৈর্য্য ও চূঢ়তার মছিত কুষ্ণনাঁম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ 
করিয়| বমিয়| থাকিবেন না। ধাঁহাঁর যাহা সাধন, প্রীগৌরহরি অবশ্যই তাদৃশ জুফল প্রদান করিবেন। হরিসেবার 
নামই ভক্তি। কুষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিতে পাগ্গিবেন। জপের মালা মনে মনে শশৌরস্থমারের 
পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়। উহাতেই কৃষ্ণনাম কৰিবেন। দুঃসর্দ মনে মনে পরিবঞ্ীন করিয়া ভগবন্নীম নিরপরাধে গ্রহণ 
করিবেন। মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত সম্রদায়ের সঙ্গ এবং কম্মিগণের সম সর্বাতোভাবে পর্রিহার করিবেন। 
যে বংশে ভক্ত জন্য গ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব পুরুষগণের বিশেষ মল্ল হয় এবং তাহারা রুত কৃতার্থ হই] 
যান| সেই পিতৃপুরুষদের জন্য স্ব্গকামন! করিতে হয় না ব। গয়ায় কামনামূলে বিষ্ণুপাদপদ্বা দর্শন করিবার দরকার 
নাই। “বৈভানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ” প্রভৃতি ভাগবতের প্লোক দ্বারা তাদৃশ বাহারভ্তময় কাধ্য নিরস্ত 
হইয়াছে। এদকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন ন।। 
নিক্ুপটউ ভ্ডাগ্যমান- শ্রীগৌরঙ্থন্দর পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে নান! অস্থবিধ| ও সঙ্দের মধ্যে ফেলিয়া 
নানাগ্রকারে পরীক্গী করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌগহরি 
দয়া করিয়! নিত্য সত্য জীবের হৃদয়ে অন্তধ্যামী হইয়া জনাইয়াছেন। যাহার! নিফপট ভাবে হরি-গুরু-পাঁদপন্ম আতয় 
করিয়াছেন, তীঁহাদের কোনদিনই বিপথে ভ্রমময় বাক্য শুনিয়। শ্রদ্ধা করিতে হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপট বাক্য 
শুনিয়া ভ্রান্ত হয়। দশাপরাধ শুন্য হইয়া নামগ্রহণ করুন) তাহা হইলেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবে অন্ধ বৃদ্ধি হইবে। বাজে 
সমপ্রদীয়ের লোকের কথা আলোচনা না করাই ভাল। নিরপরাধে নিঃসদ্ে হরিনাম করিতে থাঁকুন। বহিন্ঘূ্খের কথা 
আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণমাম করিলে সর্বপ্রকার দুঃস্দ আপন! হইতেই হুদ্বাটিকার ন্যায় দূরীভূত হুইবে। 
দুঃসক্ক বতঞ্জন-_দিন দিন মায়াবাদিগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে কতকগুলি 
মূর্খ দুশ্চরিত্র ছোঁটসোক আপনাদিগকে 'টষ্ণব* (?) বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া 
জাহির করিতেছে। শ্রীম্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞামত এ সকল মায়াবাঁদীকে তাঁড়াইয়া দিয়| নিঃঘফে হরিমাম করিলে 
গৌরহরি দয়া করিবেন। 
প্রত্যেক কলিযুগে রীযন্মহাঞডু প্রপঞ্চে আমেন না। অষ্টাবিংশচতুযুগের কলিতে আঁদেন। তিনি কেবল 
যুগাঁরতাঁর নহেন। প্রেমভক্তিচন্্রিকার পাঠ “কাম ক্রফ্বরশ্বারপণে” ঠিক অর্থাৎ কাঁধনা রু্ককর্ার্ণে 
নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। “ঘৎ করোধি” প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্সমমিশ্র। ভক্তি, ইহ! কাম কৃষ্ণকর্মমর্পণের উদ্দিঃ 
নহে। কর্মের ফল-ভোক্ত। জীব ॥ আর অধিল-কর্শ্ম-চেষ্ট হরিসেবায় নিযুক্ত করা ভক্তের কেবলা ভক্তি । 
জী সুতি সোলার অর্জন অদ্ধাপূর্কক ৃহ্গণের করা কর্তব্য। তবে যে সকল গৃহস্থ সবদ্জ্ঞানবিশি্ট 
হয়া একান্তভাবে নামাশুয় করেন, তাঁহার! অর্চনকারীদিগকেও আদর করেন। মিনি হইল অর্থ 
জন্য অৰ্চ্চন করেন না, তাঁহার বিত্ত-শাঠ্য হয়। ক্ৰধ্য-চরিত্র বিক্ষি্রযতি গৃহস্থগণের অর্চন বিশেষ আবশ্যক । 
আধ্যক্ষিকবিচার-মৃঢ়-সশ্রদায় পরমেশ্বরের বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। Progenitor 8 Annibilator 
পরযযস্তই প্রয়াশ: তাহাদের বিচার সীমাবদ্ধ অর্থাৎ স্্টি ও ধ্বংসের-বিচার প্রসঙ্গে তাহাদের ধারণা স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও 
সংহার-কর্তা মহেখ্বর পর্য্যন্ত । 5॥৪৭৷e৮ ( পালক ) বিয়া তাহাদের মধ্যে যে কিছু কিছু ঈশ্বরত্বের স্বীকার আছে, 
তাহাতেও Qualitative reference রহিয়াছে। মহাপ্রভুর সর্বেশবরেশবরত্--গ্রেমে সমগ্র জগৎকে আকষ্ট করার 
কথা তাহার] ধরিয়া উঠিতে পারেন না। 
পালাপ-পসর্ঞ £__প্রক্নষ্ট যাগস্থলীই প্র+যাগ বা গ্রয়াগ। তাপ, পু, নাম ও মন্ত্র-সংস্কারের পরেই 
যাগ-সংস্কার। শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্র বারাণসী ধামে শ্রীমন্মহা প্রভ্‌ প্রীসনাতন প্রতুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে সমন্ধ-জ্ঞান- 


রস 


প্রভূপাদ শীল সরস্বতী ঠাঁকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩৫ 


দীক্ষ। প্রদান এবং প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীল রূপপাঁদকে লক্ষ্য করিয়া শরীগুরু-পাদপদ্নে সমগসিতাত্মা জীবকে অভিধেয় 
গুদ্ধভক্তি-যজ্ঞে দীক্ষা-দাঁন-মূখে যে শিক্ষা বিস্তার করেন, সেই দীক্ষা ও শিক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত না হওয়। গর্্যস্ত 
জীব দর্কাত্মস্ূপনের দৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মতীর্থ ও জ্ঞানতীর্থ-ন্নানে আত্মার সমাক্‌ স্বান সাধিত 

্ সন্ধু প্রকাটিত ; তীহ'তে অবগাহনেই সৰ্ব্বাত্মস্স *ন-ব্ধান। রমনা প্রভু 

তাহার প্রিয় ভ্রীজপকে প্রঙাগক্ষেত্রে লইয়া তংসমক্ষে 

ধায় জপমাধূর্যা প্রকট করিয়া তাহার উন্নতোজ্জল শ্বভত্তি-সমপদ্‌ প্রছান 

ও মা “আদদানভুণং দকতৈরিদং যাচে পুনঃ পুল: | শ্ীমদ ূপপ্দাজোজ-ধূলিং স্তাং জন্ম- 

জন্মনি |” বলিয়া শ্রী্রপপাদপন্লের পরাগ মন্তরকে ধারণ করিবার-তীহাঁর দাসাহ্ছদাসের প’রেণুতে অভিষিক্ত 

হইবার সৌভাগ্য উদয় না হইবে, তৎকাল 






হয় মা বলিয়া প্রয়!গে 


করিলেন । জাবের রন 


লাবধি অদ্দকৃপ্ত কেন কোটি কোটি পর্ণকৃম্ত-যে|গ-কাঁলে কোটি কোটি কল্প- 
কাল প্রয়াগে বাদ করিলে আত্মার নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে না--সর্ব্বাত্ম-সূপন হইবে না। বৈরাগোর মূর্ভাবিগ্রহ 
শ্রীল রঘুমাথদাস গোস্বামী প্রভ তাঁহার “বিলাপকুন্ুমাঞ্ুলি" গ্রন্থে যে বৈরাগ্য-বিচারের পরাকা! প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহার সেই বিচার-গা্তীর্যা ্রীরূপান্থগগণ ব্য ভীত আর কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না? বুতুক্ষ ও মুমুক্ষ উহার 
চতুঃদীমানায়ও পৌছিতে পারে না। শ্রীল দাঁসগেম্বামী প্রভু বলিয়াছেয "আশার 5 কথঞ্চিং 


কালে! ময়াতিগমিতঃ কিল লাম্রতং হি। ত্ৰঞ্চেৎ রুগাং ময়ি বিধাস্তাসি মৈব কিং মে প্রাণৈত্ৰজে ন চ বরোরু 
বকাঁরিণাঁপি ॥”__"অর্থাৎ হে বরোকরু, মদীশ্বরী গাদ্ধব্বিকে, আমি এতদিন আশাপ্রাচুর্যোর অমৃত-সিন্ধুতে অতি-কষ্টে 
কালাতিণাত করিলাম, ইছা নিশ্চয় জানিও । এখনও তুমি যঢ়ি আয়াকে রুপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস 
অধিক কি, বক-শক্র শ্ররুষ্চকেও আমার কাঙ্জ নাই।” শ্রীক্ূপের ভক্তিরমামবতসিন্ধুতে স্থান ব্যতীত এরূপ টৈরাগ্য- 
বিবেক কি কর্শ্মজড়স্মার্তত বা নিভেদব্রহ্মাস্ণুসন্ধিংসু-জ্ঞানীর হৃদয়ে কোটি-কল্লেও উদিত হইতে পারে? শ্রীরপ ও সনাতন- 
শিক্ষাঙ্ুদরণ ব্যতীত জীব কখনই চিন্ময়রাজোর সংবাদ জানিতে পরেন না। 

শ্রী্প এক এক্ত বৃক্ষতলে এক এক রাত্র উদ্যাপন পূৰ্ব্বক শরীমন্মহাপ্রভুর মনোইভীষ্ট-সম্পাদনে যত্ব করিয়াছিলেন। 
আমাদেরও তাঁহার আঙ্গগত্যে শীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে এীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার আবশ্যক । শ্রীনারদ যেমন 
লঙ্া পরিত্যাগপুর্বক ভীতগবানের নাম উচ্চারণ এবং তাঁহার রহস্তময় শুভলীলাচেষ্টা-সমূহ স্মরণমুখে পৃথিবী পর্যটন 
করিতে করিতে “প্রষৃজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাঁগবতীং তন্গম॥ আরন্ধরর্দ্মনির্বাণোন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥৮--এই 
দৈন্াত্মক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদেরও তদ্রপ দৈন্তাবলম্বনে হরিকথ কীর্তন করিতে করিতে দেহ- 
পতমকাল অপেক্ষা করিবার বিচার হওয়া আবশ্যক। আমরাও শ্রীনারদোক্ত “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কাীর্ত্যা 
জাতীস্থুরাগে দ্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ন ত্যতি লোকবাঁহঃ॥” বিচারামুযারে 
“পরিবদতু জনো যথা তথা বা নন মুখরো| ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরস-মদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম 
নিব্বিশীম ॥? বিচারে হরিকথ কীর্তন করিতে করিতেই জীবনের অবদান অপেক্ষা করিব। 

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে জমন্হাপ্রভূ শ্রুরূপগোস্বামীকে দশ দিন ধরে” কৃষ্ণের কথা ব’লেছিলেন। “ব্রস্মাণ্ড 
ভ্রমিতে কোন ভাঁগ্যবান্‌ জীব। গুরু-রুষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ মালী হঞ! করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীর্ভন-জলে করয়ে সেচন ॥ উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্ৰহ্মাণ্ড! ভেদি যায় । ‘বির’, ‘ব্রহ্গলোক’ ‘ভেদি’ ‘পরব্যোম’, 
গাঁয় ॥ তবে যায় তদুপরি ‘গোলোক-বৃন্দাবন 1 ‘কুষ্ণচরণ’ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥” রুষ্ণপদ-প্রাণ্থি জীবের সর্বাপেক্ষা 
মঙ্গল-নিদ্বান। কৃষ্ণের পদ-_ পুর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রসপরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ । বাহিরের ব্রহ্মাণ-_এই জগৎ ততদূর, 
যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণ! যায় )__যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্টা উহার বাহিরের কথা 
ব্ৰহ্মা সুই করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্ধাণ্ডের চতুদ্দশটা স্তর অ 







৬ ভজন সম্দভ 


| চক্ষু, কর্ণ, নাঁনিকা, জিহবা, তব, বাঁক, গাঁণি, গাঁদ, পাঁযু, উপস্থ 


ধা/র। এই ত্র্গাডের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তর 
চৌদ্দটী শুর যথ।-তৃ, ভূবঃ, স্ব, মঃ, জন, 


ও মন_ এই সকল ইন্জিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাদ 2 মা এ 
তণঃ, ও সত্য ; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহা তল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অস্তরীক্ষ 
এবং উ্দে ৫ট লৌক। আমর! এই চতুর্দশ ভুবনে যাতায়ত করি। সত্য, জন, সহঃ, ক le স্বৰ্গ_এই ৫টা লোকে 
স্ক্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য তৃবনে স্কুল ও সুক্রশরীর-মিশ্রিত গ্রাণীদিগের বাধ। দঃ উদ্ধ i এবং অন্ত 
কিয়দংশে সুন্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভুলোকে 'ুল ব্যাপার । এই চতুর্দিশ ভুবনহ রী, । আমর] যখন পুলটাকে 
ছেড়ে দি'__নির্শালতা৷ লাভ করি, তখন উর্দালোকে বিচরণ করি। যখন স্ুল-গ্রার্থী হই, ০ গুল ও হ্ম্ম-ড়িত 
অবস্থায় এই সব লোকে বাঁম করি। “আমি'র উপরের আবরণ সমন রীর অন্তঃকরণ স্থুল শরীরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত 
হয়ে রূপ-রপাদি গ্রহণ করি। বিভিন্ন লোকে মামাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাগু-ভ্রমণ। 
কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্ম। সুল ও সুন্ম জড়ীয় শরীর সহ অবস্থান-কাঁলে এইরূপ ভ্রাম্যমান হ'ন, উহাই “ভবঘুরে? 
অবস্থা_-মাঁতীয়ত--নীগরদৌলাঁয় উঠা-নাঁমার মত। কখনও স্ত্বম্ম-বশে উর্দলৌকে গমন, কখনও অসৎকর্ম-ফলে 
নিয়লোকে আগমন । উর্দালৌকে উঠলেই নিয়লোকে আস্তে হবে, নি্লৌক হ'তে আবার উদ্ধ লোকে উঠতে হবে: 
পুনরায় নিলৌকে আঁসাঁর জন্যা। পুণ্য ক'বূলেই.পাঁণ কর্বাঁর প্রবৃত্তি হবে, পাঁপ ক’রুলেই পুনরায় পুণ্য ক'র্রার 
জন্য প্রবৃত্তি হবে--এইরূপ খুরপাঁক । যখন আমরা সন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য জন, তপঃ ইত্যাদি 
লোকে বাস করি ; সদাচাঁরী গৃহস্থ স্বর্গে গমন ক্রেন । 
জীবাত্ম| স্ু্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থুল আবরণ-ঘান] নিয়লে'কে আসেন । আবার তপস্তাি 
প্রভাবে স্থুল দেহ ত্যাগ করে হুন্ম দেহে পুনরায় উদ্ধ গতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান-কাঁলেও চিন্তাঁদ্বারা 
উৰ্্ধলোকে গমন ক'র তে পারি। কিন্তু গীত] ত!’ ক’র্তে নিষেধ করেছেন,--কর্ম্মেন্রিয়ীণি সংযম্য য আস্তে মনা সরু! 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্ম। মিথ্যাচারাঃ স উচ্যতে ৷” অর্থাৎ চিত্ত ঘাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্শেক্রিয় সংযম করিলে 
কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ণ্মেন্দিয়মমূহ সংযম করিয়া মনে মনে ইন্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে । অতএব সেই 
মূঢ়কে “মিথ্যাচারী” বলা যায়।’ তা?তে মনুয্যের অমঙ্গল ঘটে ৷ বহির্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সবন্মভাঁব গ্রহণ করায় 
অমঙ্গল ঘটে। একমাত্র ভগবদুপাঁসন] আবগ্তক। ভগবান দুস-স্ত্মের অতীত । কিছুতে তীর নিরবচ্ছিন্ন আনর্ম, 
ুর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাঁধা দিতে পাঁরে না। তার সেবা-দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়। 
এই চতুর্দিশ তৃবন ভ্রমণের আমাদের যৌগ্যতা। আঁছে। এই ভূবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যত)ও আছে। 
যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাঁস করা যায়, বাঁসনা পরিপুরণের উপযোগী তদমুরূপ বাহ্‌ আবরণও লাভ ছ্য়। 
বাদনা.নির্্তি হওয়ার অনেক ক্ত্িম পন্থা কল্পিত হয়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণদিও লিগিব 
হঃয়েছে। ব্রক্ষীগু-ভ্রমণের বাদন! শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্‌ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থী অব্ম্থনে*জীবসকল ্র্ধা্ 
ভ্রমণ করেন। দেবতাই ছউন, মন্গস্তই হউন্‌,_-এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর । 
গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষে রগ! 
আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা কর্ছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কূপ! গ্রহণ ক’রুছেন নী--এরপ নয়। 


প্রসাদ__যা? গ্রকুষট্মপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ । আমাদের ব্যবহাঁরোপযোগী যে তনুগ্রহ রানা 
মৃতি-গতি হবে, তীর বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ। জান-কর্মবৃক্ষের বীজও নাঁনীরকমের আঁছে। রর 
বিস্তারশীল। সদ্গুরু বা কুষ্ণের কপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্ষীপ্-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য এ মকল আপাত গ্রে 
বিষ-বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-গ্রবৃতিতে নিজের স্থখ-তাঁপধ্য আছে? এন: 
সেবাবৃত্তি নাই। “আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম'__এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই “মালী হওয়া” । মালী পা 


Er] 





০4 


প্রভুপাদ্ শীল নরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩৭ 


বৃক্ষের সেৰ! করে--বাজ্র থেকে আরভ ক'রে গাছ বড় হওয়া গর্্যসম্ত_--তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাব্বাধন মালীর 
কার, তজ্রণ যিনি সেবন-্ধর্ধের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীঙ্জ লাভ করার সময় থেকে অ্রবণ-কীর্ভন জল-সেচন 
{ k করেন, যি বড় হ'লেও সেচম-কাধা পরিত্যাগ করেন না সেৰন-ধর্শ্ 
উ্ণন্ধস সেবন-কাঁধ্য ক'রুতে থাকেন--নিত্য শ্রবণ-কীর্তন করেন। 
“তার বাজয়! গুরুর নিকট হ'তে প্রাথথ হ'লাম_-যা” কুফর অহৈতুকী 
“রাম করুলেন, সেই বাঁজ গেয়ে আমিও রুফ্ণ-সেবাই করুব। ভক্তিলতার 
ন সেবা দেখবার লৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নি্পটে আমি শগক্ণাদপল্ায় 
আমার বিশ্র্ত সেবাবৃত্বির উদয় হয়। কুষণসে বাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদ্দিত হয় 









ভক্তপ্রসাদজও সাধনা! দ্র উসকে সেবা করা'বার আন্ত ভগবান্‌ নিজ গ্রেষের দ্বারা সৌভাগ্যবান 
ব্যক্তিবিশেষকে নেবার বর ণ! যাদ গুরু বলেন,--“আমি সেবা গ্রহণ করুব না, তা' হ'লে শিয়োর সেবা 





লাভ হ'বে মা। গুরু বনেন,--বে জিনিবটির আমি সেবা করুছি, তুমি সেই ছিনিসটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী 
হ'য়ে ত!’ হ'তে তফাৎ হয়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দেবো ৷” “ছাড়য়া বৈষব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে 
কের” ভগবানের লেবার উপকরণ দামাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের েবা, উপকরণের দ্বার! 
বার নিকট হ'তে সেব। শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা কর্‌ছেন, সেইরূপ কবুলে সেবা হয়। 

বে তাকে গাহায্য কার, ত!’ হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে 
ছু দাধুগণ মামার দেব্য, এইরূপ'বিচার উপস্থিত হয়। গরীগুরুপাদপদ্োর 
নিকট কীর্তন শ্রবগ করুললে তীর শতকরা! শত পরিমাণ অগ্র তিহত সেবাধৰ্ম্ম যঢি সুটু ভাবে দেখবার সুযোগ ও ] 
পৌভাগয পাই, ভা? হ'লে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ন ও তার বন্ধুৱর্গ বহিজ্ৰগতের বস্তু ন'ন। 
হজে আমার মূর্খতা যায়, তর] দেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খত| অপনোদনের যত্ব করেন_ 







আমি মুর্খ, যে-ভাষায় 











আঁমাদিগের অন্তরে সাধুবুন্তির সঞ্চার করেন । নাধুগণের বৃত্তি Battery।র ৪০1০ এর মতন । উহা! অনদ্বস্বকে 
Repel ও মদ্বন্তর ৪৮ করে। সাধুদগের সদ্র-ছার। দাধুরৃত্তি লাভ হয়ঃ অসন্বস্ত ত্যাগ ও সদ্বস্ত ॥ 
গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য গরামশ প্রদান করেন না। যারা অসাধু, তারা সর্বক্ষণ অন্তান্ত পরামর্শ প্রদান 
করেন-_অন্থান্ত কথীবাত্তা বলেন। নাধুয মূখে যখন অনন্বস্ত ত্যাগ ও সধ্বস্ত গ্রহণের কথা শুন্তে গাওয়া যায়, তখন... 


তার তাখবা অহ্নন্ধান করতে হয়। সাধুগুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে তা 

বুঝতে টার! যার । ততৎ্পুর্বে অনাধুসঙ্গ হ'য়ে যার। তদ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,_“'জড়বিভ্া যত, মায়ার 
বৈভব, তে যার ভজনে বাধা । সমোহ জলমিরা, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা ॥* গাধা যেমন জিনিস বায়ে রর 
বরে মরে, কুব্ষিজ্ের পিলাযারও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা! বহন করে, কখনও বৃথা রি 
ত্যাগ-তগন্তা কমে । এন্ধণ কষ্ণভঙগনহীন ত্যাগ-তগন্তাও__গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভ 
বাধ|। ভজনের বাঁধা উপস্থিত হালে আমরা আত্মঘাতী হই। গ্রগুরুপাদপন্ের কৃপা-বলে তজনের বাঁধা $ 
অপপারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ’লে স্থবিধা হয়। দি 

গুরু-সুখ হ’তে--সাধুযণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তা'ঘের নির্দেশ মত পাঠাদি কাধ)ও শর 






ভজন টি 


ক্চে 


ভজন সম্দভ 
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ভক্তিলতাকে সযত্রে পালন কর্তে হাবে। সুধৃভাবে ভগবানের পেব| 


জড় সাৰে 


জনকে জিজ্ঞাস! কর্যাও দরস্কার মেই। রাজি 
পাঁচ ! সাঁধু-গুরুর সদ করাই কর্তব্য । তাঁর! কুপাপুর্বাক 


ওযায যত অগ্দল আস্ছে। 

হে হিচাপ ca Va 1 আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে--আঘর্শ চরিত্র বর্মন ক'রে 
আমাদের ফত সেবায় স্থযোগ দিয়েছেন) দেন Eo EAN 
তা’র| আমাদের কত মদল-বিধান ফরেন। তাদের বর্ণন-সযুহ অমুভব ফর্বার বুধ যদি হয়, ত!’ হ’লে 

৫ ! 
০ পড়. ছি”--এটা দুর্বংদ্ধি। “আমার পড়া অস্ত লোক শক" এটা এত বাক্যের কীর্ভৰ হ'ল৷ মা। 
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের খানে টৈষ্বের নিকট হ’তে ভাগবত শ্রবণ ফরুতে হরে "আমি ভাগবত 
পড়.ছি’_গোড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন মা। তারা যলেম, "আমরা নিজের কোনো কথা 
প্রচার ফর্য মা। পূর্ববপ্রুগণ যা’ বলেছেন, এবগাত্র তাহাই প্রচার কর্ব।” “আমরা বেশী বোবা'তে পারি, 
র্বগুয়বর্গ বোব।’তে পারেন মাই, তাঁদের কথ। মন্য্তদাতি বুঝতে শুন্তে পারে মা”--ইছা দুর্ব,'ব, নিজে না বুঝ তে 
পার]। তা’দের রুত্য--এরবণ-বীর্ভন-গ্রীগুরুকপাঁল ভক্তিলতা-বাঁঞ্জে নিত্য জল সেচন কর়!। তা’দের এরপ 
বিচার ময় যে, তা"রা বোঝেন, অন্য ফেউ বোঝেন না কিংবা তীর] সোজা ক'রে অন্তকে বোঝা’তে পারেন-এমব 
দুর্বু্ধি ভা’'দের মাই । ৃ 

জল-সেচন মা করলে বী্গ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে ঘায়। কোন সময় অতিরিভ জলে পচে বাঁয়। অনধিকাবী 
য্দি শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল-সেচন কর্বার ছলনাঁয় ১গীদাপ, বিছাগতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (1) বা কর্তনের 
(1) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বাঁজটুকু আগ অন্ধুরিত হয় না। গঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্্ী-পুরুষের 
গ্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা” “ইচড়ে গাকামী” কাজ হর, আর উপযুক্ত সময়ে খ-খুরুষের প্রীতির বিষয় 
স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ৃত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা” বুঝ তে পারে। 

. সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবগ্তক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত আবস্ঠক; নতুবা সাধু গুরুর 
কথা ধরতে পারুব মা। জয়দেবের কথ! বুঝতে না পেরে বুথ। সময় যাঁবে-মরে যাব । সময়ে যর্দি কা না কার, 
তা! হ’লে স্থবিধা হবে মা। কিন্তু যন্মারোগীর ব্মিভাভিলাঁষের উদ্াহরণের তাঁৎপর্ধেয কাজ ফর্তে হ'বে না 
ঘেমম পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে । পয়ীক্ষিৎ মহারাজের যায় বিচারের আঁবস্ঠক। 

উপজিয়া ঘাড়ে নতা ব্রা ভেগি' ঘায়।” ক্ু্*-পাঁদপন্বের সেবা যর্তে ছ’বে। ইন্সিয়ের সেবাকাধো 
ব্যস্ত হ'তে হ’যে মা। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার গক্ষে একান্ত 
আবস্তক। শরীর পালন ফর! পশুরও ধর্মা। মিত্যম্গলের অস্সন্ধান মা কর্লে মন্গস্ত-জন্মের কার্য হলো না। 
আত্মঘাতী গস্তপ্রকৃতি অপ্রাক্ৃত যস্তর অবণ-বীর্ভন করে মা। যখন তক্তিলতা বাড়ে, তখণ ভাতা একট! মাঁচা 
চাঁয়। কোন্‌ জিনিষট! মাচার ফার্ধ্য ফরে? ফষ্ণপাদপদ্ম মাঁচার কাৰ্য্য ফর্বে। কুষ্ণগাদগঞ্জে শরপাঁগতি বা 
আশয় গ্রহণ ফর্লেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবন্ধিত হ’তে থাফে। সত্য, জমঃ, মহঃ, তপঃ, ইত্যাদি লোকে গেলে লতা 
জলে ষা’বে_ পুড়ে যা’বে। ত!’ হ’লে গণ্ড পরিশ্রয়ে পর্যবসিত হ’বে--খোলে ফেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ’বে। 
জগতে ঘে-সব বিভিন্ন মমোধৰ্শ্মের, বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তা’দের সকলের এরূপ অস্থুব্ধি। হাবে। তক্তিগতা 
এই ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায় । ব্রদ্ধাণ্ডের পর বিরজা__একটা। বড় গড়খাই। তাঁ’তে জল--কাঁরণ-বারি আছে। 
কারপ-বারি থেকে ব্রহ্ধাণ্ড উৎপন্ন ছয়েছে। সেখানে রাজোধর্শ্ম নাই অজং্শ্ম আছে--গপসা্যাবস্থা আছে। 
রজং তমঃ ও সত্ব একটা জিমষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অধ চুর্ণ হয়ে পড়ে--বিরজীতে neutralised হয়| 
এখানে হুষট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্তমান। খাঁনিকটে প্রগতি দেখিয়ে স্তধ-ভাঁব এনে দেওয়া! ব্রহ্মাণ্ডের ্ভাব। ূ 
এখানে অধিষ্ঠান পাঁওয়! যায় নাপেবা করার বসত পাঁওয়। যার না। বিরজার অপর পারে অ্র্ছলোক! 








প্রভুপাদ্ গ্রীল সবন্থতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ব বিচার ১৩৯ 


বিরল1-ভলপ্বির মধ্য দিনে লত! চললো! । অ্রক্মদোক দিবিশেষ ক্োতিশ্ব স্থান । সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু 
পেল না-যা"র সেবা কর্তে পারা যায় । 





র্ধলোকের পরে সবিশেষ ভগবন্ধাম--মহাবৈকুয় । সেখামে গৌরবের সহিত সেবা-শাস্ত, দাস্ত ও সখ্যের 
নি্নার্্ছ বিরাজ্জমান | আধ্যাদা-পথে নাবারণ-মেবাতে আঁড়াইট! রসে আটক প'ড়ে যায়। ইহ্‌ জগতে দেখছি, রস 
পাঁচ প্রকার। কিন্তু বৈকুণে আড়াই প্রকার দেখ! যাচ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক- 
দর্শন--সমগ্রতায দর্শন--মেখান থেকে উপরের অর্দেকটা, দেখা যাচ্ছে--সখ্যের উত্তরা অর্থাৎ বিশ্রভমখা, 
বাৎসল্য ও মধুয় । যেঢ়িক থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিক থেকে অর্দ্েকটা দেখা যাচ্ছে। ‘তদুপরি যায় লতা গোলোক- 
বৃন্দাবমন’। ভার উপরে উঠে পাঁচটাই দেখতে পাঁওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পুর্ণ দর্শন। কষই পুর্ণ। 
বিষ্ণর যাবতীয় অবতার--হষ্ণেত্ব অংশাংশ--কলা-- বিকল! । মব্স্তা, কুর্শ, বরাহ ইত্যাদি দর্শন - আংশিক দর্শন, 
পুর্ণ দর্শন নছে। গোঁলোকে কুষ্ক আছেন । অন্থজ ফুষের বিলাসমৃত্তি--কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন । 
ভক্তির দ্বার] দর্শন--ভক্কিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকট! অন্থবিধা হয়। 
গাঁচ প্রকার রসের যে কোনে! রনে করুফ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষসেবায় সর্বারসের রসিক হ'তে গারে। অন্ত 
অবতাঁর-সমূহে তা? হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচীরে অবতার-সমূহে আড়াইট। রসের অভাবে আংশিক 
দর্শন । এতেচাংপকলাঃ পুংসং কফাত্ ভগবন্‌ স্বদ্মম্‌ । ( ভাঁঃ ১)৩।২৮)। চব্বিশটি অবতার । অংশ প্রথমভাগ | যেমন 
ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি বগা যাঙ্গ। Minutes, seconds, thirds, fourths etc, 
অংশ, কলা, বিকল! ইত্যাদি। লসিছাস্ততত্বভেদ্েহপি শ্রীশকষ্স্বর্ূপয়োঃ | রসেনোংক্য়তে ক্ফক্নপমেয! 
রমস্থিত্তিঃ ! ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২/৩২ । অর্থাৎ “নারায়ণ ও কফের স্বরূপ-দয়ের শিদ্ধান্ততঃ কোন ভো নাই, তথাপি 
শুদ্দার রস-বিচারে শীরুফচ-স্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্বের [সংস্থান হয়।” রসের 
দাঁরাই উৎকর্ঘ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবভারসমূহ যন্ততঃ একই জিনিয। রুষ্ণ কেন পুণ ভগবান 1-_রসের উৎকর্ষ 
প্রাকটোর কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার । 
গৌরক্থন্দর অন্য অরতারদের কথা না ব'লে কেবল কষ্ণকথা জেন । “ইহা! দোলো কথা, কিংবা! গৌরস্থন্দরের 
শক্ষা দোলে! শিক্ষা মাত্র _এক্প যারা! বলেন, তীর প্রচৈতত্যদেবের কথা মোটেই বুঝতে পারেন মাই। সকল 
র ছারা সর্বক্ষণ কষ্চালোঁচনা করুলে বুঝতে পার! খাবে যে, গৌর্তদ্দর বেফীস কথা বলেন নাই । কৃষঃকখার 
ডিক্ষের জন্য এই স্যর অবিবেচনীর কথা উপস্থিত হয়েছে । নিজের ইন্দিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা” যদি 
হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি--ছত্রি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত ফরি, তা? হ'লে ইন্জিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে 
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. পরিত্রাণ লাভ ফরুতে পাঁরি। অক্লপ এবং তাঁহার অমুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য । 


এ'সমূদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রচৈতন্যচরিতামূত পড়া হ'তে পাঁর্বে। ঘদি চিত্তববত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, 
তা’ হ’লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাৰৃত্তি বৃদ্ধি দাঁভ করুবে। নতুবা ইন্দিয-পরাযুণতা৷ বৃদ্ধি 
হ’বে। যেমন কেউবা! গ্রচারকের লজ্জায় সেজে জড়প্রতিষা সংগ্রহে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। এরপ নির্বদ্ধিতা কয়া 
কর্তব্য মহে। নিরস্তর সাধু-গুরু-কা্ণগণের সেবা করুলে সব সুবিধা হ’য়েঠুযা’বে। তখন শ্ুদ্ধাশুদ্ধির বিচার 


বিশুদ্ধতা নাভ ক'র্বে__সমন্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ’বেঁ_যা’র ঘেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন। মচুম্যজাতি ্ % 
1 করুছে। কিন্ত রৃষ্ণকথার ভীষণ ছুভিক্ষ। কৃষঃকথার নামে কৃষ্ণের কথা 


কষ্ণেতব কথার যথেষ্ট আলোচন 
আবার জগতে পুতনার স্ায় স্সেহস্তন্যদায্িনী মুত্তিতে এসে পরমীর্থ জগতের শিশতগণকে বিনাশ কর্ছে। টৈতত টি 
যা’কে দয়! করেন, তা'রই অকৈতব কৃষ্রসন্ধ অবণে রুচি হয়। মতুবা অচৈতন্য কথা শ্রবণের মাদকতা ঘায় মা 
টৈতন্ত-কথা শ্রবণ-কীর্ভন ব্যতীত অন্ত অধিকার আমাদের মাই। অন্ত প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপ! 










১৪০ ভজন সন্গর্ত 


কথা শোনা, রুষের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতনা শ্বয়ং রুষঃ হয়েও লোক-শিক্ষাঁর জট 
কৃষঃকথ] শুন্শার ও রুঘণফথা বন্যার লাল! প্রদর্শন করেছেন । গয়! গিষে কফোন কথা শুনলেন । পরে রুষেরর কীর্ঘন 
আরম কর্লেন। গয়! যাওয়ার পুর্ব শবণের পুর্ব কর্তব্য প্রদর্শন ক» 
হউন। “যত্নত ভক্তিঃ কলো কর্তব্য তথা কার্তনাখা। ভক্তিসংযোগেনৈৰ কর্তবা।।” 
কষ অক্ষত বস্তু ম'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয় কথার মধ্যে ত।'র অনথপদ্ধান পাওয়া যায় ন1। তা” ছলে 
কি উশায়ে এগুলোর মধ্যে তকে দেখতে গাওয়া যাবে? নিৰ্ম্মম অস্তঃকরণে শ্রবণ করুতে হাবে। 
কৃষ্ণকথ] শ্রবণ কর্তব্য ৷ একটু? শোন! হ'লে কীর্তন আৎ্ভ্ত হ’বে। কীর্তন ছাড়া অন্য কর্তব্য থাকবে মা। কেউ 
অন্য কথা শুনতে আস্লে তাকে মারতে যা'বে। চৈতনাদেৰ পড়,যাদিগকে মাবুতে গিয়েছিলেন-_-গোগীর কথ! 
তাপ বুঝতে মা পারার জন্য । নবদ্ীপের ব্রাহ্মণ পণ্তিতকে কঞ্চকথা বোঝা!’বাঁর ভন্য মহাপ্রভু সন্ন্যামী হ’লেন। 
তাঁ'র! বুঝতে পারলেন না--এধন গর্য্যস্ত বুঝ তে পারেন নাই ; অন্য কাঁধ্যে বসন্ত হয়ে গেলেন। 
আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হ’বে। নচেৎ গুরু হয়ে () খোলা হয়ে ঘা'বে--থিয়েটাগরের অভিনয় দেখে 
শোনার মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ’'বে। ইহার নাঁম--আশ়। ভগ্ুকে যঢ়ি 'গুরু? বলে স্থাপন ফর! যায়, 
তা'ছ'লে অস্থবিধা হ’বে। শিয্ের দানগ্রহণকাঁরী চোরকে ‘গুরু’ কর্তে হ'বে না। তা, হ’লে গুরু’ করা না হঃয়ে 
চাঁকর কর! হয়ে ষযা’বে। দর্ববন্ব গুরুপাদপন্মে অর্পণ কর্তে হবে! আর থে গুরু () এক কপর্দিকও নিজের জন্য 
গ্রহণ করুবেন, তিনি চোর হয়ে যা’'বেম। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক’রে নিলে আর গুরুপদ্ববাচ্য হ*বেন মা। ষে-সকল 
গুরু () শিয়োর (1) বিত্ত অপরহণ করেন, তা" লঘু । ভাঁ'দিগকে আশ্রয় করুলে আরে! লখু হ'য়ে যেতে হ’বে। 
প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দরিয়ের ) দ্বারা কিরপে হৃনীফেশের সেবা করুছেন 
দক্ষ্য কর্তে ছ'বে, তাহলে স্থবিধা হ’বে। “আদৌ গুরুগাদাশ্য়ঃ'। কুন আতঅ্রয়-মূর্ত-বিগ্রহ হয়ে গৌভাগ্যবান্‌ 
জীবের নিকট উপস্থিত হন --ভাঁগাহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না। 
বর্তমানে আমাদের বিষয়া আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপন্ম দর্শন মা হ’লে কৃষ্ণসেব। 
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পাঁদগদ্ম দর্শনের পরেও যদি আবার যোধিৎ দর্শন হয়, তা; হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন ছূর্ব 


হয় ন]! গুরু- 
দ্ধ হয় যে, গুরু 
থেকেও বড় গুরু আছে। বদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্যো আশ্রত্ন করেন, আর যদি গুরু কৃষ্ণ-দেবা! করেন, তা 
হ’লে নিশ্চয়ই কৃষসেবা। লাভ হ'বে_কুষবিষক্কে দিব্য-জ্ঞান- দীক্ষা লাঁভ হ'বে। রুঝ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান গ্রামের 
জন্য ভগ্তগণ কতই না চেষ্টা করুছে। যে কাধ্য করলে বিষয়ী ও ঘোযিৎকে আর দেখতে হয় না, সেই কার্য 
করতে হ'বে। তখন কৃষ্ণ-যৌধিৎকে পরম পুজ]| গুরু জান কর্তে পাঁরা যাঁবে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা! 
এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাধুত্ত উদিত হয়। তখন রুষেঃর সম্যক দর্শন হয় _'আমি যোধিৎপতি', 
এপ বিচার হয় না। রুষ্ণই একমাত্র যোধিৎপতি-_এইরপ দর্শন হয়। কেবল রুষ-ভঙ্জনের উতকঠা বৃদ্ধি হ্য়। 
মামুয তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে_এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্ব্ধ থাকে মা--তখন অঠবাঁম হয়! 
পীচৈতগ্তদেব যা’ করেছেন, সেই কৃত্য কর্যার অভিলায হয়। দর্বদ! হরি কীর্তন হুয়_তখন জীব প্রক্বতপ্রস্তাবে 
তিণাদপি স্নীচ’ হান, নিলা] কর্বার প্রবৃত্তি থাকে না। অবণ-ক্বীর্ভম না হ’বার জন্য কষের দর্শন হচ্ছে না। আশ্রয় 
ত’ ক’র্য আমি। আমি আশ্রয় না করুলে,আর কি হবে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সগুরু লাভ হয়। ভগবানের 
দয়া পেলেই সব হ'বে। তীর দয়া ন! হ'লে আমার শত চেষ্টা-ছার[ও কিছু হবে না। তীর দয়াই মূল জিনিষ। 
যদি হৃদয়ের মধ্যে নি্ষপট আত্তি থাকে, বদি তী”বেই সত্য সত্য চাই, তা’ হ'লে তা'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়! 
বতক্ষণ অন্ত বুদ্ধি থাকে, ততক্ষ ণই জন্মৈ্ধর্যাদদির অভিযানে সর্বনীশ হয়! ভগবান্‌ কি বস্তু, যার! আলোচনা 
ক’রুলেন না? তী'রা এ সব অসার জিনিষের ( জন্ৈশয্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দ্িলেন। ওঁ সব বিষয়ে এ 
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বেশী আগক্ত হয়ে পড়লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কবলে বিষয়-ভোগ ছাঁড়। জীব আরকি কব্বে? 
আঅনাস্বাগ্থর সু্ট আছে। আত্মাস্তঃ সৃষ্টি মাই। আত্মবস্তর সহিত সঘ্ধ-বিশিষ্ট হলে পুনরায় আমার 
স্বভাব প্রাপ্ত হাব । পুনঃ পুনঃ কষ্ট ছ'বার অভিমান হ'বে না) বলের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রদর হ'তে হবে না 
কুসংস্কারের বশবত্তাঁ হায়ে আবম নষ্ট করুতে হাবে না ২ 5. D.C.চ. হারে আধ্যক্ষিক হ’বার অন্ত যতু হবে 
না। আসত্মগগাক্ষ। শা কথার দরুপ-খ্ামাঘানকে ধান গাছ বিবেচনা! করার দরুণ দুর্গাত ঘট লে। অ্রক্মাণ্ডের সব 
স্থবিধা পেয়ে গেলেই বা তাতে কি হ'লে? তাতে দুরাকাক্র। আরো বুদ্ধি হলো বই ত’ নয়। আবার পরে 
গে-সব্ ছেড়ে দিয়ে নিবিবশেষ চেষ্টা হাবে। যোগতৃমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল খবির কৈবল্য গেয়েই বা কি লাভ? 
এ মব দুর্বাপনা কালসর্পেৎ মতন । কামড়ালেই পশুর সায় ক'রে ফেল্বে। এ গুলোর বিষদাত না ভেজে এদের 
সঙ্গে বান করুলে মারা পড়তে হ 
বিষয়া হ’বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, মেই সব অমঙ্ল-বামনার মুখে ছাই দেবার স্থবিধ! 
হয়-যখন ভগবানের ছামেদের নন্দে দখা হবার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের স্থবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা ও 
দেখিক্জেছিলেন। মারদের অজ্ঞাত উদর হয়ো ই আুক্কতিবশে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, | 
জাগতিক ব্যাপার আবশাক নয়--“এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য" ইত্যাদি (ডাঃ ১১২.৪০)। পৃথিবীর লোক ইহাদিগকে 
নিৰ্ব্বোধ, পাগল বালে বিচার ক’রে। ভগবানে অনুরাগ হাল । ক্রিয়া কি দেখা গেল ? হাম্ছেন--দেখ ছেন জগৎ. 
কি ক্বর্ছে, অথবা তখন “বিশ্বৎ পুণ-হখাধতে”। তাই তিনি আনন্দে হাস্ছেন_সর্ধজ কৃষ্ণময় দর্শন; আবার 
কাছছেন,--জগতের লোক কত অশাস্তিতে রয়েছে ! অন্ত লোক কি বিবেচনা করছে, তী'র গ্রাহোর বিষয় হচ্ছে না। 
মহাভাগবতের নগ-গ্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, ত!’ হ’লে অবণের যোগাতা হয়। হঠাৎ 








" 
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সম্বত্ধ-কেন্ড্রের তারতন্ত্যাচুণারে অভিথেষ়ের পার্থক্য বিচারিভ হইয়াছে। যাহার! অচেতন বা চিদ্াভাদকে ' 
যেন অথবা চেতনের অসম্যক্‌ প্রতীতি বা আংশিক প্রতীতিকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের 
চিদ্াভানের উপর ক্রিয়া করে, অথবা অভিধেয় শুক্ধভাব ধারপ করিয়া! থাকে। পুর্ণ ও 
ন! হইলে অভ্ডিধেয়ের গ্রফুতা ও সচেতনতা ব্যাধ হইতে পারে না অতিধা | 
ক 





লোকপ্ৰিয় চিহ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া! পড়েন । জগতের যখন শতকর! প্রায় শত জনই আবৃতদশায় 
আবৃতগহ্ার্থকে আ'বৃভবস্তর মূখ্যার্থরূপে দর্শন করিতে তাহাদের জুবিধাবাদের আপাত ক্ষতি 
অতি অল্পদংখ্যক অনাধুত তত্বৰ উহাকে মূখ্যাৰ্থ ব। সহজাৰ্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন 
লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাচিজ্জড়নমন্বরবাদীর আবৃত-দশন,. আবৃত-অভিধা 


পুর্ণচেতনে কেন্দ্রীভূত সহজাৰ্থ, নহজ-সাধন একমাত্র মিলা ভক্তি ব্যতীত 
নির্ণয়ে এজন্য শ্রমভাগবত এবং প্রমভাগবত-ূর্তনীল উদর শত 
নাই। প্রীগৌরহবন্দরের প্রতিপা্ভ অভিধেয় বি / 7 
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অনেকেই ভক্তি’ মমে করিয়। ভক্তিযাঙ্গমের যৌখিকতা প্রফাশ করেন। তথাকথিত ৰব! প্রচলিত ধর্মজগতে 
আজকাল খুব কম ণোঁকই আছেন, যাহার! তাহাদের শ্বকগোলনকষ্নিতা এবং তাহাদের বেজিয়তপ্চিকারিণী ভক্তিকে 
"অভিথেয়* বলিতে অন্ততঃ মৌখিকভাবে অন্বীক্কত হুন। ভাঁবগ্রবণ বজদেশে বেজিয়তৃধিকানিণী ভাঁবুকতাকে 
‘ভক্তি বলিতে শতকরা গ্রার শতজন লোকই ন্যমাধিক কুটিত মহেন। একান্ত শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা এদেশের 
আজকাল জল কাদার নছিত সমদ্িত হয় না, একথা এদেশের ভাঁবগ্রথণগণ নৃযন 


্বকপোলকন্পিভা ভক্তিয় () চৌদ পুরুষ উদ্ধার করি৷ 










বাকার কৰিয়। তাহাদের 





[| দিয়াছেন। এইরূপ মত আত অনেকেই গোঁষণ 

বর করেন, তবে তাহার] 
“একঘেয়ে গৌড়!’ মহেন, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, ঘোগ, সকলই তাহাদের মতে অমান।) এক একটা উপায়, এক 
একটা পথ মাত্র; মাহায় খেটি ভাদ লাগে বা সুবিধা! হয়, তিনি সেইটি গ্রহ কারবেন। যেমন 
কালিঘাটে যাইতে হইলে কেহ নৌকা, কেহ হীমারে, কেহ ট্রামে, কেহ পদে, আজকাল আবার টেকি, 
বান, মোটর প্রভৃতিত্ে ঘাইতে পারেম। এইরূণে হয় ত’ যখন আরও কৌন নৃতম নৃতন উগাগ্ন আবিদ্ধৃত 
হইবে, তখন সেই নৃতম নৃডন সাধনের ঘারাও সেই স্থানে যাওয়া যাইবে । ভক্তি, কর্ম্ম, জান, যোগ ব্যতীত 
আরও যদি কিছু উপায় ভবিঘ্যাতে সৃষ্ট বা আবিদ্ধত হর, ভবে & সকল মব উদ্ভাবিত দাধনের 
গন্তব্য পথে সকলেই গৌছিতে পাঁরিবেন। বর্তগাঁনে আরও একটি মবমত প্রকাশিত হইয়াছে নুগীলা 





ধর্পা। এইরূপ যুক্তি বিপুলকীয়া মনোছারিণী, বাঁলঘাঁতিনী পুতনার ভ্যান একদিকে যেমন মাতৃস্থলভ স্েহ- 
প্রাচূর্ধ্যের কৃত্রিম মতা এ্রদর্শন করিয়া লোক লোচন নির্শলা ভক্তি অনাঁকৃত-অভিধেয়তত্বকে আবৃত 
করিতেছে, অপরদিকে তেমনি স্সেহলিক্ত স্তন্-সুধায় বিবর্ত উৎ্পাদন-পুর্ববক বিষম হুলাঁহল পরমার্থ-বাঁজ্যের 
শিশু-সস্তানগণের মজ্জাত্ হজ্জায় দঞ্চারিত করিয়া জগৎ হইতে একান্ত পরযার্থ-যাজকের অস্থিত বিলুপ্ত করিয়া! দিবার 
উপক্রম করিতেছে। ই্রমম্হাগ্রতু ধা ছ্মন্ভাগবত তারখরে উর্দ্ববাহ হইয়া যে কথ। কীর্তন করিলেন, সেই একমাত্র 
শুদ্ধ! তক্তিই নির্ঘরা যা অনাবৃত আত্মার সহজ বৃতি--অনীবৃত অভিধেয়,--“অন্তা ভিলা ফিতা শুন্য. যয়া তমা 
সম্রণীদতি।” এই সমস্ত কথাই বহিম্মু্ধ লোকসমষ্টির ইন্দরিয়তর্পণ বাঁ আপত প্রেয়োরীচি এবং সেই প্রয়োরুচির 
ইদ্ধনসরবরাহকারী নারফগণের স্বার্থচেষ্টার প্রাবল্যে যেন লোকের বিশ্বৃতিণাঁগরে মগ্ন "অথবা অধিকাংশস্থনে 
ম্বীর্ণতা-স্োতক বাক্য বা ‘অর্থবা’ বলিয়। পরিগণিত হুইল। মাতালের দল বা ব্যভিচারি-সম্দায় যেমন 
মাদক দ্রব্য বর্জন বা ব্যভিচারের প্রতিকূল উপদেশকে 'সীর্ণতা” ‘গৌড়ামী’, “অঙ্থ্দারভা” বলিয়া প্রচার করে, 
আর লোকপ্রিয়তার গ্রাহক-সম্রায়ের মাঁয়বগণ যেমন গরচ্ছ্ন-ব্যভিচারী ও স্পষ্ট ব্যাভিচারী উভয় দলেরই 
প্রিয়তা অর্জন করিবার জন্য ব্যভিচার ও অব্যভিচার, 
পক্ষকেই সন্ত রাখিয়া নিজ হুড় প্রতিষ্ঠা মংগ্রহ্‌র 
সম্রদায়েয নীয়কগণও ভক্তি () ও অভক্তি উভয়ই সমা 


উভয়ই সমান বলিয়| প্রচার করেম। অর্থাৎ উভয় 
গপ ফাযম্যবত্ত সংগ্রহ করেন, মেইকপ চিজ্জড়-সমন্বয়বা্দি- 
ন বলিয়া স্থাপমের বা প্রচারের হর্ভা-কর্তা-বিধাতা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন! এরূপ হেত্বাভাপূর্ণা, বালমনোহারিণী, বহিম্মুখগণ-রঞ্জনকারিণী দুর্বল! যুক্তি ও অভিসন্ধি দারা 
সত্যের পরম সবল পক্ষ বিগর্ধ্যন্ত হয় মা। ফাঁলিঘাট যাইবায় বিভিন্ন উপায়ের দৃষ্টান্তে জড়মায়! যে বঞ্চনা করে, 
বিবর্ত উৎপাদন করে, তাছাতে বাস্তব সত্যের উপাসকগণ পতিত হন না। কালিঘাট যদি পূর্বদিকে থাকে, আর 
বিভিন্ন যানে আরোহণ করিয়া লোকসঙ্ঘ যদি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলিতে থাকেন, তবে কি উহার! কাঁলিঘাট 
হইতে ক্রমাগতই দূরে মীত হইবেন মা? যাহারা অভক্তিমার্গ সমৃহ--অন্যাঁভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, 
তগস্তার্দি অভক্তি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা বিভিন্ন যানারোহণে বা পদব্ৰজে খুব চলিলেও গন্তব্য স্থান 
হইতে দূরে সরিয়! যাইতেছেন। অভক্ত-সম্পরদায় পুর্ব হইতেই-_মধন্ব-নিরণয়েই পশ্চিমদিককেই লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া 








শ্রভূপাঁপ অল সরম্বতী ঠাকুরের অভিধেয়-নির্ণয়-বৈশিষ্টা ১৬৩ 


চানয়াছেন, সুতরাং তাহাদের ঘত্ত টেষ্ট], সব অতি 


| অর্থাৎ গন্তব্য হান হইতে দূঝে মরিয়া থাকিবার চেষ্টায় 


চে 
পর্ধযবপিত হইয়। কাস অকৃত্রিম ভগবত সর্ববপ্রথমেই পূর্ধবদিককে সম্বন্ধ করিয়াছেন; 








স্থৃতরাং তীয় কর্মা, যাবতীয় জাম, যাবতীয় যোগ, তপঃ ভ্রত সকলই সেই পূর্বদিকে 
অগ্রমর হং ইয়াছে। অন্থাভিলাষী, ফজভোগী কর্মী, মিতেঘজানী, অষ্টা্যোগীর 
“গোড়ায়ই গল” রহিয়াছে--ক উযাজা কাবা পুর্বেই ছিগভ্রম হইয়াছে-ভুলদিক ধর] হুইয়াছে--সম্বন্ধতত্ব 


বিচানেই আম রহিয়াছে, কাজেই এরূপ দিগভ্রান্ত ধা বিবর্তগ্রস্ত ব্যক্তি যে-সকল সাধন বা উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহাতে কালিঘাট পৌছাইবাব সভাবন! কোথায়? উপ দিগ ভ্রান্ত যাত্রী যে ফাঁলীঘাটে পৌছায় 
মেখানে জড় মায়ার পাশা 


নৃত্য-ইজিজতর্গণের তাণ্ডব! ভগবন্তক্ত এরূপ ছার-শক্তির মাট্যের 
কে চিছাজ সর্বদা পরিচালিত করেন- কাজেই তাহার বিবন্ত যা দিগ ভ্রম 
1 হইবার আর একটা কারপ,-ভিনি যে মাধন বা উপায় গ্রহণ করেন, তাহাই 
তাহার সাধ্য বা উপেয়। সাধন একটা, আর সাধ্য অন্ত একটা হইলে দিগভ্রম হইতে পারে । কিন্তু সাধন ও 
সাধ্য একবস্ত হইলে তাহাতে আর বিগভ্রম কি করিয়। হইবে? অক্ষ কর্ণধাঁরের যান আশয় করিলেই তাহার 
উপেয় লাও করতলগত হইল। ভগবস্তক্তের পথ ও সীমার ভেদ মাই-পথ সীম! পধ্যন্ত সংলগ-সীমা হইতে 
পথ পৃথক্‌ সহে, পথ হইতেও সীম! পৃথক্‌ নহে! পথ স্পর্শ করিতে পারিলেই সীমা স্পর্শ হয়_কেবল স্তরভেদ, 
এই মাত্র । কিন্ত অভক্তি পথের সম্বন্ধে তাহ! নহে_-অভক্ষি পথে হাটিতে হাটিতে যে সীমা পাওয়। যায়, তাহা 
পথ হইতে ভিন্ন। কর্ম, জান বা যোগ--এক একটী পথ, এ পথগুলি সীমা নহে অর্থাৎ কশ্ম-পথের পথিক থে 
রাঁজন্থয় যজ্ঞ করিলেম, ফলগ্রাপ্তিতে তিনি সেই যজ্ঞগ্রম আর অভিলাব করেন মা; জ্ঞানগথের পথিক যে 








জ্ঞানালোচনা করিলেন, তাহার ফল প্রাপ্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জেয়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণ হয় মা) অষ্টাদযোগী 
ফলকালে আর আমন-প্রণায়ামারিকে সাধ্য বলিঙ্কা বিচার করেন মা। আুতরাং তাহান্দের পথ সীমার সহিত৷ 
সংলগ্ন বা একবস্ত মহে--গথ ও সীমার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান আছে--তীহার! পথকে ভাদিয়া"চুরিয়া 'শীমা? 
লাভ করিতে চাছেন। বাধক প্রতীক-উপাসনারূপ পথ ধরিলেন, দেই প্রতীককে চুর্ণ-বিচুর্ণ বা বিষঞ্ম মা! বরা 
পর্যন্ত সাধকের গিদ্ধিই কল্পিত হইল মা। অভক্তিমার্গে এইজন্য পথ ও গন্তব্য সীমার সম্পূর্ণ ভেদ আছে-_উগায় ও 
উপেয়ে ডে আছে--সাধন ও সাধো ভেদ আছে। কাজেই ঘেখানে দিগভ্ম হয়। কিন্তু তক্তিপথে উপায় 
ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য একবস্ত হওয়ায় এববার হাঁটিতে আরম্ভ করিলে (ভাঁঃ ১১।২৩৫) চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও এ 
[“যানাস্থায় মরে! রাজন্‌ ম গ্রমাগ্েত কছিচিৎ। ধাবন্‌ নিমীল্য বা নেতরে ন ব্থদেন্ন পতেদিহ” ] গন্তব্য সীমায় 
পৌছান যায়--তাহাতে বিপরীত দ্বিকে যাইবার আর উপায় মাই। দেই ভক্তিপথে যে-সকল বিভিন্ন উপায়_ 
চঃতুষটি ভা এতৃতি আছে, তাহাদিগকেই এক গন্তব্য পথের ভিন্ন ভিন্ন উপায় বল! যাইতে গারে ; কিন্তু এ সকল 
উপায়গুলি অভক্তি-পখের কমিত উগায়ের স্যায় উপেত্ন হইতে ভিন্ন মহে। 8০৪ 
শ্রীগৌরজুন্দর প্রীসনাতন-শিক্ষার্গ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০১৩১১৪২)। পৈত্রিক সম্পত্তি মৃত্তিষাত্যন্তরে প্রোথিত আছে 8 
জানিলেই ধন করতলগত হ্য় মা।" খিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া তে 
পারেন। যে-কোন স্থানে খনন করিলেই লম্পত্তি লাভ হইবেসব স্থানই সমান--সকলই মৃত্তি 
বিচারকগণের কখনই সম্পত্তি লাভ হয় না। অনর্কজঞ নসবদায় এরূপ উক্তি দ্বারা বোর 
কিন্ত যিনি সর্ববঞ্জ, তিনি একারন পদ্ধতির কথা বলেন,_সত্যের দিক্‌ বহু নহে__সত্যন্ত্য ১: 
হ্ন। পূৰ্ববদিক ব্যতীত অন্ত কোন দিকে স্থধ্যের সড্ধান্‌ গাঁও যাইবে না। | ১ ঘা? 
উৰযনাচল মহে--একমাত্র পুর্বদ্িকেঁপ্রাচীন, সনাতন, লৌতাি বাহ 













ভজন মন্দত 


১৪০৪ 


অল্প খনন করি 





পুর্বদিকেই সেই পৈত্রিক সম্পত্ত-আমাদের আৌভগরম্পরা-শ্রাথ ননাতন ধন পাওয়া খায় 
অতি সহজেই সেখানে বস্তু লাভ হয়। দক্ষিণদিকে--দক্ষিণা-মার্গে অর্থাৎ কর্শ-মার্গে 


-পৈজিক ধন পাওয়া যাইবে নাঅধিকন্ত পাপ-পুণারপ ভ 


[মরুল) বরুলার ভাষণ ঘংখনে; 








মরিতে হইবে। শ্রতিও বলেন যে বর্শ-ঘারা কখনও নৈফর্ম্যসি্ি SOUS 


দিকের ঠিক বিপরীত। বিভূতিপাঁদের যক্ষ সেখানে নানা বির উৎপাদন করিয়া ধনকে আবৃত ব 





কিছ্ব। যক্ষ ঈশ্বর-সাযুজ্যের লোভ দেখাইয়া জীবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। উত্তর ।দক--দাক্ষণ| মাগের 
কাঁহানও কাছে কিছু 


os 


প্রতিযোগী--নিব্বিশেষ-জ্ঞানযার্গ । উত্তরাপথে কক অজগর--ব 
চাহিতে যায় ন! ।--খুব ত্যাগী--যাহা হইতে “অজগর বৃত্তি’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্ত জী 
পথের কুষ্ণমজগর সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়। ফেলে ! পৈত্রিক সম্পত্তি--শ্রৌত ধন 
কিন্তু পূর্ব দিকে--ঝৌ তঘন/ভনপথে-প্রপ্তর 


ন 
কি 





লি নিলা তির 
ক্পথে সেহ পে 7 গম্প্তি টু জীবের 


















রি বলি:লম,--ভত্তি ই পর্বশাস্ত্রে ‘অভিধেয়’ 
বলিয়া কীত্তিত। অভি- সৰ্বাতোভাবে ধা-( ধারণে ) সর্কতোভাবে ধৃত হয় যাহার দাঁরা। ভক্তি SG 
আত্মার সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্বকে ধারণ করিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্ত পরাৎগ্রতত্ব শ্রীকষ-সঘধ 
ও প্রেমা প্রয়োজনকে ধারণ করিতে পারে না। “অ্ি NE ভক্তিই--বাচ্য, . 
প্রতিগান্ধ বিষয়- আত্মার নিত্য বাঁচ্য ও প্রতিপাপ্ত বিষয়; ইহা হ বাচা হইতে পারে না 
অন্ঠাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ--দ্াত্মার বাঁচ্য ও উহামের কেহই আত্মার 
অবিকৃতাবস্থা বা নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে ন! মা. ভভিপথে অভি 
(মাম, বাচ্য )--অভিধেয়। অসর্বাজ-সপ্প্রদাঁয় উহ অন্ভাভিল৷ষ, কৰ্ম্ম, জ্ঞান 
যোগাদি পথ ও ভক্কিপথ-_-সকল পথকেই দর্শন করিয়াছেন-- যাহার! প্ররোজনতত্বের সীমায় পৌছিয়াছেন_- 
যাহারা সঘদ্ধের ভূমিকার নিতা সংলগ্ন আছেন সেই স 
নিৰ্ণয় করিয়াছেন। { 

অক্কৃত্রিয় বেদাস্তভায শ্রীমভাগবত যে গান গাহিয়াছেন--গ্রীংভাগবতমূর্তলীল শ্ীীগৌরন্থ্দর যে গানের 
অব্যভিচাঁরিণী নাঁগিণী শ্রীরপ-সনাঁতনাদি গোম্বামিবর্গের দ্বার ৃ 


ৃ জগতে বিশ্তানন করিয়াছেন-- ভ্ীনরো তম ঠাকুর 
মহাশয় “কর্মকা, জানকাও, কেবল বিষের ভাও, ‘অমৃত’ বনিয়| যেব! খায়। নানা ষোনি সদা ফিরে, 


কার্য ভক্ষণ করে; তা'র জন্ম শধংগাতে যায় ॥"_-প্রভৃতি যে গীতির বন্ধারে গোৌড়দেশ ভাসাইয়াছেন। শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীগাঁদ বলদেব বিদ্যাভুষণ যে গতর ভায়-বিবৃতিতে পারমাথিক-বিশ্ব মুখর করিয়াছেন, সেই 
গীতি যখন নানাবিধ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, মনোধর্থের তাণ্ডব নৃত্য, চিজ্জড়নমন্ত বদের ভেক-কোৌলাহলের ছারা 
আবৃত হইয়া লোক-কর্ণকে বধির করিনা দিয়াছিন--অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ মপদীত-হধা-লহরী গ্রহণে যখন লোক-কর্ণ 
কু "কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল -মারারমলমিখ্রিতা আপঃত-বর্ণভ্ধসঞ্চানিণী মাঁয়াধ্যাধসীতিই যখন 
গণকর্ণ-তোধিনী বলিয়া অভ্যাথিত হইতেছিল-.এমন সময় বিলুপ্ত-স্থৃতি অ্রম-মণ্ডলীর নিকট ঠাকুর তক্তিবিনোদ 
ভাঁগবতী গীতির পুনরাবৃত্তি করিলেম। মেই পুজরাবৃতি 'মধিকাংশস্থলে অচ্চার শ্টায় তাহার ভাঁগবত- গ্রন্থমীল1- | 
মনিরে.ষেন য়ন লাভ করিয়া থাঁকিলেন-_-অগ্ীকে পুজা করিীর অকুত্রিম অর্চ্ত উপামক খুব কমই পাওয়া 
গেল--কারণ, “এ হাটে না বিকায় চাউল ।৮ ঠাকুর ভক্তি বনোদেরই সাক্ষাৎ নর ও প্রেরণাক্রমে শ্রপ্রীল 
প্রভুপাদ ও' বিষুপাদ শ্রীমতি সিদ্ধাস্ত সপন্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই শ্াবগ্রহকে জাগরিত করিলেন --যুত্িমতী 
ভাগৰত-পুন্নাৰৃত্তিমীতি ভাতে ঘারে ঘাসে - পৃথিবী এ) ত দেন, আম-বর্ববত্র চেতন্ময়ী রাঁগিনীতে, 


ডি 











ত-সম্শরদার ভভিকেই অভিথেয়-তত্বরগে 








| 


লা 





প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়-নির্ণয়-বৈশিষ্টা ১৪৫ 


প্রাণময়তাি ঝঙ্কারে, জীবস্ত আচাপ্-প্রচাক-আদর্শের একাতানে, বিস্তার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর, সমগ্র 
লগতের সমস্ত ভেককোলাহল-সম ইতর সঙ্গীত নিত্যানন্মপাররধ্দ জীল মহেশ পণ্ডিতের উচ্চ ঢক্ধা বান্তের গ্চায় 
শের বিদ্দ্রটি্ উচ্চরবে স্তব্ধ করিয়া, আবৃত করিয়া, অবিহবনক্রটির যাবতীয় তাণ্ডব বছিদ্কঢির তাওবিনী ' 
রতি-যৃতোর দাঙ্গা বিলুথ করিয়া! এত্রীল প্রতুপাদ শর ভিধেয়-মুত্তিকণে প্রকটিত হইলেন। 
গ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক চিন্ময় অঙ্গ প্রত্য, প্রত্যেক মুদ্রা, আচার-ব্যবহার, আদশ, বিভাব, অস্ত্রভাঁব 
বশ, আবেশ--অভিধেয়-কলার নবমবায্নমান মৌঠব-বিস্তারক। ইহ! বাস্তব প্রত্যক্ষ যে, জীল প্রভুপা্ অভিধেয়- 
ভি। সেই অভিমর্ত্য অভিধেয়-মৃত্তির সংস্পর্শে আসিলে যিনি ষেব্ধপ যোগ্যতায়, যে্ূপ অবস্থানে, যেক্কুপ স্বভাবেই 
কুন না কেন, তাহাকেই সেই মোগ্যতা, অবস্থান ও স্বভাব লইছ্| জ্ঞাত বা অজ্ঞাতমারে অতিধেয়ের কিছু না 
ছু সামকুল্য করিয়া ফেলিতেই হইবে অপ্রাকত সদ্বৈদ্ধ শীল প্রভুপাদ নান! কৌশলে, মিজ প্রভাবে, সংস্পর্শে, 
ম্নিধ্যে মিতান্ত অনভীগ্গুকেও কোঁনও না কোনভাবে অভিধেয় যাজম করাইয়। লম ৷ স্পর্শমির সমীপে উপনীত 
ইলে যেরূপ লোহ! মোণা হয়, সেইরূপ ইহা প্রত্যক্ষ যে, অভিধেয়-মূত্তি শ্রীল প্রভৃপাদের সমীপে আসিয়া যিনি 
যতটুকু তাহার গাত্রের কর্দমরাশি অনাবৃত করেন, তিনি সেই পরিমাণে সত্য মত্ত সবর্ণত্ব প্রা হন। অনেক 
সময় 'পর্শমণির সান্নিধ্যেও মলিন লৌহ হ্বর্ণতব প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শপ প্রভুণাদের এইটাই অচিন্ত্য প্রভাব যে, 
তাহার সান্নিধ্যপ্রাথ ধিনি যতই মলিন থাকুন না কেন, প্রতোককেই অন্ততঃ কমবেশী অভিধেয়-স্ুক্কৃতি সঞ্চয় 
করিতেই হুইবে । মেবোস্ুখের দ্বারা অভিধেয় সাধন, আবার বহিন্মুখের এমন কি বিদ্বেষীর দ্বারাও তাহার অজ্ঞাত- 
স্বরুতি সঞ্চয় করাইয়া তাহার নিত্যংগল উদ্দিত করাইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ অভিথেয়ের এমন এক অভিমর্ত্য 
চক্রজাল নিশ্মাণ করিয়াছিলেন যে, যে-দ্বিকে যাও মা কেন, এড়াইবার উপায্ন নাই-যত বিমুখ হউক না কেন 
ছাড়াছাড়ি নাই, কিছু না কিছু অভিধেয়ের স্পর্শ করিতেই হইবে_অভিধেয়-স্থরুতির অস্ততঃ একটা কণ বরণ 
করিয়া লইতেই হইবে। কত লোক যে এই অতিমর্ত্য অভিথেয়্রমুত্তির চেতনময়ী বাণীতে লক্ষ লক্ষ কোর 
অন্তাভিলাষাগ্রহিতা, কন্মাগ্রহিতা, জানা গ্রহিতা, কুষোগা গ্র হিতা, পাষগুতাগ্রহিতা বিসৰ্জ্জন দিয়া সেই স্থানে 
অবিসজ্জনীয়া, নিজ্যারাধ্যা, চিন্সয়ী কষ্ণভক্তি-অভিধেয়-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বণনা কারতে 
হইলে শত শত প্রবন্ধের প্রয়োজন। এই সকল প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা-_বুজরুগদলের ভূত প্রেত দেখাইয়া 
লোক-সংগ্রহ বা গণেন্তিয়-তোষণময়ী জড় প্রতিষ্ঠালোলুপতাকে সীধুত্বের পোষাঁক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইবার 
কুমতলব নহে । 

শ্রীল প্রভুপাদ মুহূর্তে ও এমন কাধ্য করেন নাই--এমন মুদ্রা প্রদর্শন করেন নাই-_-এমন আচরণ দেখান নাই-_. 
এমন কিছু উপদেশ দেন নাই, যাহ! পূর্ণতমরূপে--শতকরা শত পরিষাণরূপে কৃষ্কাহ্ছশীলনের পরিপুষ্টি না কয়ে। 
ইহ! প্রত্যক্ষ, বাস্তব প্রত্যক্ষ, একাস্ত প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষাদপি প্রত্যক্ষ, চেতনের স্থলক্ষিত সত্য-_সত্য--সত্য। 
শন প্রতুপাদেন পমুততি ব্যতীত জগতের অন্তত্র কোথাও এরূপ পুর্ণতম অভিধেয়-প্রীরূপ দর্শনের কথ! শুনা যায় না। 
অভিধেয়-শীর্ূপের করুণ-কলা-লহরীর এরূপ অবিরাম সম্পত্তিও কেহ কোথাও অস্থভব করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায় না। মিএ-অভিধেয়__পাচমিশাল অভিধেয়ের কথা জগতে প্রচারিত আছে, আর আছে-__মৌথিকতায়, কল্পনায়, 
বাক্যবাগীশতায়, শৌকোম্চারণে, কপটভাবপ্রদর্শনে, বজতাষঞ্চে “সভায়াং বৈষ্ণবে| মৃতঃ” ্াপ্রদ্শনীতে 
অবাস্তব তথাকথিত আবৃত অভিধেয়ের কথা। কিন্তু অনাবৃত; অনাবিল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম অভিধেয়-মৃতি 
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ধরিয়া মর্কান্গ ছার! সর্বাঙ্গের শাখাঁপন্তব-ফুল-ফলরূপ স্থবিস্তুতির দ্বারা সর্বক্ষণ এইরূপভাবে কারুণ্যমহাবারিধির 


প্লাবন আনিয়াছেন, এরূপ আচার্য্য অতি বিরল। মহাপ্রভুর সময়_গোস্বামিগণের প্রকটকালে ভাগ্য 
জনগণের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বুরূপিনী নান্তিকতা-বিরাটগাক্ষসীর ভুবনমোহন তাণ্ডব ১321 
ভজন (৫ম)-১৯ সি ৩১: 








৪ ভজন দন্দর্ভ 


করিয়াছে, সেই যুগে মহাবদাঁনাবতারী প্রঠৈতত্চন্্রের প্রচায়িত অকুত্রিম অভিধেয়ের আন্ুকণিক বি মুদ্রাগুলি 
_যাহ| বত্ততঃ অচল এবং রাঁজদণ্ডের অধিকারের বস্তু হইলেও সচলরূগে এচারিত হুইতেছিল, মেই কৃত্রিমতার 
শত ৰিগ্লেষণ দেখাইয়। দিয়া আজ স্বীয় জীবন্ত আদর্শে সবাক্‌ অবৃত্রিম-অভিথেয়"সুি প্রকট করিয়াঁছেন। শ্রীল 
প্রভূপাদের এই সকল কথা কহিবার মাত্র কথা নহে-কহিয়া ু্ণতৃপ্ধি 8 হী ASE বিষয়। যিনি 
যতটা সেবোন্মুখতার কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়| অধ্যয়ন করিতে পাঁরিবেম, তিনি ততটা সেই প্রফুল্ল কুমুদে অভিধেয়- 
মু্ি গ্রীল গ্রভূপাদের পাদনখ-শোঁভার আসন আবিষ্কার করিয়া চমত্কৃত হইতে থাঁকিবেন। ূ 
একীর্তনীয় £ সদা হরি: প্রটৈতন্তবাণীর মুর্ভ-বিগ্রহ শ্রীরূপের অভিধেয়-শরীর প্রযুত্িত্বরণ শীল গ্রভূগাদ হরি- 
কীর্ভনকেই একমাত্র অভিধেুরূপে বিস্তার করিয়াছেন_-'অভিধেয়'কেই অভিধেয়ত্বে স্থাপন করিয়াছেন। 
'অভিধেয়-শকের অর্থ_নাম+-বাঁচ্যত।  শ্রীগৌরকৃষ্ণ'-নীম-সংকীর্ভনের গরম বিজয়-বিঘোষণা অভিধেয়- 
রমৃ্ি গ্রীন প্রতূপাদে জীবস্ত প্রত্যক্ষ । 
শিমুলিয়ার যুবক চতুষ্টয়ের প্রত্যহ ব্রসমূহূর্তে শয্যাতাগ করিয়া শৌচাদি করিয়। ইঞ্মন্ত্রৰপ, ও হরিনাম কীর্তন, 
শ্রীজগন্মাথ-দর্শন ও এ্রমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী যথা-_গভীরা, সার্ববভৌম-ভবন, পাদপীঠ ইত্যাদি দর্শন করিয়। প্রত্যহ 
ছুইলক্ষ হুরিনীমগ্রহণ ও টোটাগোপীনাথের প্রীমন্দিরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ তাহাদের 
নিত্যরুত্য হইয়াছিল। সৰ্ব্বক্ষণ তাহাদের অন্দে পুলক, চক্ষে অক্রধার! শোভা পাইত। মধ্যে মধ্যে হা শচীনন্দন! ছা 
গৌরহরি ! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন ও শ্রীগৌরস্ুনদরের লীলাস্থলীতে গড়াগড়ি দিয়। কীদিতেন আঁর বলিতেন-_“এবে 
যদি এঅধমে কৃপা না করিবে। দুর্লভ মানব জনম দিলে কেনে তবে ।।”  তী”দের দৈন্য ও ভাব দেঁধিয়া অতিবড় 
পাষ স্তীরও হৃদয় গলিয়া যাইত। আহার মিদ্রার চেষ্টা নাই, সর্বক্ষণ গ্রীহরিনামগ্রহণ ও শ্রীমন্দিরে প্রসাদ সেবন। আর 
ছিল- সর্বক্ষণ দৈন্তনিবেদন ও নির্বেদ। হরিকথ শ্রবণের প্রবল পিপাঁদাই তাহাদের হৃদয়ের শোভা হইয়াঁছিল। 
প্রত্যহ বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণতলে সাষ্টালে দণ্ডবৎ গ্রণতি করিয়া নিজ দৈন্য নিবেদন করিয়! শ্রীল 
বাবাজী মহাঁরাজের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজও তাহাদের তীব্র পিপাসা দেখিয়া 
প্রাণখুলিয়| সর্বসিদ্ধান্ত ও রসময় কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজেরও হরিকীর্ভমবালে 
অপূর্ব ভাঁব সকলের প্রকাশ পাইত। এক দিন খুব বর্ষা ও বড় হইতেছিল, তথাপি তাঁহাদের প্রবল হরিকথা অরবণে 
আগ্রহ ও তীব্রপিপাঁস! রোধ করিতে পারিল না। তাহার! যথা সময়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রীচরণৌদেশে 
যাত্রা! করিয়া পথিমধ্যে বলিতে লাঁগিলেন__আঁহা ! শ্রীল বাবাজীমহারাজ কত কৃপাময়, তাই আমাদের প্যায় 
হতভাগাদিগের জন্য এত কষ্ট করিয়া কত অমূল্য সময় ব্যায় করিতেছেন। তাহার সর্ববশাস্তর সম্পূর্ণ অধিকার! 
আমাদিগকে কোনও প্রকার প্রশ্ন করিবার অবকাশ পথ্যস্ত দেন না। কথাগুলি সর্বশান্্রমুদ্র মন্থনোথিত নবনীর 
বায় । এমন কোনও শা নাই, যাহা তাহার অজ্ঞাত। তাহার কথা যতই আমরা আলোচনা করিতেছি। 


নৃতন নৃতন রসান্থাদ পাইতেছি। গ্রীল বাবাজী মহারাজের কী ত্তিত হরিকথাই তাহাদের সর্বদ। আলোচা 
হইয়াছিল। 


অন্য টোটাগোগীনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়। 
অপূর্ববভাবে বিভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। 
গ্রাম করিয়া কীদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন 
মহাভাগবতের শ্রীমুখে সিদ্ধাস্তামৃত শ্রবণ করিয়াও 


যুবক চতুইয় দেখিলেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেন কি এক 
তাহারা শ্রীল বাঁবাঁজীমহারাঁজের শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং 
আমরা নিতান্ত অপদার্থ, পতিত, অধম তাই আপনার প্রা 


সকল ধারণী করিতে পারিতেছি না। ইহা ব্রহ্মাদিও 
প্রার্থনীয়। আপনার কৃপাশক্তি সঞ্চার ব্যতীত আমাদের টায় দুর্বল জীবের ক্ষুদ্রাধারে স্ধাসমুদ্রের ধারণ অভ! 


আমাদের মন্ডকে পাদপদ্ম দিয়! কুপাশক্তি সঞ্চার ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। আমরা মহাপাপ 






পাতক ১৪৭ 


“হেন দুষ্ট কর্ম নাই, যাহ! আমি করি নাই, সহজ সহস্র বার হরি * এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আহা! 
তাহাদের এই ক্রদনে স্থাবর ত’ দূরের কথা, যেন বৃক্ষলতাও বিগলিত হইয়া গেল । তখন পরমকরুণ বৈষ্ণব ঠাকুর 
রুপাপূর্বব্ক তাহাদিগকে উঠাইয়। প্রেমাপিঙ্গন করিয়। অশ্রধারায় সনত করিলেন। আহা! সে অশ্রু নয়_যেন সুধা 
ধারায় সাত করিয়! মহাকুপালমুত্রে মজ্জন করাইলেন। সকলে স্থির হইয়া বসিলে, যুবকগণের মধ্যে একজন 
বলিলেন-প্রন্থ আমর! মহাপাপী ও নারকী। শান্ধে 'পাঁপী' ও 'নারকী,শক বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাপ কি? 
এবং নরকই ব| কি? সে বিষয় আপনার প্রমূখ হইতে নির্দেশ পাইলে মিজের প্রাপ্য বিষয় বুঝিতে পারিব। তখন শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ বলিলেন, বাবা--তোমর! গ্রীগৌরধামের অধিবাসী, অতএব আমার প্রাণসদূশ। তোমরা কেন পাপী 
হইবে? এবং কেনই বা নরকে যাইবে ? তোমাদের টন আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । তোমরা! দৈন্য সংবরধ কর। 
83১ অবণাগ্রহে শ্রীগৌরঙ্ন্দর বহু রসময় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন, যাহা দারা আমিও কৃতককতাথ 
হইতেছি। যাহ! হউক তোমাদের যখন জানিবাঁর আগ্রহ হইয়াছে, আমি যব! শান্্ বর্ণনা করিতেছি। তোমাদের 
ওগুলির আবশ্যক নাই বলিয়াই সেগুলি বর্ণনা করি নাই। 

পাঁভতক্ক--“পাতয়তি অধোগময়তি ছুক্ষিয়াকারিণম্” ইতি । পতিত বদ্ধজীবগণ “কাম, ‘ক্রোধ’, ও 
'লোভ' নামে প্রধান রিপুত্রয় কতৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আঁচরিত পাঁপসকল “অতিপাতক', 
‘মহাপাতক’, ‘অনুপাতক’, ‘উপপাতক’, 'জাতিভ্রংশকর', সঙ্ধরীকরণ,, “অপাত্রীকরণ', “মলাবহ' এবং প্রবীর্ণক, 
নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মাতৃগমন, কনাগমন, এবং পুত্রবধূগমন-:এই ত্রিবিধ পাপ ‘অতিপাতক’। শ্রশ্গহত্যা, 
মূরাপান, ব্রাহ্মণের স্থবর্ণচুরি ও গুরুপত্বিগমন--এই চতুব্বিধ এবং এইরূপ পাঁপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই 
“মহাপাঁতক”। অনুপাঁতক"-_পয়ত্রিশ প্রকার--(১) নীচজাতি ছইয়। আপনাকে উচ্চজাঁতি বলিয়া! পরিচয় দেওয়া। 
(২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যাদোষ 
রটনা করা__এই তিনটা ব্রদ্মহত্যার সমান। (১) বেদত্যাগ কিং বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাঁওয়া। (২) বেদের 
নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া_(ইহ ছুই প্রকার (১) কোন বিষয় জানিয়া 
তাহা গোপন রাঁখা। (২) সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা )। (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা। (৫) বিষ্টাদিজাত 
দ্রব্য ভোজন করা । (৬) অধান্ত দ্রব্য ভৌজন করা । এই ছয় প্রকার অস্থপাতক স্থরাপানের সমাঁন। (১) গচ্ছিত 
ধন ফাকি দিয়া ওয়া, (২) মানব চুরি করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি, (৫) ভূমি চুরি, (৬) হীরা! চুরি, 
(৭) মণি চুরি,_এই মাত প্রকার অঙ্থপাঁতক স্বর্ণ হরণ করার সমান। (১) সহোদর! ভগিনী গমন, (২) কুমারী 
গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রী গমন, (৪) বন্ধুর দ্রী গমন, (৫) উরদজাত পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রের স্ত্রী গমন, (৬) পুত্রের 
অসবর্ণা স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃষস গমন, (৮) পিতৃবপা গমন, ৫৯) শ্বাশুড়ী গমন, (১) মাতুলানী গমন, 
(১১) পুরোহিত স্বরী গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী গমন, (১৪) শরণাগতা স্ত্রী গমন, 
(১৫) রাণী গমন, (১৬) যিনি গৃহাত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন শ্রী গমন, (১৭) আ্রোত্রিয়-স্বী-গমন, 
(১৮) সাধ্বী-স্ত্রী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের ঘ্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন--এই উনিশ প্রকার অস্থপাতক 
গুরুপত্বী-হরণের তুল্য। গোবধ, অযাঁজ্যযাজন, পরস্তীগমন, আত্মবিক্রয্, মাতা, পিত! ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ 
ও আলম্ত বারা অগত্যা, ুতরত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম-সংস্কার ন! করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে 
কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্াদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরজস্কা কন্যাদুষ্ণ, 


বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ত্রদ্মচারীর শ্রীসভো গাদি দ্বারা! ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিংবা স্ীপত্রাদি বিক্রয় করা, যোড়শ বর্ষ. 





অতীত হইলেও উপনয়ন না! হওয়া, পিতব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের 
নিকট বেদ অধ্যায়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজায় হবর্ণাদি-খনিতে কাজ, বৃহৎ a প্রতৃতিতে কাজ, চি 





১৪৮ ভজন অন্ত 


ভাঁধ্য।দির উপ-পতি দ্বার! জীবিকানির্ববাহ, শ্যেনাদি আঁভিচারিক যোগ ব! মন্ত্র দ্বান| নিরপণাধীর অনিষ্ট বরণ, 
জালামি কাঠের জন্য অশুদ্ধ বৃক্ষছেদন, দেবপিআদির উদ্দেখ-ব্যতিরেকে নিজের অন্য পাঁকযঙ্ঞাদির। অনুষ্ঠান, 
লশুনাঁদি নিন্দিত থাগ্ভভৌজন, অগ্্যাধান না করা, সোনা ব্যতীত অন্য জিনিয চুরি, দেব, খাষি ও পিতৃ্ধণ 
পরিশোধ ন! করা, অসংশান্তের আলোচনা) গীতবান্তে আনক্তি, ধান্য, তাঁর ও লৌহাদি ধাতু ও পণ্ড চুরি, মগ্য- 
পায়িনা, স্বীগমন, স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রহত্যা এবং নান্তিফতাঁএই দমকল ‘উগপাতক’। ঘণ্ডাদিদবার| ব্রাঙ্ষণকে 
ব্যথ| দেওয়া) লশুন-পুরীষাদি বনত ও মগ্ঘ আড্রাণ করা, কুটিলতা, পণ্ড মৈথুন এবং পুংযৈখুন--এই সকল 
পাপ ‘জাতিভ্রংশকর’। গ্রাম্য ও অরণ্য-পগ্ুহিংনা-গাপ-_সঙ্ধরকরণ'। নিন্দিতের নিকট হইতে ধ্নগ্রহণ, 
বাণিজ্য ও কুমীদদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অমত্যভাষণ এংং শৃ্মেব। এই সকল পাপ 'অপাত্রীকরণ। 
পক্ষিহত্যা, জলচর হত্য1, মহস্যাদি জলজগ্রাণিহত্যা, কুমিহত্য। ও কীটহুত্য1, মন্যমংশ্লিষ্ট দ্য ভোজন--এই 
সক পাঁপ-“মলাঁবহ'। যে-নকল পাপের বিষয় লিখিত হুইল না, সেই সকল গ1গ--গ্রকীর্ণক-পদবাচ্য 
(বিষুসংহিতাঁ প্রায়শ্চিত্তবিবেক এবং মন্গুমংহিত| জট্ব্য)। মহাভারত দানধর্শে পাঁপ--দশবিধ বলিয়। উক্ত 
আঁছে,-প্রণিহত্যা, চের্য্য ও পরদারহনণ_-এই তিন প্রকার গাঁপ ‘কায়িক’, অসং্প্রলাগ, পাররু্া, পৈশুষ্য এবং 
মিথ্যাবাব্য কথন--এই চাঁরি প্রকার “বাঁচিক এবং গরধনে চিন্তা, সর্ধজীবে দয়াশূগ্তত| ও বর্ের ফল হউক’ 
=-এইরপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাঁপ “মানসিক? | 


লবক্ষ-্রীমন্ভীগবতে তৃতীয় স্বদ্ধে শ্রীকগিলদেব দেবহৃতিকে জানাইয়াছেন (ভাঃ ৩৩০২৯ )--হে মাতঃ, 
এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ _-তত্ববিদ্গণ ইহাই কহিয়! থাকেন। নরকে যে সকল যাঁতন। ভোগ করিতে হয়, 
তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উক্ত বাক্যে নরক ও দ্বর্গের যেরূপ নির্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রপ 
এই পৃথিবীতেও নানা যাঁতন। ও ভোগন্থখের মধ্যে সেই সকল মরকও ন্বর্গপোকের রেশাদির চিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। কেহ বা মাতৃকুক্ষিতেই নান। ক্রেশে রিষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কেহ বা মাতৃগর্ভ হইতে নিক্ময়ণক্কালে 
অসহ্‌ র্লেশভোগ করিয়া আজন্ম উপদ্ংশ, গলিতকুষ্ঠ বা নানা ক্লেশকর ব্যাধিতে পীড়িত হয়, কেহ বা জ্ঞান 
লাভ করিয়। মানসিক তাপে চিরকাল তপ্ত থাকে, কেহ্‌ বা অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়| খাদ্যাদির অভাবে 
শিশুকালেই ক্লেশ পাইতে থাকে, কেহ বা ভূমিকম্পে, কেহ বা হিংশ্রছত্ডর মুখ-বিবরে, কেহ ব| জলগ্রীবনে, 
দুতিক্ষে, মৃহামারীতে বিভিন্ন যানাদির সংঘর্ষে নানা প্রকারে রিষ্ট হইয়া থাকে। 





কর্মফলবাঁধ্য জীব মাতৃকুক্ষিতেই নরক ভোগ করে। মাতৃগর্ভে কিরপে নরক-ক্লেণ ভোগ হয়, তাহা 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে (মধ্য ১২০৩-২৪০) বণিত আছে। এবং শরীমন্ভাগবতে (৩।৩১1৫-১০) বৰ্ণিত আছে। 
যখা_-“দেই জীব মাতৃ-তৃক্ত অন্নপানাদ্িগ দার! পরিবদ্ধিত হইতে থাকে। স্থতরাঁং তাঁহার অনভিপ্রেত হইলেও 
তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্িস্থান মল-মূত্র-গর্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ভ-মধ্যে তত্র ক্ষুধার্ত 
কৃমি সকল তাহার সুকুমার দেহ পাইয়া, সর্ব নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, তাহাতে মে নিরতিশয় রেশ প্রা 
হইয়া মুহুমুহু মৃচ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী দুঃসহ, কটু, তীক্ষ, উষ্ণ, লবণ, রক্ষ অনাদি যে সকল রস ভক্ষণ 
করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্ব-জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ববাজে বেদনাজন্মে। সে ভিতরে জরায়ু" 
দ্বারা বেষ্টিত এবং বাঁছিরে নাড়ীদ্বার| বিশেষদ্ূপে আবদ্ধ হইয়া! পৃষ্ঠ ও শ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষি দেশে মণ্তক 
স্থাপনপুর্ববক অবস্থান করে। স্থতরাং পিপ্নরস্থ পক্ষীর হায় স্বীয় অল্সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই 
গর্ভমধ্যেই বাস করে। তথায় এ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব-পুর্ব-জন্মের কৃতকর্শের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ওঁ জীব শত 
শত-জন্মের-পাপকর্শ্ম সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে । এইরূপে সপ্তম-মাসে পদার্পন 





নরফ ও বিবরণ ১৪৯ 


করিলে জানোদয় হয়। কিন্ত প্রদবকারণ বাযুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-অক্ম! বিষ্ঠাজাত কমির ন্যায় 
একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না। 

জন্মের পুর্বে বন্ধঙ্গীবের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ঘেন্সপ নরকভোগ হয়, হরিমেবাঁবিহীন ও জড়বিষয়ে আসক্ত 
হুইয়া এই জগং হইতে চলিয়। যাইবার কালেও যাতনা ভোগ করিতে করিতে নরক গমন করিতে হয়। তাহ! 
(ভাঃ ৩৩০1১৮-২৮) বণিত আছে--কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দরিয় ও গৃহত্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও 
রোকন্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্র্শন করিয়! অধীর হয়; অবশেষে সে নষবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পত্যাগ 
করে। তাহার মৃত্যুর সময় সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদৃতঘয় আসিয়! উপস্থিত হয়। ওঁ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন 
করিয়াই ত্রস্ত হৃদর হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমৃত্র পরিত্যাগ করিতে থাচক। অনন্তর এ যমদূতঘয় ওঁ 
গৃহত্ৰত ব্যক্তিকে সুলদেহ হইতে যাতনা‘দেহে নিরুদ্ধ করিয়! বলপুর্ববক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং 
তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে । যমদূতগণের তিরঙ্কার-বাঁক্যে ও পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে 

ত 


যাতনা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বক্কৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। পথটী অতাস্ত প্রতপ্র-বালুক'- 
পরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয়-জল নাই ; ব্যক্তি কুধায়ন গ্রপীড়িত এবং সৃধ্যকিরণ ও দাবানল রা 
সম্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে, স্থতরাঁং 
সে অতি কষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। 

আান্িবশতঃ দেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদত্থলিত ও বারদ্বার মৃচ্ছিত হুইয়। পড়ে; আবার 
চেতনতা লাভ করিয্না গাঁপবহুল অন্ধকারময়-পথদ্বার! যম-সদনে নীত হয়। যে-পথে যম-গৃছে যাইতে হয়, তাহার 
পরিমাণ--নিরানব্বই সহজ ফোজন। যমদূতেরা কোন কোন দণ্য-ব্যক্তিকে ছুই মুহূর্তের মধ্যে এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করাইয়া থাকে । সেই পাপী যমসদনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়_কোথাও জলস্ত অঙ্গার-দারা গাত্র-বেটিত করিয়া 
পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংশ আপনিই ছিন্ন করিয়| সেই 
মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীনকল টানিয়! বাছির 
করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তগণের দংশনে অতিশয় বেদন| অন্থভব করিতেছে, কাহারও 
অন্ব-প্রত্যঙ্দনকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা গর্ববত-চুড়! হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, 
কাঁহীকেও বা জল ও গর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে--এই সফল যাঁতন। মে ভোগ করিয়া থাকে । যতগ্রকার 
নূরক-যদ্্না পরস্পরের পাঁগ-সংসর্গ-জন্ত নিম্মিত হইয়াছে এ মৃত গৃহত্রত ব্যক্তি পুরুষ বা স্ত্রী সেই সকল যাতনা ভোগ 
করিতে বাধ্য হয়। 

ভ্রীপ্তাগবত ৫ম স্কন্ধ, ২৬শ অধ্যায়ের বিচব্রানুসারে লিখিত নরক বিৱৰণ ৪. 


পাপের পরিচয় নরকের নাম | তাহার দণ্ডের পরিচয় 
১। গরধন, পরস্ত্রী, পরপুত্র- তামিশ্র বমদূতগণ কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপুর্ববক “তামিশ্র'নরকে 
অপহরণ নিক্ষেপ করে। এ স্থান ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন । এ স্থলে ভোজ্য 
ও পানীয় অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তঙ্জনাদির 
৯ যাতনায় সর্বদা পীড্যমান থাকিতে হয়। | 
২। বৈধস্বামীকে বঞ্চিত করিয়া অন্কতা মিশ্র বৃক্ষকে পতিত করিতে যেমন মূল ছেদন করে তদ্রপ ও 
অপরের কলত্রাদি সভোগ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে যমদূতগণ পাপীকে নানার 


যন্ত্র প্রদান করে। এখানে বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি 






'৩। দেহ ও অর্থাদিতে আমি- 


৭) পাঁযগুধর্্ম বা বেদবিরুদ্ধ 


১৫০ 


রৌরব 
বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর 
হিংসা-ারা নিজেরও 
নিজ-কুটুঘ্বের ভরণপোষণ । 

৪। এ রূপ নিজদেহ ও কুটুম্ব- 
ভরনার্থ অধিকতর গ্রাণিহিংসা 


মৃহাঁরোৌরব 


৫। নিজগ্রাণ পুষ্টির জন্য পশু ও  কুণ্ডীপাক 


পক্ষী হত্যাপুর্বক পাঁক 





৬। ব্রদ্মহত্যা কালস্থত্র 


অসিগন্্রবম 
মার্গাবলম্বন 


৮] আবগ্যনীয় ব্যক্তিকে 
দণ্ডপ্রদাম কিংবা অদগ্যুনীয় 
ত্রাঙ্মণকে শীরীর দণ্ড বিধান 

৯। বিবেকী হইয়াও মৎকুণাদি অন্ধকুপ 
বিবেক্হীন জীবগণকে 

পীড়ন 


শুকরমুখ 


১০। ভক্ষ্যপ্রব্যের যথাযথ অংশ কৃমিভোৌজন 
অতিথি-বাঁল-বৃদ্ধদিগকে না 
দিয়া নিজে ভোজন কিংবা 
পঞ্চবিধ ষজ্ঞাম্্ঠান ন! কর! 


টনি ১৯-১১২০ 
১১। প্রাণ সঙ্কট উপস্থিতনা হইলেও সন্দংশ 


ব্রাহ্মণ বা অপরের হিয়ণ]- 


ভজন সম্দর্ড 


যে সকল প্রাণীকে পীড়ন করিয়াছিল, মৃত্যুর পর সেই সকল 
হিংসিত প্রাণী রুরু সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রুরম্বভ|ব- 
বিশিষ্ট ভারশৃর্ঘনামক প্রাণী-বিশেষ হইয়া তাহাকে 
গ্রপীড়ন করে। 


ই ও RENEE 
ক্রব্যাদ-নীমক রুরুগণ পরমাংসে স্বদেহ-পোষণপর মরকস্থ 


ব্যক্তিকে মহারৌবব নরকে রৌরব নরক হুইতেও অধিক 
পীড়া প্রদান করে। 


নি... 
নরমাংসভোজী রাক্ষদগণের দ্বারাও ঘ্বণিত হুইয়া এ পাঁপী- 


ব্যক্তি ঘমদুভের দ্বার! নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁহাকে তথ্চতৈলে 
পাক কর! হুয়। 
পরিধি দশসহভ্যোজন তাত্রময় সমভূমি। নিয়ে অগ্নি 

ও উর্ধে সূর্য্যতাপে তপ্ত তাঁত্র। কখন শয়ন, উপবেশন, 

দণ্ডায়মান ও ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। পণুদেছে যতসংখ্যক 

রোম, তত সংখ্যক পহত্র বৎসর যাতন! ভোগ হয়। 
বেত্রাঘাত-যন্ত্রনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হুইলে উভয়পাঁশ্বের 
অসিতুল্য তাঁলপত্রের ধারে সর্ধ্বা্গ ক্ষত বিক্ষত হয় ও বিষম 
যন্ত্রনায় মৃচ্ছিত হয়। 

পাঁপার অবয়ব ইক্ষুদণ্ডের হ্যায় নিশ্পেষণ করে তখন 

আর্তম্বরে রোদন, নির্দোষ দণ্ডিত হইলে যেমন মোহপ্রাপ 
হয় তদ্রপ মোহপ্রাপ্ত ও মুচ্ছিত হয়। £ 
পাপী পণ্ড, পক্ষী, মৃগ, সরীস্থপ, মশক, উকুন, ছারপোক। 

ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্বে হিংসা করিয়াছিল, 

তাঁহার! সকলে চতুদ্দিক হইতে পীড়ন করিতে থাঁকে, তখন 

যন্ত্রনায় বহ কষ্ট ভোগ করে। 

এ বায়সতুল্য ব্যক্তি লক্ষযোজন বিস্তৃত কুমিকুণ্ডের কৃমি হইয়া 
কৃমি ভক্ষণ করে, ও তথাঁকাঁর কমিরাঁও তাহাকে তথায় 
থাকিয়া ভক্ষণ করে। পাপক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অরুত' 
প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া্ব স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়। 
পাপীকে লৌহ্ময় অগ্নিপি্ড ও জীড়াশী-ঘারা তাহার 
ত্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। 


রত্বাদিধন চৌর্য্যবৃত্তি ঝা বলপ্রয়োগঘ্বারা অপহরণ 


১২। পুরুষ বারী অগম্য-গমন  তপ্তশৃন্মী 


ও পুরুষ বা ষ্ীকে কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তগ্ত- 
লৌহম্ী স্্ীমুপ্তি ও স্ত্রীকে তদ্রপ পুরুষধূততিঘারা আলিঙ্গন 
করায়। 


এ 


নরক বিবরণ ১৫১ 


বজকণ্টকশালসলী 
বৈতরণি নদী 


১৩। পশ্বাদিতে অভিগমন ব্রতুলা কণ্টকযুক্ত শাল্মালীকৃক্ষে চড়াইয়া টানিতে থাকে । 


১৪। সংকুলজাত হইয়াও নরকের পরীধা স্বর, ইহাতে যে সকল হিংশু জলন্ত আছে, 


১৮। কামান্ধ ছিজের সবর্ণ। 


১৯। দৃশ্থাবৃত্তি, পরগৃহে অগ্নিদান, 


২০। সাক্ষ্য প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় 


২১ । ব্র।ন্ণ-ত্রাহ্মণার স্থরাপান, 


রান্ন্য বা রাঁজপুরুষগণের 
ধন্মসেতু-ভেদ 


পপ 


শৃদ্রা বা বেশ্তার ভোলা পুয়োদ 
হইয়। শৌচাচার, নিয়ম ও 
লঙ্জা-বিহীন হইয়। পশুর 
হ্যায় সেচ্ছাচার 
১৬। বিহিত স্থানব্যতীত প্রাণিবিরোধ 


গমন ও পত্ত হমন 


১৭। দত্তের সহিত যঙ্গানুষ্ঠান ও বৈশস 


মেই যজ্ঞে পশুবধ 


ভাষ্যাকে বশীকরনার্থ 
স্বীয় শুক্রপাঁন করান 





মারমেয়াদন 
বিষপ্রদীন, রাজা, বাঁ রাজ 

দূতগণ কৰ্তৃক গ্রামবাসী বা 

বণিকৃগণের প্রতি হিংস! 

অবীচিমৎ 
ও দানকালে মিথ্যা ভাষণ 





অয়ুঃপান 
ব্রতস্থ হইয়া বা প্রমাদ- 

বশতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের 

সোমপান 


তাহারা ভক্ষণ করে, তথাপি গাপীর দেহ নাশ বা প্রাণ 
বিগত হয় না। সে বিষ্ঠা মুত্র, পুয়, শোণিত, কেশ, 
নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, রসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া 
ভীষণ যন্ত্রনা ভোগ করে। 

পুর, বিচা, মূত্র, গ্রেন্ম। ও লালা-পুণ-মাগতে পতিত হ্হয়। 
ওঁ সকল অতিদ্বণিতগদাৰ্থ ভক্ষণ করে। 


পাপীকে লক্ষ্য করিয়া যমদূতগণ বান ছারা বি 
করিতে থাকে । 


যমদূতগণ পাপীকে অশেষ যন্ত্রন| প্রদান করিয়া! বধ করে। 


পাপীকে শুক্রনদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া! শুক্র পাম 
করায়। 


মাতশতাবশ-সংখ্যক ষমাহ্চর কুকুর তাহাদের বজ্রতুল্য 
দত্তের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাপীকে ভক্ষণ 
করে। 


কোন অবলম্বন স্থান নাই, প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থল জলের ন্যায় 
প্রতীয়মান হয়, স্থতরাং এ জলে তরঙ্গ নাই । পাপীকে শত- 
যোজন উন্নত পর্বত শিখর হইতে অধঃশিরা। করিয়া! এখানে 
নিক্ষেপ করে। ইহাতে পতিত হইয়! পাপীগণের শরীর 
তিল-তিল করিয়া! বিশর্ণ হয়, কিন্তু মৃত্যু হয় না। পুনঃ 
উঠাইয়া পুনঃ নিক্ষেপ করে। 


যমদূতগণ পাপীর বক্ষস্থল চাপিয়া ধরে এবং মূখে অত্যান্ত 
উত্তাপ-মংযোগে ভ্রবীভূত কৃষ্ণবৰ্ণ লৌহ সেচন করে। 





১৫২ ভজন সন্দর্ভ 


হা ‘আমি বড়’ এইরূপ অহঙ্কার- ক্ষারফর্দম সাগীকে অধোমুখ করিয়! নিক্ষেপ করে এবং নাম| যাতন। 
পূর্বক প্রকৃত শে্ঠব্যক্তিকে প্রদান করিয়। থাফে। 
অনাঁদর বা অবমাননা ০... ES 
২৩) ভৈরব ও ভদ্রকীলী প্রভৃতি রগ্দোগণভোজন হিংসিত পশু ঘমালয়ে রাক্ষস হইয়া স্থতাক্ম খড়েগর দার! 




















পুজায় স্ত্রীও ু্ধব-ঘাঁতক দিগকে বধ করিয়া তাহাদের রক্ত পান করিয়া 
নৃপন্ত বলি ও ভক্ষণ 1 ০3118 সতী সি ০ 
হ্ভা শরদীগত পত্তকে বিশ্বাসোং- শূলপ্রোত  গাগীকে শূলাদিতে প্রোথিত করিয়া! ক্ষুংপিপামার পীড়িত 
পাঁদন করিয়। শূল ও স্থত্রাদিতে করিয়| থাকে এবং চারিদিক হইত বহ্ধ-বকাঁদি তীক্মচধু 
বিদ্ধকরণ ও ক্রীড়াসামগ্রীর পক্ষী আরও পীড়া প্রদান করে। 
নায় ক্রীড়া ও ঘাঁতমাপ্রদান সপ 3 
২৫। ক্রোধপরায়ণ হইয়া. দন্দশুক নক ভু দন্দশুক সর্পগণ পাপীকে মুখিকের সায় ধরিয়া 
প্রাণিগণকে পীড়ন গ্রাস করিতে থাকে। 
-২৬। প্রাণিগণকে অদ্ধকুপে, গোল অবটনিরোঁধ পাঁপিগ্ণকে অন্ধকুপাঁদিতে বিষগ্রিঙ্খিত বহ্নি ও ধূমের দ্বার] 
বা তুযানলে বা গুহাদিতে শ্বাসরোধ জানিত যন্ত্রনা ভোগ করায়। 
রুদ্ধ করিয়া পীড়ন 
২৭) গৃহপতি হইয়া অতিথি- পথ্যাবর্তন বজের ন্যায় কঠিন-চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ, কাক ও বকাদি পক্ষী 
অভ্যাগত দেখিলে কোপ- পাপীর চক্ষু সহসা বলপুর্বাক উৎ্পাঁটন করে। 
প্রকাশ ও পাপ কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ 
২৮ ধনমদ্‌মত্ত হইয়া “আমি শ্রেষ্ট” স্থচীমুখ যমদুূতগণ এ হদিস পালীর জাতে তন্তবায়ের ভা 
এইবূপ অহহ্কারে বক্রদৃষ্টি, স্ত্র বয়ন করে। 
ধনীগহরণের আশঙ্কীয় গুরু- 


জনের প্রতি সন্দেহ, 
ধনক্ষয় ভাবনা, পিশাচের 
ন্যায় অর্থরক্ষা, অর্থোপার্জন, 
বর্ধন ও রক্ষণার্দি বিষয়ে 
চিত্ত সন্নিবেশ 


শ্রশুকদেব মহারাজ গরীক্ষিতের নিকট এ সকল নরকের নামও দণ্ডের বিষয় বর্ণন করিয়া জনাইয়াছিলেন, 
যে_যমালয়ে এরূপ আরও অসংখ্য নরক আঁছে। যে সমস্ত অধাস্মিকের কথা তথায় উল্লেখ করা হইয়াছে, 
কিংবা যাহ! উল্লেখ কর] হয় নাই, তাহার! সকলেই পর্যায় ক্রমে এ সকল. নরকে প্রবেশ করে, আর যাহারা ধারক, 
তাহারা বগা পাম লোকে গমন করেন। গাপ ও পূধ্য উভয়েই থর বলিয়া পাপপুণ্য শেষ হইতে না হইতে 
পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য জীব এই পৃথিবীতেই আসিয়া গড়ে। ( ভাঁঃ ৫২৬৩৭) 
উক্ত নরক সমূহ-_ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দৃক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে 
নরক সমূহের অবস্থান। এ দিকে অগ্রিন্বত্া প্রভৃতি পিতৃগণ গরম সমীধিযৌগে ভগবানের ধ্যান এবং ্ব্ব-গোত্রোর্। 


নরক বিবরণ ১৫৩ ৫ 


£2 


বাক্তিগণের মঙ্গল কানা করিয়া বাম করিতেছেন। হানে দিত্রাজ ওঁশবধ্যশালী রবিপৃত্র ধম লাধদে পরমেশবরের 


আঞ্জা উল্নঙ্ঘখম মা! করিয়া মৃত্যুর পর ( তাহার দুতগণের হা) তীহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব | 
দোযাদোষের বিচারপুর্বাক দণ্ডপ্রঢান করিতেছেন। (ভাঃ ১৫1২৬৫৬) 


খরমন্ভাগবত ব্যতীত পন্পুরাণ স্বর্গবণ্ডের ৩৪ অধ্যায় ও পন্পপুরাণ পাতালখণ্ডের ৪৮ অধ্যায় এবং অ্র্ষ- 


































বৈধর্তপুরাণ প্রুতিগণ্ডের ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে । এতঘ্যতীত অন্তান্ত শাস্ত-গ্রন্বেও নরকের 
নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ব্রাণের ৮৬টা নরককুণ্ডের নাম ও পাপভেদে তথায় প্রবেশের 
তালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আরও কয়েকটার নামকরণ ঘেখাইলাম। 
১। হুরিকীর্ভনে অকৃত্রিম রোদনকারী ও গদ্গদ্চিত্রে গানকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্তকারী--অশ্রকুগ্ নরকে 
পতিত হুয়। 
২। বিপ্রের মংস্তভোত্রন ও হরির অনৈবেছ ভোজনকাঁরী --ক্লমিকুণ্ড নরকে পতিত হয়। 
৩। কামনদৃ্টতে পরপ্ীর বক্ষোদর্শনকারীর --কাককুণ্ড' মরকে পতিত হইতে হয়। ৯ 
51 ত্রার্মণকর্ভৃক শৃদ্বের যদ্ধম ও তাহার আন্ধে ভৌজনকান্রীর-পৃক্সকুণ্ত' মরকে পতিত হইতে হয়। 
৫। উপবাদাদি-দিবদে দংযমত্যাগীর__'লোমকুণ্ড' মরকে পতিত হইতে হয়। 
৬। মি ভোজনের জন্য জীবহত্যাকারীর-মজ্জকুপ্ত' নরুফে পতিত হইতে হয়। ্ 
ভুক্তিপান্ধ পুল্যক্ুম্মী সাক E 
সা শ্ৰহ্ ” হান শ্নাঁল্য প্রা স্যলোন্ক লিক্কুৎস্ুত্তি না 
বর্ণাশরম-ধশ্ম | অগ্নিহোত্রাছি নিত্যকৰ্ম্ম | অএহিক ও পারত্রিক | ডুর্লোক |দিব্যপর্গে-ভগরান 
পরায়ণ নকাম | পাব্বন-অ! নৈথিত্তিক-কম্ম, গুণ্য্খ ভুষলোক [ইউপেন্() পুধ্ক-_ 
পৃণ্যকম্মা গৃহী ৰ ভা্ি কাম্যকর্শ্দ বর্লোক |ইন্্র A 
_ গুণাকন্ধা অগৃহী |  কাম্মি-গুরুগৃ হে বাস, কম্মি-গক- পুণ্য পৰিত্রতাই মানসিক | মহর্পেক |ভগবান্_-যজেশ্বর ; 
(ক) উপতুর্ধবাণ | সেবা ও তদহজ্ঞায় বেদোক্ত | শান্তি ও প্ৰাঙ্গাপত্য সুজক-ইওপ্রততি 


ব্রহ্মচারী (ধাঁহীর | স্বধর্ম্মাচরণ স্থখভোগ গ্রজাগতিগণ 
সমাবর্তন শরিয়া 
হী 8521 | 
(থে) নৈষ্টিক বা 1. কম্ি-গুক গৃহে বান ও উপকুর্ববাণ ব্রহ্মচারী জ্রনলোক 
আন্কুমার ভ্র্মচারী ! আজীবন কঠোর ব্রহ্ষচর্ধা { সাধক হইতে কিঞ্চি- 
(ৰ্হন্ততী) অবসমনপূর্ধব্ বেদোক্ত ক্রিয়া- | দধিক স্ুথভোগ 


কাণ্ডের অঙহ্ঠান 































(গ) বামপ্রন্থ | পঞ্চাশ বছরের পরে য! প্ৰাজাপত্য নখ হইতেও | 
তৎপুর্কেই সন্থীক বা একাকী | কোটিগুপ অধিক 
বনে গমনপূর্ব্কক বৈদিক উল্ধ- অণিমাদি 


১৫৪ ভজন সন্ত 











] জে লি লি রস সা 
(ঘ) যতি শতজন্ম-কুত শুদ্ধ সঞ্চিত | শোক, সন্ত্রাস ও | সত্যলোক | ভগবান__শেষ- 
খ্ধৰ্শ্মাম্ু্ঠান । | ছখহীন পরমধিভূতি ও | | নাগের উপর 
|| Cc [৮ ই 
| আনন্প্ৰাপ্তি | | ৪ লক্ষমী- 
| | Ee e রর 
|| | | ছাগ আচরণ" 
|| || ॥ রে য 
] | | দোবত 3 পুজক-- 


চতুম্মুখ ব্রহ্মা 


নরকের যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা! একান্ত ভগবস্তক্তগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে ; তবে 
অস্তাভিলাষী ব্যক্তিগণ যাহাতে গাপ ও পুণ্য-.এবং ততগ্রাপ্য নরক ও স্বর্গ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যাতীত 
শুদ্ধবৈষবের আন্ুগত্যে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ও ধর্মা--হুরিভজমে নিযুক্ত হন এবং এত্যেক বস্তু ও ব্যাগারকে 
হরিসেবার অনুকুল করিতে পারেন, তজ্জগ্ভই এ সকল বিষ বণিত হই 
কিছু দেওয়া আবশ্যক বোধে উপরে শ্রীল সন/তনগোস্বা ীগ্রত্ব-ক্কৃত বৃহস্ভাগবতা মুতে বণিত বিষয় হইল 

পতিত বদ্ধজীব যে রিপুষটকেগ বশীভূত হইয়। কায্যকর্মাদি ও পাঁপকার্ধ্য করে তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া ঘাইতেছে। ছয়টা রিগু- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তন্মধ্যে ‘কাম’ :রিপু অর্থাৎ পত্র 
বিরোধী ইত্যাদি । কাম শব্দে বাসন! বা ইচ্ছা। ইহা রজোগুণ সমূডভ্ূত। কামের স্যায় ছুরাসদ বৈরি মানুষের 
আর নাই। ইহা দ্বার চালিত হইলে এমন কোন অন্যায় বর্ম নাই যে মান্গুষে না করিতে পারে। ৫ 





জ্ঞানের অভাবেই সর্বপ্রকার বালনার উদ্ভব হয়। কাম-দার! আহতচিত হইয়া জীবের সংদাঁর গতি উপস্থিত হয় এবং 
অবিষ্ার দ্বার! আবৃত হুইয়| জীব বহু ভোগের বিষয় ফল্পম! কয়ে। ভোগের বিষয়গুলি সত্য না হইলেও বর্তমানে সবদ্ধ- 
জ্ঞান অভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। নীতিশান্তে যে কাম পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহ! নানাধিক পরিমাণে 
অন্ান্ত বাসনার দারা আবৃত। সর্বপ্রকার কাম, কামদেব শ্রীরুে নিয়োজিত না৷ হওয়া গর্য্যন্ত কাম দুর হয় মা। 
শ্রচেতগ্চরিতামূতে কামের স্বরূপ ও তাহার পরিত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহ! হইতে জানা 
যাঁয়_কাঁম অন্ধতম একটা অবস্থা, আত্মেন্িয় ্রীতিই উহার প্রবর্তক। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূণ প্রেম ভাঙ্করের উদয়েরই 
তাহার অপগম হয়। একমাত্র গোপীগণের যাঞ্ছাই কামগন্ধহীন, ফাঁরণ তীহাদের সর্বপ্রকার কৃত্য রুঝ্ম্থখের জন্য। 
তীহারাই যথার্থ নিষ্ধাম। প্রবৃত্তি মর্গে ীগ্রহণাঘি দ্বার! মৈগগিক প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে বিবির বশীভূত করিয়া নিৰৃত্তিমার্গে 
প্রবেশ করাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহা হইতে সত্যপ্রান্তির স্ভাবনা ল্বব্বেন জাডু কামঃ কাগানামুগভোগেন 
শাম্যতি। অর্থাৎ ‘কাম উপভোগের দারা দৃরীতবত হয় না বরং আগুনে স্বতাহতির ঘায় বাসনার বৃদ্ধি হয়, কি 
“কাম” মানুষের স্ব্পগত ধর্ম নহে। বিরূপ ধারণ করিলে কাম আমাদের প্রতিপালকের স্থান অধিকার করে। কিন্ত 
কিছুকাল কামের উপাগনা করিলে বুঝা যায়, কাম প্রতিপালন করিতে গাঁয়ে না। 
হইতে গিয়া মুক্তির জন্য ে চে কর! হয়, ভাহাও কামের গ্রকার ভেদ যাহার! নিজ চেষ্টার প্রতি হতগদ্ধ হইয়া 
শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হান, তাহাদের সমহ্েঁ“কামাদীনাং কতি ন কতিধ 


পালিত! ছু্নিদেশা স্তেষাং জাভা ময়ি না... 
করুণ! ন আগা নোগশান্তিঃ। উৎস্জ্যৈতানথ ঘদুণতে সাত নধবুদ্ধিতবামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্ঞাত্ম 


দান্তে” কিন্তু এইরূপ শরণাপন্ন হইতে গিয়াও যি নানাপ্রকার গুপ্ত কামের সেবা করিয়া বমি, তাহা হইলে আর 
সুফল লাভ হইল না। কামকে কবষ্ণ-সেবায় অর্পন অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাকে কষ্ণেছ্ছানুগত করিয়! না দিয়া ও প্রীতি 
বিষয়ানন্দে তদাঅয়ানম' গদ্ধগ্ুলির অর্থ হায়দম করিতে না পারিলে স্ব-স্ব-ভাবে বিভোর হস] গর্ধানুগত্য ছাড়িয়া 
নানাবিধ অপসশ্জদায় পুষ্টি হইয়া যায়। 


তখন তাহা হইতে অতিক্রান্ত 





ক্রোধ ও লোত ১৫৫ 


[ও কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাক না। বন্ধজীবকে বিপ্রলিন্সা-দোযে মায়াদেবীকর্তৃক 
ভগবানের ও লাধুগতরুর চরণে নিকপট শরণাপত্তি অর্থাৎ নিরধ্যলীক মা হওয়া পর্ধযস্ত 


“খা 


পাঁয় নাই 
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; তাঁড়নারি ও মানসিক আক্রোশাদি আসে তাহাই ক্রোধ নামে 
হত { তক্জপ্য কামা লোকেই উহার প্রাকট্য দেখা যায়। ক্রোধদাযরা 


তত কামনা হইতে 














আক্রান্ত হইলে মাধ পরমার্থবিচ্যত হয়-_পরমার্থ কেন, ধর্ম, অর্থ, কামাদি লাভেও বঞ্চিত হয়। তজ্জন্ত মীতিশাসে 
কামের গ্যাপ ক্রোধ নিন্দিত হইয়াছে । ইহার জপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এমন কি লোকে ক্রোধের বশীভূত হইয়| আত্ম- 





ঠ 
দশামুতের প্রথম শ্লোকে হরিভজনগ্রয়ামীকে বলিয়াছেন, 
বাঁ উপস্থবেগং। এতান্‌ বেগান্‌ যে। বিষহেত ধীর: সর্ম্মামপীমাং 
[২ বাকা, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ যে ধীর ব্যক্তি নিয়মিত 
করিতে সমর্থ । ধীর অর্থাৎ শাস্ত। “কুষ্ণভক নিকাম অতএব শাস্ত। 
বক একমাত্র কষ্চভক্ই শান্ত, তদ্যতীত অন্যান্য সকলে স্ব স্ব কাম- 
থিতে ক্রোধাদ্ হইয়া অশান্ত । 
বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। ভক্তে, তাদৃশ ক্রোধের সম্ভাবন! 


হত্যা পর্যন্ত 











হা যে চেষ্টা করেন, তৎফলে অনেক স্থরুতি সম্পন্জ জীব স্থদর্শন চক্রের 
গলন্ধি করেন ও তীহাঁদের প্রেমমূল চেষ্টাকে বাহ বিষয়চেষ্টার সহিত ভেদ দর্শন 


বহবাত হ'ন। জীন মরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, “ক্রোধ ভক্তদ্েষিজনে,’ তাই 
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ষড়যন্ত্র তথায় গতিদাভ করিতে পারে। বৈষ্ণব নিত 
অমৃতই তথাকার আস্বাদনীয় বস্ত। আর যিনি সেই অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি অজড় ও অমর । 
জীবগণকে, কামরূপ শলাবিদ্ধ হইয়! ছটফট করিতে দেখিত উহা! হইতে উদ্ধার করিয়া আপাতক্ষণিক কষ্ট দিতে যিনি 
শঙ্কিত হন না, নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতবাঁদীর প্রতিহন্থী হইলে তাহাদের ক্রোধোৎপত্তি হইবে জানিয়াও নিত্যমত্য- 
প্রচারে কু্তিত হন না, ভীহার ভগবাঁনে আত্মনিবেদন, ও জীবে দয়া আদৰ্শৃস্থানীয়। তিনিই স্দ্গুরু। বদ্ধজীবের 
জড়ভোগকামনীর ব্যাঘাত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহা আঁদরণীয় নহে? কিন্তু গুরুবিতেষীর দুবিধানার্থ 
ক্রোধ, তাহা ভক্তাঙ্গ। বিনি সত্য ধ্বংদ করিতে উদ্তজনে অবাধে মৌনভাঁবে অনুমতি প্রদান করেন তাহার 
পথ রুদ্ধ জানিতে হইবে। EEE 
জেনোভ--লে'ভের অপর নাম দ্বিতীয়াভিনিবেশ। মায়িক বৈচিত্রো মোহিত হইয়। জীব কামনা-প 
কামের বাধা-প্রান্তিতে যেরূপ ক্রোধ উদ্গত হয়, তদ্রুপ কিঞ্চিম্নাত্র কামের সফলতায় জীব 


Sis ভজন অন্ত 


ইঞ্জিয়গণ স্বাভাবিক অন্থরাগভরে অসংখ্য বাধ! বিপত্তিকে অগ্রাহ করিয়! যে বৃত্তিবশে বিষয়ের 
তাহাই লোভমামে কথিত হয়। ইহ। মনেরই একটী অঙ্গরাঁগময়ী চেষ্টাবিশেষ। ক্রোধের গায় লোঁভও 
সাধনে দ্বিতীয় কণ্টকন্বন্ধপ । ব্যাঁধের বংশীধ্বনিতে আকুষ্ট হরিণের গায় জীবগণ ইজিসগত ন্‌ 
মায়াজালে নিবদ্ধ হয়। তখন জড় মায়াকে ভোগ বা অতিক্রম করিতে গিয়া অনস্ত অগাঁর বাস 
প্রবাহমান চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়াও মায়ায় সীমা অতিক্রম করিতে ম! গাঁরিয়া নিভাঁভ পরাধীন যা যন্ধাবস্থায় 
বাস করে। 

লোভ জীবগণকে কেবল জীলবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়। দেয় ন|। বন্ধাবন্থায় মীনবগণ লোভ দ্বারা চৌরধ্যবৃত্তি পরদারাপ- 











আয় এক 
সম্রদায় সংসারের সকল আশাভরসায় জলাগলি দিয়া লোভের হাঁত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পরিব্রাজক বেশে ধনে 
গমন করিয়াও ভগবানের শরণীপত্তির অভাবে পুনঃ লোভের ছাঁতে গতিত হইয়া রাঁধণের জীতা-হরণের ঘ্যায় লোভে 
লিপ হইয়! নিধনগ্রীপ্ত হ্য়। 
ভক্তগণ লোতকে মাধুসদে হরিকথায় নিয়োজিত করিয়! মায়িক লোভের ছাঁত হুইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহারা 
জানেন, ব্যতিয়েকভাবে বিষয় পরিত্যাগের চেষ্ট! ফপ্রবতী হয় মাঠ কারণ, প্রত্যেক খার্থের গতিই বিষ্ণু। বিষ্ণু-সম্মুখ 
বা! সেবাভিলাষী ধত্তর বিনাশ মাই। কিন্ত দুয়াশয় ব্যক্তি দুরার্শনরাহিত্য হেতু স্বার্থকে নিজের ভোগে নিযুক্ত 
করে। বর্তমান সময়ে সাধুসফে হয়িকথ! আলোচনার বড়ই অভাব হইয়াছে। কতকগুলি কম্‌ক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা- 
লোভী লোক স্ব-্ব স্্ীপু্ৰ প্রতিপালনার্থ ভক্তির দোহাই দিয়া! ভোগপ্রচারে ব্যস্ত হুইয়াছে। যদি নত্যমত্যই 
তাঁহার সাধুমদী ও শরবণ-কীর্তনারি ভক্তির আদর করিতেন তাহা হইলে গরুর রূপাবলে সধন্ধগামসাঁভ করিতে 
পারিতেন এবং তৎফলে কৃষ্ণাবর্ষণ তাঁহাদের স্বাভাবিক হইত। তাঁহা না করিয়া স্বয়ং কৃষ্কলেবর গ্রীমন্তাগবত, গ্রীমূত্তি, 
শ্রীহরিনীমকে তাহার! অর্থোপার্ঞ্জমের ঘন্তর ঘ। পুজ্যবস্তকে গেবকস্থত্রে গ্রহণ করিয়া অপরাধ ফলে অধিক লোভের 
বশবর্তী হইয়া মরফের পথের ঘাত্রী হইতেছেন। 
মোহ -"মোহ” ভগবানের “অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার” শক্তিবিশেষ, ঘড় রিপুর অস্ততম বা অন্ত রিপুপধ্চকের 
জমনী। দংজ্ঞাবিলুপ্ত বা বস্তুর যথার্থ স্বর্ণ ছাঁড়। বিনিময়জ্ঞানকেও ‘মোহ’ বলে। ফখনও কখনও আমরা 
শারীরিক দুর্কলতাহেতু ইন্দিয়জ্ঞান হইতেও মোহগ্রাপ্ হইয়া থাকি, তদ্রুপ টিজ্জগতের অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জীব 
কুষ্ণসেবারূপ বলহীন হইলে মায়াকর্তৃক দ্মোহিত হুইয়া আত্মবিস্বৃতি 
সম্বদ্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, ইহাকেই ‘মোহ’ বলে। মোহপ্ৰাপ্ত হইলে 
আনের প্রব্লতা, কর্তব্য বিচ্যুতি, নশ্বর বস্তু হইতে ক্থখেচ্ছা, ইক্জিয়গণের অনিগ্নামকতা ইত্যাদি দৌষ জীবকে আক্রমণ 
করে। মোহাবিশিষ্টতা হইতেই ভীবগণ মাত্সর্য্যহেতু আমিত্বে প্রাকৃত বুদ্ধি করে, তাহা হইতে জাগতিক নানাবিধ 
কামনা, কামের বাধাপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও উপভোগ মন্ততাহেতু পুনঃ পুনঃ বিষয়-মভোগেচ্ছা ‘লোভ’ নামে কথিত হয়। 
ইহাই মোহের ত্রমপরিণতি। ন্‌ 
মায়ার মোহনক্রিয়৷ জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবাঁর চেষ্ট 
করিতেছে, কিন্ত কিমে তাহার সেই বন্ধন বা অভাবমোচন 
জীব বন্ধ হইলেও তাহার স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে তুলিয়া ঘ 
জন্ভঅত্যস্ত দক্ষতার দহ্ছিত গৃহনির্মাণ, 
সমাজ রক্ষা, ব্যাঁধি-গ্রখষনের জন্য উষ। 


জিজ্ঞাসার অভাব, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অবভাসিক 


| করিলেও মানবগণ দর্বদাই তাহ মোচনের জন্য যত 
হয় তাহা মা জানাহেতু অযথ। চেষ্টায় যন্ধম দৃঢ় হইতেছে। 
য় মাই, তাই তাহার দৈহিক মানসিক অভাব পরিপুরণের 
দেহ রক্ষার্থে উত্তম উত্তম ভৌজ্য ্রস্ততকরণ, দামাঁজিক বিবিবিধানদ্ারা 


টি. 


লাভ করেন। তথন তাহার নিত্য সংজ্ঞা বাঁ 


ধ আবিষ্কার ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারঘারা নিজের অভাবদূরীকরণই অন্ত 
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প্রাণী অপেক্ষা মানবের bee. তক্জ্ত প্রুম্াগবত বলিয়াছেম_"মান্যমর্ঘদং”" কাঁরণ মনুস্তজন্মই একমাত্র ‘অর্থদ’ 
: ন্য অ খের ছারাও 3 লিজেকে সক্ষা করিতে সমর্থ মহে, আবার এই সমস্ত অর্থ যখন 
| য়, মতুবা কেবল অর্থান্বেযণণ্ দ্বিতীয় পশু জন্মা। আর জীবের বুত্তি 
ক, স্বী স্বামীকে, দির ভা দ্বার চেষ্টা করিতেছে । 
ম আখ্যাত।* যেহেতু এগুলি প্রবৃত্বিমূলা অযথা! উৎপত্তিক 
জীব উহ! লাত করে। খন ও অমুরাগ ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখমই জীব বিমল 
গহলাদ মহারাজ য্ণিয়াছেন--“বিযয়িলোকের বিষয়ের প্রতি যেরূপ 



















প অনুরাঁগ উদ্বিত হউক ৷ 

তখন মরীচিকায় অলভ্রষে ধাঁবিতের স্যায় তৃষ্ণাত্তির অযথা 

গ্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া পরে গ্রতিনিবৃত্ধ হইতে 

টে দেহকে “আমি? ke ফরিয়াছে, প্রেম ভোলে মাই, প্রেমের বিষয়কে 
মিখ্যাভিমানে অনিত্য ঘন্তত্ব উপাদনায় ঘ্যন্ত হইয়াছে। উপাস্ত, উপামক ও 

পরিসমাপ্তি হয হাইতেছে। ইহাই মোহাদ্ধত|। সাধুগুরুক্বপায় 
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বাধ্য হয়। জাব 


ভূলিয়াদ্বে--তাই 


সালাবি বিরুদ্ধমতবাদ দেখিয়া নিত্য মথঘন্ধে সন্দিহান হইয়া 
ধৰ্ম্ম বলিয়া ভ্রাস্থ হই, সেও জীবের মোহু। অগ্াভিলাঁধিকে 
শান্্কার হুন্ম স্থানের মনোরমত! প্রদর্শন করিয়াছেন, ভোগই 

রানই শাস্বের উদ্দেশ্য । আবার কম্মকাগুপর লোকসকল গর" 
ol ভগবস্তাব-বুঝ হইয়া ‘অহিংস'-প্রমধর্শ' দার! মান্তিক্যবাদ 
EL লফলের দার! বৈদিক বর্ণাঅ্রমধর্ম্ম ধ্বংসোনুখ হইলে, 
বৈদিক বিকৃত টুল, সংস্থাপন ফরেন ও অট্দতবাদ-গ্রচার- 
প্রয়াসে পঞ্চে পাকি গোর প্র স্ব বিষাদ এন্েই নির্মাণ প্রাপ্ত হইবে ধলিয়] অনুর সকলকে 
উদ্ধার করেন। ইদানীম্কনও খরীটীয় ধর্শের শ্রোতে ভাসমান গত ভাঁরতবাসীকে রক্ষা 
মোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ক্ষতিপয় দেশহিতৈষী মহাত্মা ব্রাহ্মধর্শের প্রবর্তন 


য হুম 
করেন, উহা হিন্দুধর্দের শাঁখাবিশেষ বর্ণাঅম। পরিত্যক্তনব্যমত, ্রীষ্িয় ধর্ম্মানণু্রপ-আচারব্যবহার। কালে 

কালে এই সমস্ত ধৰ্শ্ম উপযুক্ত যৃঢ়গণের মৌহ বৃদ্ধির ডঃ সু হইয়াছে। তাই কন্মী জড়, স্থুলরূপ ত্যাগ করিয়া সদ্যে 
“মোহিত হন। আবার জামিগণ ভগবানের ইশবর্ধো আক হইঙ্সা তাহার বৃহর ব্রমজ্যোতিতে মোহিত, 
হইয়া উদ্দাধ্য ও মাধুর্য দর্শনে অপারগ হ'ন। বন্দী ও জ্ঞানী যৌহপরিত্যাগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াও “মোহ* হইতে উদ্ধার হইতে পারেন মাই। ভক্ত যে প্রকারে মোহকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা 
জীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ হইতে জানা যায়। “মোহ ইষ্টলাভ বিনে’, মদ কৃষ্গ্রণগানে, নিযুক্ত করিব যথা! তথা ॥” 
বিপু সকলকে যথাযোগ্যস্থানে নিহুক্ত ছাড়া একেবারে ধ্বংশ ফরার বামনা ভক্তের নাই, কারণ ভক্ত নর 
সর্কভূতে দয়া বিশিউ, তৎকারণ তাঁহাদের হিংসা নাই। সামান্য এই কয়েকটা বাঁদালা পদ্য যে আমাদে 
সিদ্ধান্তের মিধ্যাঁদ তাহা গ্রগীতাঁর কতিপয় দমর্থন স্থচক যাঁক্য সন্দেহ নিরাশ করেন। শুগীতার দ্বিতীয় ত 
শ্লোকে ব্রি পুরুষের ভীবন ও আঁচারপ্রদর্শনছলে যলিয়াছেন-_'যা নিশা মৰ্কভূতামাঁং তস্তাং টা 


যস্তাং জাগ্রতি ভুতানি মা নিশা পষ্ততো মুনেঃ ৷” ‘ত্কাং জাগত্তি বা উক্তি । 


দ্বার! দর্ব ধৃমে 


বৌদ্ধধর্মের কবল 
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১৫৮ ভঙ্গ মন্দর্ত 


হঠযোগ, রাঁজযোগ ইত্যাদিকে ইন্দিয়সংযমের জন্য বরণ করিয়াছেন, তাহাদের সেই পন্থা! উর্বশী, মেনকা ফাযম- 
কটাক্ষে অনেক সময় বিধবন্ত ও ভগ্ন হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক ইতিহান হইতে জান! যাঁয়। কিন্ত ভক্ত জীবনে শ্রীল 
হরিদাস ঠাকুরের নির্জন গোঁফায় রাত্রিকালে রামচন্দ্র খ। প্রেরিত বেশ্য। বহুবিধ মনোমুগ্ধকর ব্যাপার দ্বারা ঠাকুরের 
চিত্ত বিক্ষিণ্ত করিতে পারে নাই কেন? মাম্ণুযের ইঞ্জিয়ঃ দিনপ্র 
গাজরের সমবায়ে কাধ্য ত’ অবগ্রম্ভাবী ? তবে হরিদাস ঠারু 
যোযিৎ উপস্থিত থাকিতেও তিনি মৌন ফেন ? তিনি ত’ গৰ্ব্বত 
ভোগা যেখানে ভোগে উন্মত্ত তিনি তথায় মোহ প্রাথ \ চ ষথায় সপ তিনি তথায় 
জাগ্রত থাকিয়। শ্রীহরিনামের অনুশীলনকারী $ ইহাই প্রকৃতির গুণ হইতে নিনুর্ভি। আঁয় ইনিই সত্য সত্য 
“মোহাস্ত”। যিনি কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে শীগুরুপাদপগ আশ্রয় করিয়াছেন, তীহাঁপ হরিগেব। প্রবৃত্তি 
আদর্শ। মায়া বহুবিধ ক্রিয়ার দ্বারাও তাঁহার চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে নাঁ। 

সদ" মা! অর্থে গ্রমত্ততা বা আসক্তি যড়রিপুর অন্যতম । ইহা তমোগুণ সন্ভৃত। জীব বিবর্ত বুদ্ধিতে প্রাকত 
বস্তুতে আমিত্ব বুদ্ধি করিয়। তাহাতে প্রমত্ত হইলে উহ্৷ “মণ” নামে অভিহিত হ্য়। বিষয় আপক্তিবৃদ্ধির দ্রব্য 
বিশেষকেও “মদ কছে। অবৈষ্ণবাভিমানিগণ ইহা ছারা মায়ার উপাঁসন! করিয়া! গাড়তাঁবে বিষয়ে গ্রমত্ত হু'ন। 
অথয়জ্ঞানে ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে বলিয়া "্বঘ্ব* ও “অবনত” ভেদে প্রযুক্ত “মা?” “জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞান্বন্ধশ্চ” 
এই তব যায়ে বন্ধন ও মুক্তির কারণ হুইয়! থাঁকে। বস্ত অর্থাৎ ভগবান্‌ নিত্যান্তিত্বময় ; অবস্ত অর্থাৎ খণ্ড 
কাঁলান্তর্গত প্রতীতি সর্ব! পরিবর্তনশীল। মাঁনবগণ ধন, জন, রূপ, বল, ( শারীরিক, মানসিক ও আিক ) যৌবন 
ইত্যাদি মাঁয়িক বৈভবজাত পদার্থে অহং ও মমত বুদ্ধি করিয়া সত্য বস্তু হইতে দূরে অবস্থান করেন। তাই গুণময় 
জগতে তমঃ রজঃ গুণাপেক্ষা সতপগুণের আদর এবং ব্রাহ্মণবর্ণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত 
বলিয়। সর্ধদ। তমঃ ও নজঃগুণ তিঝোহিত বিশুদ্ধ সব্বের উপাঁদক। আর সত্বই জীবের ন্বরূপ উদ্বোধক। 
অজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়। ব্রাহ্মণ বিচার পরিহার করিয়| গুণময় অগতেই ভ্রিগুণের সাম্যভাঁব কল্পন! করিতে গেলে যে 
অনর্থের উৎপত্তি হয় তাঁহারই ফল স্বর্গে বৈষবের নামে এত দৌরাত্য। ধরি সত্য সত্য ব্রাঙ্ষণতাঁর আদর 
থাকিত--গুণাহসাক্সে বর্ণ বিধান ক্লথ না হইত, তাহা হইলে ভারতের এত দুর্দশা হইত বলিয়। মনে হয় না। 
জাঁতিমদে প্রমন্ত হইয়। মূর্থ অজিতেন্তিয় ব্যক্তিসকগ নিজ অস্থি চক্দাদিকে ব্রাহ্মণ বিয়া যে পরিচয় দেন, উহা সত্য 
সত্য ব্ৰাহ্মণত! নহে। উহার! ব্ৰাহ্মণ ক্রব। আর কতিপয় প্রাকৃতসহ্জিয়া কেবল অ 
বৈষ্ণবী দীক্ষায় সাবিত সংস্কার ও আশ্রমান্তরে ত্রিদগ্তাদি গ্রহণ ক্রমগ্রৎ 
অনেক স্থলে আত্মার সাহজিক প্রেম উদ্দীপনের বিদ্রকাঁরক হয় না জানা 
তাহারা প্লাগ ও বিধির অগুর্কা সমাবেশ জানে না তাই আঁপনাদিগকে জ 
ছাড়িয়া দেয় ও নবদীগ বৃন্দাবনে ভেদ বুত্ি করে। 
উপাসনা করিতে গিয়া মাধুর্য সমূলে বিনষ্ট করে। 

অধৈষ্ণবাভিমানী জগতে ন্যনাধিক সকলেই “মদ” দ্বারা অভিভূ 
ব্যতিরেক কৃপা সংসারের অধিল ক্লেশ রাশি তাহাদিগকে সত্য বস্ত 


মায়ার কি প্রভাব, ভগবানে আঙ্গগত্যাভাবে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইয়াও জীব তাহা তুলিয়া গিয়। পুনরায় সংসারগর্তে 
পতিত হইতেছে। আবার আসক্তিকেই সর্ব ছুখের আকর জানিয়! কতিপয় জ্ঞানের প্রয়াম। সেবাবুদ্ধি রহিত 
হওয়ায় তাহাদের জান পরস্পর বিবাঁদমাঁন আর সেই বিবাদের অবসান করিতে গিয়া। সমস্ত মিথ্যা বলিয়া দূরে নিক্ষেপ 
করে। এদের ব্যবস্থা ফোড়ার চিকিৎসা গলায় ছুরি, তাহা হইলে সমস্তই নির্বাণ। 





ভোগোন্মত্ত। দেশ, কাল, 








? রাঁত্রিকালে ভোগীর উপকরণ 


হার অশ্বর্তনকার 















সুরাগ পথের পথিক বলিয়া 
বায় ছিদ্রান্বেষণ করেন। ক্রম পরিত্যাগে 
হেতু তাহাদিগকে “প্রান্ত সহজিয়!” বলে। 
ডগ্রমত্ত রখিকভক্ত সনে করিয়া! শ্ীগৌরসেবা 
কখনও বা প্রাক্কতরসমদে মত্ত হইয়া শ্রগৌরকে ন|গরভাবে 


ত হইয়া সংসারে ভ্রাম্যমান, আর ভগবানের 
ধারণ! করাইতে বদ্ধপরিকর । কিন্তু দৈবী 


মাৎ্সধা ১৫৯ 









ময়ে যে তত্ব স্টু্ঠ করান উহা ওজা আত্মবিনাশের পরামর্শ নহে। 
করিবার উপদেশ করেন। আত ছেদন করিতে হইবে 
ন করিতে হইবে! বিষয় অভাবে বৃত্তি প্রতিহত হুইয়া ফিরিয়া আসা 


ভক্্যালোকে নিন্নৃতই ভক্তে র'মিকট প্রতাক্ষ হইতেছে। উঠা 
নাধনগ্রভাবেই সত্য সত্য টকা আবিভূতি হয় তাহাই অভিধেয় 
নিরতিশয় পরমগ্রয়ৌজনীয় বস্ত । জ্ঞানিগণ ‘মদ’ পরিত্যাগ করিতে গিয়া 
অসমর্থ । শীল ঠাকুর মহাশয় গাহিসসীছেন--“মদ, কৃষ্ণ 
, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।* জীব 
হইতে বিরত হয়, তাই আমদক্তি তাঁহার বন্ধনের হেতু 

নরত্ত হুয়। যোগ জ্ঞান পথাবলঘনে আনন্দের ধ্বংস দ্বারা রিপু 
রূুশজনক। ভক্ত তীদৃশ ক্লেখশজনক পদ্থার পথিক নহেন, তাহার! 
= বাঁ পরাজয় কনিয়া অনীয়ামে নিখিলকাল শীগোবিন্দের ভজন করেন। 





সকলকে পরাভূত 
আনন্দের সমৃদ্ধির 
ইহাই আত্মার দাহ 

অহ সল্লতাঁ--ছয় 
সহচর এবং কেহ কেহ বলে 








পুর মধ্যে মাংসর্ম্য বা মাৎসরতাই মর্কপ্রধান। কাহারও মতে অন্ত রিপুগুলি মংসরতাঁর 
থে অপর বিপুগুলি মৎগরতাঁর অন্তত ক্ত অর্থাৎ কায়ব্যুহ মাত্র । ভগবান্ই একমাত্র 
বাস্তববস্ত এবং নির্শ্মংগরগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। নির্ম্মংসরগণ ফর্তৃকই অনর্থের নাশ সম্ভব, অনর্থ নষ্ট ন! 
হইলে ভগব্দহৃভা তম যোগ্যতা হয় মা । মত্সরতার অগগমে অন্য রিপুতর্গের নাশ হয় বলিয়া] অন্য রিগুগুলি মৎসর- 
তাঁর সহচর! রিপু অর্থে শক্ত । শক্ত ধর্ম অনিষ্ট সাধন করা। মাহদব্যকে ভীষণ কালকুট সদৃশ বিবেচন! করাই 
সমীচীন। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরন্থখ অসহনশীলত| নামক বে বীভৎ্স বৃত্তি অ্ঞানাচ্ছয্ন মানব হৃদয়ে 
তাগুব নৃত্য করে, তাহা খত্রতীরই প্রকার ভেদমাত্র । বহিম্ম বদ্ধদীবে আত্মেনরি্ভর্পণপর রিপুপঞ্চক প্রবল হইয়া 
একত্রিত হইলে মাত্নর্য্যরণে পরিণত হয়। 
যাহারা ভোগ-মোক্ষ-নিরাকাঙ্ষী তাহার! স্বার্থপয়তায় পরিবর্তে প্ার্থপর হইতে বাধ্য হন। ‘পর’-শব গ্রেট 
তার বাচক এবং 8ীডগবান্ই অনমোর্ধ তব অর্থাৎ শ্রে্পদার্থ। অতএব পরার্থপর ভক্ত তগব-ুখান্বেষী । ভগবৎ- 
স্থখতাৎপর্ধ্যবিহীন স্বার্থপর মানব ত্ব্খবিধানার্থে হিংসাকে আশ্রয় ফরে। হিংসাবৃত্তির প্রকট হইলে তৎসহ্চর 
অন্ত রিপুগঞ্চক একে একে মহ্সরভাপুর্ন হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ও তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যফলে নেই মুঢ় মানব ক্রমশঃ 
গ্রতিছন্বিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে থাকে । ভোগ বা মোক্ষণর মানবগণ 
হিংসাক্ষেত্রে অধিটিত হইয়! যে ভীষণ হিংমাজাল বিস্তার করিতেছে, অজ্ঞানান্কতা, বশত ্বীয়বলে তাহা ছিন্ন করিতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ। হুকৃতিবলে যাহার! মগ গ্রচরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, জ্ঞান চক্ষু উদ্মীলিত হওয়ায় টি 
তাহীরাঁই হিংনার ভীষণ আকার ঘন্দর্শন করিতে ও তঙ্গিমিত জাল ছেদন করিতে সমর্থ হন! 
জাগতিক ভালবাসার মূলদেশে মত্দরতার নহচররপ স্বার্থপরতা! প্রচ্ছননভাবে অবস্থান করে; তাঁহার প্রেরণ 
নিজ ছিদটাকে কেহ সহস! অন্যের নিকট স্বার্থ হানির ভয়ে ব্যক্ত করিতে চাহে না) ম২সরগণ ইহা বুঝিয়াও বে 
মা। শাধুবেশধারী রাবণের স্যায় হিংসাবৃত্ি স্বীয় বীভ্মরূপ আচ্ছাদন করত মোহন ম্ঠিতে বহদ্ধজীব 
করিয়! সর্বনাশ করে। মতৎগরগণ্কর্তৃক ঘাবতীয় গহিত কাধ্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়! প - 
হরণ, মিথ্যাভাষখ, জীবহত্যা, সাঁধু-নিন্দা, ভগবৎবিদেষ, গৃহত্রত-পালন, অমং-শান্রগ্রণ 
জঘন্ত কাৰ্য্য করিতে মংসরগণ আঁদৌ পশ্চাংপদ্ নহে, বরং তত্তংকাৰ্ধ্যনাধনের 



















বায়ার ভন মনত 


তাহ! মিধ্বিয্নে মম্পন্ধ হইলে আপমািগকে ফতার্থ মনে করে । যঢি মৎ্সরতা কর্তৃক কেহ আক্রান্ত না হইতেন, 
তাঁহ! হইলে কুশিক্ষা) আদৌ জগতে স্থান পাইত ম| এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ সুখের আলয়রূগে দা 
বৈকুঠাকারে ভাসমান থাকিত। দার্থপরতার অভাবে সকলেই কাঁ়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাপর হই 
অপরাপর জীবে প্রগাঢ় দেব।প্রবৃতি দর্শনে প্রত্যেকেই 
স্বারসিকী দেবাপ্রবৃত্তি জন্সিবে এতদর্থে শ্রীতগবানের নিব 
হায় স্থুণোভিত থাকিত। মত্সরতাদে ষদুষ্ট ব্যক্তি অহস্কাযে স্ফীত হুইয়া ধরাকে সরাতুল্য জ্ঞান করে, নিজের দু 
যোগ্যত। অপরের হিংলাকার্য্ে নিযুক্ত করে; কিন্ত নির্শৎসর নাঁধুগণ ঠিক তাহার বিপরীত 
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নিক্গকে ‘তৃণাদপি সুনীচ’ মনে ফরেন, মিজ যোগ্যত! দর্বতোভাবে ভত্ত ও ভগবানের বায় নিযুক্ত করেন ও ‘সৰ্ব্বোত্তম 








[মনে করিতেন মা ও কবে " 





আপনাকে দ্ধের 





কট প্রার্থনা করিবার 








খ্ভাবসম্পর হওয়ায় 


আপনাকে হীন করি মানে? । তাহাতে ত্বসুখতৎগরতা মা থাকায় উহাকে মৎলরতার অভিব্যক্তি ঘল। ঘায় মা। 
কারণ তাহাতে ভগবৎ-্থথন্বেষণ গ্রবৃততিই পুর্ণভাবে বর্তমান ; তাহাতে মৎসরতাঁর পৃতিগন্ধ আদৌ থাকিতে পারে না। 
শান্তর উক্ত আছে_“অকামো বিষ্ণুকায়ে| বা” অর্থাৎ ভগবৎসেবারতি ফামগন্বশৃন্ত। ভগবৎসেবার জন্য জীবের 
শুদ্ধ স্বরূপে যে অঠৈতুকী গ্রবৃত্তি স্বতঃ সিন্ধরূপে না যর্তমাম আছে তাহা মৎ্সরতাদৃণ্ড কামনার সহ কখনই সম- 
পৰ্ধ্যায়তুত্ত হইতে পাঁরে মা। 
মত্নরতাঁকে ধর্বব করিতে যে সকল দাঁমাঁজিক কিন্বা নৈতিক নিয়ম বা ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রাপক সকাম উপাসনার 
বিধি মত্মরগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে তদ্বার! উহার উপাশম মা হইয়া! বরং বৃদ্ধিই সাধিত হয়। প্রীমন্তাগবত তাহার সু 
উপায় বৰ্ণন করিয়াছেন।--নামান্মস্তস্ত হতত্রপঃগঠন্‌, গুহানি ভক্রানি কুতানি ট স্মরন্। গাং পর্যটংসইমনাঃ গত- 
স্পৃহঃ কালং গ্রতীক্ষনমদে| বিমত্সরঃ॥৮ অর্থাৎ জরীনারদ ধলিতেছেন যে, আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ঘ্রীঅনন্ত- 
দেবের মাম সমুহ উচ্চারণ এবং রহন্তময় শুভ তগবন্ীল। চেষ্ট| মমূহ স্মরণ করিতে ধরিতে পৃথিবী পর্যটন করিতে 
লাগিলাম এবং সন্তষটচিত্তে ঘুকল প্রকার বাছ। ত্যাগ কিয়! নিরহঙ্কার ও নির্মঘসূর হইলাম।” অতএব অন্যাঁভিলাধ- 
শৃ্ঠ হইয়া ভগবনাঁমোচ্চারণ ও গাহার গুণবীর্ভন ঘারাই মত্সরতা| পরিত্যাগ দভব॥ প্রীগীতায়--'অম মায় দুরত্যয়া, 
মামেব যে প্রপন্তত্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” অর্থাৎ ভগবানের মায়া-শক্তি অতীব প্রবন। ত্ব্নশক্তিশালী চিৎকণ- 
জীব নি চেষ্টায় মায়ার ধণ্ততা পরিত্যাগ করিতে নিভাত্ অক্ষম। ঘায়াধীন ভগবানের আন্গত্য ব্যতীত মায়ার 
ভবদোষ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় মাই। 
পরমন্তাগবতে ১১২ প্লোফে_ধর্দঃ প্রোছিতটকৈভবো হর গয়মোনিৰ্ম্ংগরাপাং সৃতাং” মাঁৎসর্ধ্যহীন সৰ্বতুতে 
দয়াশীল দাধুগণের দর্বগ্রে্ঠ ধর্ম-শুদ্ধ শক্তিযৌগ নিরলিত হইয়াছে। ইহার অন্ুখীলন ফলে ত্রিতাপ ও তাহার মূল- 
কাঁরণশ্ব্নপ অবিস্ার থণ্ডনকাতী পরমানম্ম-অমতুতযকারফ অবিনাশী অদবয়জ্ঞানতত্তের অম্ুভব হয় এবং অচিরে অদ্বয়- 
জ্ঞানতত্ব জীব্রজেগ্নন্মন অম্মীমনকারীর হৃদয়ে অধর হ'ম । ভগবত্তত্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইব! মাত্রই তাহার সমত 
পাঁপ ভশ্মীভূত হইয়| যায়। যাবৎ মা ফাহারও ছয়ে শ্রীতগবান্‌ অধক্চ্ধ হন, তৎকাল পর্যন্ত স্বী-পুত্রাদি সাধকের 
হৃদয়ে অবশ্ুভ্তাবীরূণে যর্তমান থাকে। লেই য্যজি কখনই মিন্মৎসয় হইতে পারে মা। 
প্ীম ঠাকুর মহাশয় অন্ত পাঁচটা রিপুকে ভগবতনেবা় নিযুক্ত ফরিতে উপমেশ দিয়াছেন, কিন্তু মাৎসর্ধযকো ভগবৎ- 
সেবায় নিযুক্ত বা ভাহার় শোধনার্থে ফোন ব্যবস্থাই দিলেন ম1। কারণ অন্তান্ত কামক্রোধাদিরিপুগণ মাৎসর্য্য সংযুক্ত 
হওয়াতেই তাহাদের রিপুত্ব। ঘাৎসর্ধযবিহীন হইলে তাহারা আর রিপু মা হইয়া পরম বন্ধু হয় এবং ভক্ত্যরূপে 
পরিণত হয়। ফাম ঘাতর্ধাবুক্ত হইলে ঘ্বণিত “কাম”, আর মাৎসধ্যবিহীন হইলে গ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবার 
ও ভগবৎমেবা করিবার পয হয়, তখন কাম ফামদেবের সেবার দাঁগিয়া পরযোপাদে ভিজ)বরূপে শোভমাঁন হয় । 
ক্রোধ ও তদ মাসধ্যহীন হইলে ভজ্যদরূগে পরিণত হয়। লোঁভও কষ্ণভক্তিরগৃভাষিত মতি-ক্ররের মুল্যরূপে 
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পরিণত হয়-_যাহা কোটিজন্মাজ্জিত কৃতি অপেক্ষাও তুল ভ ও মূল্যবান হয়। জি: সকল রিপুই ভগবৎসেবায় 
হে ই শুদ্ধাবস্থায় পরসমোপাদেত়ত্ব মাঁধিত হয় প্রীহরিগুরবৈফব্চরণোগু্ধ নিষ্ট 
- উপাগ্ন। মীহয়িগুরুৈফ্বগণ কপ! করিয়া শরণাগতকে ম1ৎসধ্য রাক্ষসীর 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়! কামক্রে রি, ক শুভ করিয়া শীহরিগরুবৈষবগণের শুক সেবাঁময়ী চিততবৃত্তির অধীন ও 
[দি নিতানিন্ধ পাদ ও মেবফগণের দেবায় নিযুক্ত হইলে, তাহাদের কপার তাদাত্মা- 
হলে তখন কামকোধাদি পরমৌপাদের হইয়া ভক্তগণের ভগবৎসেবায় সহায়ক হয়। তাই জীল ঠাকুর 
ত নাধকেরে কে বা কি করিতে গারে, যদি হয় দাধুজনের সঙ্গ ।* অতএব সমস্ত রিপু- 
[ক করিতে একয়াত্র সাধুগ্ুরুর কৃগাই ম্বল। অন্ধ কোনও উপায়ে সঞ্জবণর নহে। 
যং কামং, ক্োধং কামবিবর্জন[ৎ। অর্থানর্েক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্বাবমর্শ- 
71 যোগান্তরায়ান্‌ মৌনেন হিংনাং কামাছনীহয়্া॥ কণয়া 
বীর্ধোণ মিছাং সত্বনিষেবয়! ॥ রজন্তম্চ সত্বেন সরধ্চোপশ- 
{| জয্েখ॥” অর্থাৎ “অমস্কল্পঘার। কামের অয় করিবে। এইরূপ 
লোভ, তন্ববিচারঘাৰা ভয়, আত্মানাঝ্মবিবেকজগান দারা শোকমোহ, 
র অন্তরায়দমূহ, “কামাদিচেষ্টারাহিত্যদ্বারা হিংসা, কপাথারা ভূতজন্য 
শখ, সত্বগ্ুণের পেবাদারা নিজা, সত্বগুণঘারা রজোগুণ ও টু 
কে জয় কমিবে। গর্ত পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিঘারা পূর্বোক্ত সমন্থকেই ডু 
অতএব নর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি বিষয়ে গ্রীমন্তাগবত শরীগুরুসেবাকেই সর্ধশ্রেঠ ও 
সত্র এবং দৃহজগন্থা' ইহা কুনিশ্চিতরূপে নির্ধারণ ফরিয়াছেন। 4 রর 
এক্ষণে লংক্ষেগে গৌড়ীয় ভজন প্রণালী কি, তাহা বলিতেছি।-গ্রীগৌরাহুগত ভজন বলিয়া অনেক প্রকারের | 
প্রণালী উত্ীগৌরজন্দরের চরণাঅ্রয়াভিলাষী ব্যকিগণকে কিংকর্তব্যবিসূঢ করিয়া! ফেলে। বন্ধক্জীব ভোগময়ী প্রবৃত্তি 
লইয়া এ জগতে আবিভূতি। ইহাই তাহার বন্ধত! । বন্ধদ্বীব বিশেষ সতর্ক ও আশ্রয়বলে বলীয়ান ন! হইলে এই 
স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! আত্মার নিত্যস্বরূপ খেবাধন্মে গ্রতিঠিত হইতে পারে না। 
যাহারা মহাজন পথ উল্লজ্ঘন করিয়া নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন বা তদু্াবনকারীর te 
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সংযুক্ত কই হং তীং ন টাও ওুরুল্জ্যনক তে শু আয়া পারল্পধোর উল্লজ্বনকারী। জুতরাং ও 
গৌড়ীয়-ভজন-গ্রণীলীর অবমানমাকারী, তাঁহার! কখনও নির্মল ব্রজরমের অনুসন্ধান গায় মা, অড়রমকে 
বিয়া ব্রণ করিয়া পতিত হয় ও ভদহ্গত জনকেও পাতিত করে। যাহারা বন্ধালঙ্কারাদি ছারা € 
করিয়া! দ্রীবেশকেই ভঙ্গন বলিষা স্বীকার করেন, তাহারাও গর্ববাবজ্ঞাগরাধে অপরাধী । অপরা 
ভক্তি নাশক অপরাধ অঞ্জন করিয়! বালিশগণের সর্বনাশ হর । উল: 

যাহারা বংশ গৌরবের মোহে অন্তর্ুতিহীন হইয়া বংশ বিশেষেই মহাজনত্ব আবদ্ধ ং 
বেত সেই গুরু হয়” প্রীমন্মহাপ্রতুর এই উপদেশ উল্লজ্ঘন ৮১ 
তাহাদের অপরাধের সীমা নাই। 





১৬২ ভজন সন্দত 


্রগ্ামাননদ, প্ীগ্রীনিবাঁস আাচার্ধা, শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি গৌড়ীয় আচার্য্য শিরোমধিব্গের আদর্শ অনুসরণ অক্ষুন্ভাবে 
করিয়া আসিতেছেন এমন গুরুপ্রণালী স্বীকার পূর্বক প্রীগুরুচরণে একা ন্তিকভাঁবে আ্রর লইয়। নিরন্তর শ্রীনামভজনে 
প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহার ভক্ঞাবগুলি শ্রীরপপাদবণিত চতুঃযাট ভক্তের অন্তর্গত ও শ্রীনাম-কীর্ভন-সহযোগে 
অনুষ্ঠিত হুইবে। তারিক কোন অভিনব ব্যাপার তাঁহার মধ্যে আঁদর পাইবে না। এমন কি গিজেন অধিকার 
উন্নতির জন্য ক্রম স্বীকার করিয়া প্রথমে অন্ভ্নের সহিত কেবল রীনায়ের অবণ-কীর্ভনাদি করিতে হুইবে। তাহাতে 
অস্তঃকরণ শুদ্ধিমূলে অনর্থনিবৃত্তি যা জীৰ্মুক্তি ঘটিলে ক্রমে রূপ, গুণ, শীল! প্রভৃতির ক্ষুত্তি আগন। হইতেই ঘটিবে। 
অনর্থমুক্ত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে উহাদের শ্রবণ-কীর্তন করিতে গেলে অনর্থ কেবল বদ্ধিত হইতে থাঁকিবে, জড় ভোগ- 
পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্তে উহ হয়ে আরও যদ্ধমূল হইয়! যাইবে । তবে যে--অবণ কার্তুন হরিতে করিতে হৃদরোগ 
কাম বিদুরিত হইবার ব্যবস্থা আছে”, তাহা জাতনিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে। ঘে অবস্থায় শ্র্ধ| ঘটীতূত হইয়া নিষ্ঠা, রুটি, 
আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সাধন পর্যায়ের এই অবস্থায় ইহাতে সুফল ফলে । এখানে শ্রদ্ধা বলিতে লৌকিক 
প্রারম্ভিক শ্রদ্ধা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে ন1। যাহার] শর? এই অর্থে » 











৩২৫২৫ “তাং প্রমন্দাৎ শ্লোকের টাকাগুলি অলে।চন। করিলে আর শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে অগস্নাধী হইতে 
হইবে ম।। এবং ( ভাঃ ৭141২৩-২৪ ) শ্রবণং কীর্তনং প্লোকের ক্রমসন্নর্ভ ভষ্টব্য। 

আবার 'গুরুকুষ্খ অভেদ* এই গন্ভ বলে গুরুঅভিমানী ভোগানন্দে মাঁচিয়। কৃষ্ণ সাজিয়া ভোগরত হুইয়া 
্রীমন্মহাগ্রভুর লহিত বিরোধ বাঁধাইর়া তাঁহার অঙ্গত পরিচয়ের মূর্খলোক সংগ্রহ্পূর্বক দেশকে উত্স করিতে 
বমিয়াছে। তাহারা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের 'যন্তগি আমার গুরু চৈতন্তের দাম” এই অচিস্ত্যভেদীভে?তত্ব অবজ্ঞা 
কনিয়। প্রশ্রীচৈতন্তচন্দ্রচরণে বিপুল অপরাধ করিতেছে । 
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে ম্মর পরমন্জত্রং মন্ু মনঃ” 


মহাঁশক্র। 


্র্ৃতগহজিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অপসশ্রদায় অনর্থযুক্ত অবস্থায় মধুররলের ভজন অভ্যাস করিতে গিয়] 
পারকীয় রসাম্বাদকেই ভজনের অন্দ বলিয়া লইয়া নিজেদের মত পোষণ জন্য কতকগুলি অনুকূল ধাঁক), পয়ার ও 
অছটুভ-ছনে যচন। করিয়। মহাজন দ্রিগের স্কন্ধে চাপাইয়া বৃথা শরীরামানন্দ, গ্রীম্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীমনাতন ও শ্রাখুনাথ 
এই পঞ্চরমিকের অঙ্গত পরিচয়ে পরিচিত হইবার দুর্বাসন| পোষণপর্ব্বক গোস্বামিবর্গের গ্রীচরণে ও গ্রীমন্হগ্রভূর 
পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে ব্যাভিচারের পদ্ধিশ্োতে নিমগ্ন হওয়াই বড় আনন্দের বিষয় মনে 
করিতেছে। কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অপরাধী ব্যন্তি তথাকথিত শিক্ষিত হা অশিক্ষিত লোক আঁচাধ- 
সন্তান পরিচয়ে পরিচিত হইয় শিস্যত্বারে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাঞ্জনকেই জীবনের পাঁর জানিয়! ভক্তভাঁষে গৌর 
গৌর করিয়। শিশ্যের অর্থে পুষ্ট হইতেছে । এই ধারা রমনা প্রভুর, শরীনিত্যানন্দ প্রভুর, শ্রী অধৈতাচার্য্য প্রভুর 
ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি গোশ্।মিবর্গের অনুমোদিত মহে। বলপূর্ববক নিদিগকে গোস্বামী মায়ে ভাকাইয়া 
জিতেন্জিয় না হইয়া অমংঘমের আদর্শকেই জগতে যরণীয়রূপে দাড় করাইবার প্রযত্র ফরিতেছেন। ইহাদের অঙ্গত 
কখনও গোৌড়ীয় ভজন প্রণালী প্রাপ্ত হইতে পারে মা। 

গৌড়ীয় ভজন প্রণালী একমাত্র নিিঞন মহাপুরুষগণেরই স্থরক্ষিত ধন। ভোগী ফমপ্রধায় ইহার কোন সন্ধান 
পান নাই, পাইতে পারেন না। কেহ কেহ বা ভোগবাসনা পরিতৃপ্রিজন্ত নান! দেবদেবীর উপাসন। করিয়া ও 
শিশ্ঠবর্গকে করাইয়া ভজন পথ হইতে সকলে বিচ্যুত হুইয়! পড়িয়াছেন। 

আর এক শ্রেণীর লোক আলস্ত ও মূর্থতাকে গৌড়ীয় ভজন বলিয়া ভ্রম করিয়। বছেন। সাধক অবস্থায় নির্জনে 
বমিয়। মালা টানয়া, কৃত্রিমভাবে লীলাম্মরণের চে! করিয়! ও ক্কল্পমাসহকণরে দৈন্ের অভিনয় করিলে ওজন 


তাহার! শ্রীল রধুনাথদাসগোদ্বামিপাঁদের “গুরুবরং 
এই উপদেশ উল্লজ্ঘন করিয়া গৌড়ীয়গণের, অধিক কি? মাঁনবগণের 





মা 


গৃহি বৈষ্ণবাচার ১৬৩ 
ণ, দ্ৈষ্যভাব নিন্ধের পক্ষেই সম্ভবপর, অনিন্ধের পক্ষে এইগুলির কৃত্রিম আবাহন ও 
{ চেষ্ট! কেবল অনৰ্থ বর্ধন ফখে মাত্র । দাঁধকগণকে জীপ প্রভুর নির্দেশামুসারে 
যুক্ত না থাকিলে মায়িক অভিনিবেশ কখনও ভাবীদের চিত্ত ত্যাগ করিবে না। 
ভন্নিদ্দিট ভক্তিশান্্সযূহ অধ্যয়ণ, শ্রবণ ও বিচার করিতে হইবে। “সিন্ধান্ত 






=> 


বলিয়। চিত্তে ন! কর অনন। ইহ] হইতে কষে লাগে স্বদৃঢ় মানস ॥ ( চৈঃ চ:)। 
শী মরে|ত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শিদ্ধান্তের পরিহার করিতে বলেন নাই, তজ্জন্ত শীজ্ীবগোস্বামিপাদের আশ্রয় 


মচেং বুঝা ভর্কানন আমাদের চিত্তকে দগ্ধ করিবে। মিজ্ছের কত্যগুলিতে 
কিন্ত সাধক অবহায় তাহার অন্ুক্তরণে আলস্তারূপে মায়। মানাভাবে বিজড়িত 
করিতে যত্ব করিবে । পেবাকাধ্যে সালম্ত অর্থে ভঙ্গনাভীব । আগ কুত্রিমভাঁবে নিচ্ছিল হৃদয়ের পরিচয় দিলেও তাহাতে 
রং ভাদয়ং বদেতশ? শ্রোকের টীকায় শ্রল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ বিষয়ে বিশেষ- 
ভক্িরনামৃতদিন্ুতে শ্রীল দ্ূপগোস্বামিপাদ স্পষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছেন যে, 
ভাবের সঙ্গু্নদগম হইলেই ময়টী ভাবাঙ্কার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কৃষেতর বিষয় মাত্রে বৈরাগ্য। যেখানে 












ভোগের তাণ্ডব নৃত্য মাছে, সেখানে রুষ্ণনেবা ব্যতীত অন্যকাধ্যে অস্ততঃ কিছুকালও ব্যয়িত হয়। সেখানে ভাবের 
অঙ্কুর হয নাই জানিতে হইবে । দেখিতে গেলে উত্তমকল্পে সেটা আত্মপ্রতারণা। যেখানে প্রতারণা উদ্দেশ্য, সে 
কপটতা অভক্তোচিত ত’ বটেই, পরন্ধ অভজোচিত। উহাতে ভজনের কোন কথাই মাই। সরল সাধক এ সকল 
বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া নিদ্বপটে শ্রীগুরুপাদপদ্নে শরণাগত হইয়। শুদ্ধ ভজন পথে অগ্রসর হইতে 
হইবে। | 

গৃহি বৈঝ্তবাচার--গোড়ীয় বৈষ্ণতগণ গৃহি ও অগৃহি ভয়ে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে “গৃহী বৈষ্ণবাচার” বর্ণনা 
করি তেছি,_য'হার! বৈদিক বর্ণা্রমে পঞ্চসংস্কার ছার! দীক্ষিত থাকিয়া অনন্য রুষ্ণোপাসক তাহারাই।গৃহী বৈষ্ণব। 
ন ইত শৈৱ, শাক্ত, শৌর, গাণপত্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট অনন্যশরণ বর্ণাশ্রমী ও সঙ্কর অস্তযজ্াদি 
ও ধর্মশান্্াগমস্বতিগুরাণাদ্িতে কোথাও আদি মাই, 





ক্ষত্রিয়, বৈহা, শৃত্ত, বৰ্ণশঙ্কর অস্ত্য্র কেবল ভগবন্ন্তরে দীক্ষিত সদ্গুরূপদি্ট ভক্তদিগকে বুঝিতে হইবে। বশিষ্ঠ- 
সংহিতায়ও_গৃহী বৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্রকর্ম করিবেন নাঁ। স্বন্দপুরাণে রেবা- 
খণ্ডে বণিত আঁছে-_বিষুঃম্তরোপাঁদিক্টো লোকমাত্র পিতৃদেবাচ্চগাদি করিষেন ন]। পিতৃ শব্দে পিতৃমাঁতিগণের শ্রান্ধ- 
তপনাদি। দ্েৰাৰ্চ্চন শব্দে গণেশারি মর্কদেবতাগণের পুজা) আদি শব্দে নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্যামাদি অপর নাঁমা- 
পরাঁধজনক সমস্ত কর্ণ তথা সঙ্কল্প অর্থাৎ তত্তৎকর্মফলোদ্দেণকাঁরকে অনুযন্ধান। কূপ ধারণ করিবেন না। 

মন্বাদি ধর্মশান্বোক্ত প্রমাণ বলে মন্ষবামাত্রেই ছয়প্রকার গণের যশবর্তী হয়। জন্মধাত্রেই মানব দেবতা, 
পিতৃ, বন্ধু, ঝি, ভূত ও মহুন্যগণের নিকট খশী হন ও তদধীমতা লাভ করেন। কিন্তু ভগবন্নামমস্ত্রে উপদিষ্ট 
অনন্তশরণ গৃহস্থাদি নয়মাত্রেরই এই ছয় খণ হয় না। গৃহিবৈষণবগণের হরিলোকগত পিতৃাঁতৃগণের শ্রাদ্ধ 
কিরূসভাঁবে ও কোন দিনে করণীয় ? এ বিষয়ে শ্রীল গোপাঁপভট্টগোদ্বামি প্রভু শ্রীদতক্রিয়াণীর-দীপিকা্স শ্রীভগবদ্ধচন- 
প্রমাণ দেখাইয়াছেন। যহাপ্ুরু পিতার জীবিতকালে তাঁহাকে ভক্তিণহকারে সেবনাদি ধ্যতীত তাহার পঞ্চ 
প্রীপ্তিতে ‘মৃতদিবসে’ ব্ণীশ্রমার্দি কল জীবের ভূরিভোঁজনাচরণ ব্যতীত, মন্তক্তের ব্রহ্দণাঁদি জীবমীত্রে বিশেষতঃ 


বৈষ্চবে সহ মন্ন্গলাদি নিবেদন ব্যতীত পিতৃগণকে মহা প্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত যি আমার | বহি 










ভঙ্গন মন্দর্ত 








১৬৪ 
ভাববখত: কেহ তপ্ণ-অন্ধাযি ক্রিয়াপরত্ব সংঘাতকত্রত কর্ধাদিগের ষ্যায় ক্রিয়াণর হন তাহা হইলে তিনি তত্তং- 
কর্মাফলে গিতৃলোকে গমন করেন। J 

সংষ্টাদায়ের্র আগতে ত্য দীক্ষিত বা ভগবামে আত্মমম* পর্ণিকারী ব্যক্তি আর তত্তৎকুলোডূত চ্যতগোআম কোন 
অনিত্য বন্ধ থাকে মা। খা গীচৈতন্তচরি রা ভক্তকরে আত্মমমপণ। কষ তারে 
করে আত্ম সম নেই দেহ করে তীর চিযানন্দ ঠ লেঃ চরণ ভজয় 0৮ দীক্ষ-দিব্যজাান বা y 





মন্ধজ্ঞান লাঁভ হইলে জীব নিজেকে কর্মমমাগীয় গত! টা 
সঃ করেন না। কারণ টি ত্র 





ছুগ্ধ ছন মা কাঁজে ই দীকিত ব্যক্তি পাই অশৌচাদি থাকিতে পারে না শোক দুঃখে 
চিত্ত চি্-বৈরণ্য হেতুই শান্বে অর্চনাদির দেশ কাঁন নিয়ম নিদেশ করিয়াছেন, ন চ্টনাদি ক্রিয়ার 
দেশকাঁলাদির নিয়ম নাই, এ সমন্ধে শাঁত্ন বলিতেছেন ষথা১ব্র্স্থজ--॥ ও ॥ যত্রৈকা গ্রতা তত্রা বিশেষাং 
বরাঁহ-পুরাঁণে যখা-যে যে দেশে যে কালে ও যে অবস্থাতে মন প্রসন্ন হয়, সেই দেখাঁদিতে অর্চনাঁদি করিবে। 
যেহেতু দেশাদিতে কোন নিয়ম উক্ত নাই। কেবল মন্ঃপ্রপাদনের নিমিত্তই দ্রেখকালীদির বিবেচনা আবশ্যক। 
গৃহি-বৈষ্ণবগণের ভিতর যদিও র্ণাশ্রমান্থষায়ী অশৌচাঁদি পাদন রক্ষিত হয় তাহা কশ্সিগণের বুদ্ধিতে? অন্মাইবার 
জন্য ঘা লোকসংগ্রহার্থে যাহাচরণ বুঝিতে হইবে, উহ! পাঁনন না করিলেও তীহাদের প্রত্যবায় নাই। শ্রীল 
গোলভট্টগ্রভূকুত সংক্রিয়! সার দীপিকায়-- 

পুর্বকৃত দৈবঘটন1-বশতঃ যে সকল মহাঁপাতক, পাতক, অতিপাঁতক, তিক ade [চ্যকর্শের যে 








প্রায়শ্চিত্ত তাহ! বৈষ্ণবের কর্তব্য মহে। 'চ-কার হুইতে সেই দকল প্রায়শ্চিত্ত ইয়াছে। তাহা 
কিরূপ, ভ্রীগুরুগোঁবিন হইতে তদভাবে গুরুপত্রীর নিকট হইতে হার হুইতে, ভাভাবে 
গুরু সতীর্ঘল্রাতাঁর নিকট, তদভাবে স্বন্দাতীয় অনন্খরণ সাধুর নিকট হুইতে গুনত্রায় পঞ্চনং্কার-পুর্ববক-ভগবাধীম- 





মন্-গ্রহণ করিবেন | পুনরায় সংস্কার ছারা অতিশয় শুদ্ধ,হইয়া নৈষ্ণবের বিধুপৃভা, তন্ামাঁদি এবণ-কীর্ভন-্মরণ" 

- বন্দনা িপুর্ধক মহোৎসব প্রভৃতি কর্তব্য। গন্ুপুরাণে_বৈফধের সঙ মাই, দান নাই এবং কামনা নাই। তাহার 
"প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাগ নাই, পরন্ত স্‌ ব্রাঙ্গণাঁদির (ভক্তের ) পুজা করিবে। ক্রু সর্ব] শুদ্ধ পবিত্র এবং কুশ- | 
ধারণবঞ্জিত। যে হেতু তিনি কীমসন্ক্পরছিত এবং অন্তর্বাহে হনিময়। গৃহিবৈষ্কবগণের গ্ভীধানাদি দশ ূ 
স্কাঁর “সংক্রিয়াস্র-দীগিকা নামক বৈষ্বন্বৃতি মতে করনীয় । ্‌ 
উপমংহারে যক্তব্য এই যে “সতক্রিয়াসার-দীপিকা” বৈষ্ণব স্তি গ্রন্থের গ্রারত্তে শ্রীল গোগালভট্টগোস্বামি- 

প্রভু বলিয়াছেন--"দ্রাবিড় দেশোতগ্স থকৃদাম্যন্তর্কেদ্ববিৎ, নানা পুরাণ শান্মজ ভট্টবৃম্য, কন্মিগণের জন্তু পদ্ধতি রচনা 
করিয়াছেন। আমি বেদৌক্ত প্রমাণ বাক্য, গুরাঁণ, উপপুরাণ, ভাগবত, 'আগম, যামল, রামায়ণ, অপর শা্ত্রবাক্। 


মন্থাদি অষ্টাদশ ধর্ণশাস্ের প্রামানিক ছার! এবং পূর্বোক্ত গদ্ধতি-সমূহ হইতে ভগবনর্্ম রক্ষাম্রূপ সারাতিগার 


_ সপ্ৰমাণ বাক্য ছারা বর্ণ শ্রমাস্তর্গত ব্রা্গণারি এবং কাঁনীন গোলক জারজাঁদি গোবিন্দভক্তসমূণ্ হর পদ্ধতি করিতেছি। 


স্ৃতরাং সংক্রিয়াগার-দীপিকা। বৈষ্ণব স্থতি হইতে সংগৃহীত উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি গৃহ ভি অপর সংপ্রায়ের ২ 
জন্য মহে! 

ভিন্ষী £-অগৃহি বৈষংগণ সর্বক্ষণ নাঁমমংকীর্তন, নীযপ্রেম প্রচার ও ভিক্ষার ঘা ভীবিক নির্বাহ করিবেন! 

ৃ গৃহি ও সগৃদি ছার বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার কণা যায় না। ভক্তির তারতম্য অনুনারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ক 
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ভিক্ষা ১৬৫ 


বৈফবত| জানিতে হইবে। অগৃহি বৈষ্ণৰ ভিক্ষার ছারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন সেই ভিক্ষা সম্বন্ধে গ্রীল গ্রীধর- 
সাযিচরণ ভাবার্ঘদীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষা-সংখ্যা মির্পণ করিয়াছেন। (১) মাধুকরী, (২) অসংক্রিধা, 
ত ও (৫) তাঁৎকালিব-প্রাণ্ড। k 
চর’ বিভিন্ন পু্প হইতে মধু (পুষপসার ) মংগ্রহ করিয়! থাকে। মধুকরের মধুর অধিক|ংশ 
হয়, ভজপ টৈষ্ব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষ। সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হরি- ওর 
ইলে তাহাকে ‘মাধুকরী ভিক্ষা? বছা যায়। বহু পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত 
হান-জাল-পাত্রে দোবম্পর্শ হয় ন! ৷ মধুকর-সমূহ সারগ্রাহী, আর 
রের হায় হরি নেবার্থে মিধু' আহরণ করেন, সেই 'মধু’ ভগবানের সেবায় 
উকফোরও মধুপানলীলার বথা বদিত আছে। মধুর দ্বারা 
১ওকনাদপন্সের সখা হয়, এজন্য মাধুকরী ভিক্ষাই সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণের 
| কেবল দঞ্ধোদর-পরিপুঠি ও বহিন্মুখ ভোগ্যগণের জন্ত আহার্য্য-সংগ্রহে ও 
সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাহাদের বৃত্তি--ভারবাহী গর্দিভের বৃত্তি । ~ 
“বেইজন ক্ষণ ভজে, মে বড় চতুর ।* চতুর’ অর্থে-ধূর্ত নহে,_যারগ্রাহী। ধূর্ততা-দারগ্রাহিতা নহে । 
উহ! একপ্রকার ভাত্ববাহিত! বা আন্মবঞ্চনা। কিন্ত সারগ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট নাহইয়া 
অমাদজভাবে সমস্ত বন্তর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়নপুর্ধবক কৃষ্ণ মনবদধে নির্ধদ্ধিত করিবার কৌশল জানেন বলিয়াই 
তাহাদের উপায়ন-সমৃহ মাধুক ভৈষ্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন লোকের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বিছা, বুদ্ধি প্রভৃতি লোকে স্ব-স্ব i 
ইন্দরিয-ত্পণ-দন্য অর্থাৎ ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করে, মানবজাতি হইতে সাধুগণ ওঁ সকল ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-নাম, 
কাম ও ধাম-মেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া টং সারগ্র।হিতা ব। মাধুকরী ভিক্ষা। অকপট সাধুগণ মধুকর-মাধুকরী তি 
ভিক্ষাই তীহাদের খ্রীং মুই কষে কামবর্ধনার্থ নিযুক্ত হইবে। যদি বহু নি্িঞ্চন মাধুগণ 
একজন সেব্যের সেবা বন্ধ হইয়া বাধ করেন তবে তাহাদের মিলিত শুদ্ধদংঘ মধুচক্র-্গে | 
পরিণত টা | 2 যদি শ্ব স্ব হন্তরিয-তৃত্থির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য পৃথক ভাণ্ডার করিয়! মেব্য কষ্ণকে বঞ্চিত করিতে 
চাহেন, তাহা হইলে তীহাঃ রাই বঞ্চিত হইবে--নিজেরা পরস্পর মারামারি করিয়। মধুচক্র-হথলে বিষচক্র 
স্ব করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তংপ্রকাশবিগ্রহ সর্ত্্-্বতন্ত্ের মমোংভীষ্ট-পুত্তির উদ্দেশ্তে ভারবাহি- 
সম্প্রদায়কে ভাঁরবহম-কার্য্য হইতে চন জন্য তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি আহরণই-- se 
মাধুকরী ভিক্ষা, আর এ নকল আহ্বত উপকরণই--দাধুকর ভৈক্ষ) নামে অভিহিত হইতে পারে। এ 
ভৈক্ষোর" কল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন। উহ ভোকতা-স্বরং কষ, আর সেই কষের উচ্ছিষ্ট বর্ষা, সুর্য ও 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারগ্রাহি-ফশ্রদীয় জীবের ষে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাকা, “মাধুকর ভৈক্ষয* রূপে ত 
ত্দারা বিষ্ণুর জেবা [হয় এবং তাঁহার ফল সমগ্র জগং প্রাপ্ত হ'ন। কর্শ্মফলবাধ্য, ক্কুধাতাড়িত ভি টুককে কম্মি- 
সং্রদায় যে ছান করেন, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র। ব্যক্তিগত বা বহ ব্যক্তির ইন্জিয়তর্পণার্থ ভি 
খণ-গ্রহুণ-মাত্র 3 ও ৰণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে এ 
করিতেই হইবে । কিন্তু ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-লেবাই ধাহাঁদের ভীবন 
কৃষ্ণের উড কর্মকল-বাঁধ্য ডি উরিভাহারা, টা অর্থ, মত 
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সাধিত হয়__ যথার্থ পরাধিতাঁর শেঠ ফল-দাভ হয়। ইছ। মুক্ত অমুক্ত --সং কলেরই শ্রেষ্ঠ গ্রয়োজন- সাধক । 

কোনও অভাবগ্রন্ত ডিক্ষুক-বিশেয বা তজ্জাতীয় বং কৰ্ণ লবাধ্য ভিক্ষুক যে I গ্রহণ করে ও দাত! দান 
করে, তদ্বার ভিক্ষুক ব! দাতার কোনও নিত্য মূল বা উপকার ছয় মা। একজনকে উপকার করিতে অন্যকে বঞ্চিত, 
নিরাশ ব' গ্রাণীহত্যা করার জন্য পাপ সংগ্রহই লাভ হয় মাঁজ। 

১। মাধুকর ভৈগ্য £-আর ভেট, দক্ষিণা, ব্যবমায়ীর ॥* নী, বস্তর বিনিময়ে দেয় মূল্য__একজাতীয় বস্তু নহে। 
নির্দিঝন সাঁধুগণ নামপ্রেম প্রচার ও সদ এন্থাদি গ্রচারোদেশো জগনাপল » ধ্যার্থে ( যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহ। মকলই 
“মাধুকর -ভৈক্ষ্য'। গণমত্ডিফ ইহ! বুঝিতে পারে ন । যাহাদের কায়মনোবাক্য গরীগুরুপাদপদ্মেগ্ আনুগত্যে হরি- 
সেবায় দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাঁরাই “মীধুকর-ভৈক্ষ্য” গ্রহণের অধিকায়ী ৷ রে গৃহব্রত সম্রদায়ের তাহাতে 
অধিকার নাই। ভাববাহী কম্ি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও 'মাধুকর-ভৈক্ষের? অধিকারী মহে। ফপটা ফন্তু মর্কট- 
বৈরাগীগণ নিন্কিধচন মহাঁভীগবতগণকে বঞ্চিত করিয়া! নবন্ধীপ বৃন্দাবনাদি ধামে ও অন্তত মাধুকরী ভিক্ষার নাম করিয়] 
হরিভজন হীন দঞ্চে দের পুয়ণে ব্যস্ত হইয়াছে ) ইহা কখনই মাধুকরী ভিক্ষা নহে। একমাত্র শ্রীবলদেব রুষের নিফ্কপট 
সেবক--তীাহাদের সকল ধাফয, লকল অদ ও দকল অন্তঃকরণই মাধুকরী ভিক্ষার যোগ্য । ইহ? যেদিন বুঝিতে 
পাঁরিষেন সেদিন ভারবাহিত। বিদূরিত হইয়| সারগ্রাহী হইতে পারিবেন এবং অখিল-রসীমৃত-মু্তির সেবায় কায়- 
মনোবাক্য, মর্বন্ব নিয়োজিত ক্ষরিয়া জীবনকে মধুময় অর্থাৎ মধুত্বরূপ পরমপুরুষেয় সেবার উপকরণ করিতে 
পারিবেন। | 

২। অসংকিগ্ত ভৈগ্য এখানে ইহা লাভ হইবে_-এইন্তপ পুর্ধের অনুদ্দিষ্ট ভৈক্ষ্য-সাঁমগ্রী । 

৩। প্রাক্প্রণীত :- পূর্ব হইতে উদদিষ্ট বা নির্দারিত যে ভৈক্ষ্য। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপস্থিত 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিঙ্ষ। প্রদান করিবেন,_-এইরপ পুর্বে জানিয়! তাঁহার নিকট যে ভিক্ষা গৃহীত হয়। 

৪) অযাচিত :--অন্রগর-বৃত্তি বল যাইতে পাঁরে। ভিক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্থানে বসিয়া যে 
ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহীই-“অযাচিত ভৈগ্”। 

৫। তাঁৎকালিকোপপয় £_পূর্বের কোনও বন্দোবস্ত, কথাবার্তা বা! প্রীর্ঘন। নাই, উপস্থিতক্ষেত্রে কোনও 
স্থানবিশেষে অম্মাৎ ব| দৈবাৎ যে ভিক্ষী পাওয়া ষায়। 

এতদ্যতীত কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক-_এই ত্ৰিবিধ ভৈক্ষ্য মানবজাতি সর্বক্ষণই এই জগৎ হইতে 
আহরণ করিতেছেন। কায়িক ভৈ্য_স্থুপ, আর বাঁচিক ভৈক্ষ্য--সুন্ম। এই উভয় ভৈক্ষ্য মানগিক ভৈঙ্গ্ের 
অনুমোদন অপেক্ষা করিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিয়ভুরূপে শ্রেয় ও প্রেরঃ ভাবছয়ের বিচার করে। কিন্ত 
যাহাদের মনোনিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রৃত-প্রস্তাবে “মাধুকর- -ভৈক্ষ্য”-আঁহরণে যোগ্য হইতে পারেন। 

এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের মধ্যে “মাধুকর ভৈক্ষ্য’ কোনও ভূতোদ্বেগ উৎপন্ন করে না অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া 
ভগবৎসেবার্থ প্রদান করিতে সমর্থ হয় এবং সারগ্রাহী ভিক্ষুক বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া! বহু লোকের প্রদত্ত অব্য 
ভগবৎসেরাঁয় নিযুক্ত করিয়া বহু লোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহু লোকের একত্র উপকার করিতে 
হইলে মীধুকর তৈক্ষ্যেই শ্রেষ্ট । বহু লোক মিলিয়া যেরূপ হরিসংকীর্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহু লোকের উপায়ন- 


দ্বারাও নাম-প্রচারে আমুকুল্য হয়। এইজন্য শরীমন্মহাগ্রতু হয়িকীর্তনকারীগণকে মাধুকরী-ভিক্ষা আহরণ করিতে 
বঙ্গিয়াছেন। “যাধুকর ভৈক্ষ্য* ও নামসংকীর্তন*__-একই তাত্পধ্যপর । 


অনংরিণ্ড ভিক্ষীয় অনেক দময় ভিক্ষুককে নিধ্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত হইতে হ্য়। কখনও বা ভিক্ষুকের বহু 
বরব্যও লাভ হইতে পারে। অ্রন্ধাবান্‌ ঘা হরিসেবাঁয় একাস্তিক গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাকৃপ্রণীত ভৈঙ্গ্য লাভ 
হইয়া থাকে। অযাচিত ভিক্ষা, আকাশবৃত্তি বা অজগরবৃত্তির দ্বারা ভজনানন্দিগণ জীবন নির্বাহ করেন।: কিন্তু 








মাধুকয়ী ১৬৭ 
হরিফীর্ভনবিস্তারে পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ নিয়োজিত হইতে পারে। ইহ! দ্বারা বিশ্বের গরম ও একাত্তিক মঙ্গল 
সাধিত হয় 

048 ই ভা পূর্বেই শীটোটাপীনাথের শ্রমন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, শীল বাবাজী মহারাজ আজ নিজ 
{ভাবে বিভাবিত। অন্তবিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ অঙ্গনে আমিয়া তাহাদের 
যেমন ভক্তচতুষটয়ের অবগো২কঠা প্রবল, তেমনি গ্রীল বাবাজী 
[জি উল ধাবাজী মহারাজ অঙ্গনে মা আনায় তীহারা বিতর্ক করিতে 
শ্রবণ-পিপাদার লাঘব দেখিয়া বোধ করি শ্রীল বাবাজী মহারাজ উদামীন হইয়াছেন। 
ই বলিয় ইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভন্ঘমকুটারের দিকে অগ্রসর হইয়া 
ত, চক্ষে অজন্র oh হস্তে শ্রনামম!লিকা, মুখে কৃষ্ণনাম 
রা তদ্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, হায়! আমাদের এমন দশা কবে 
|ত্বিকভাব প্রকাশিত হইবে? আমাদের ভাগ্যে কি এমন শুভদিন 
জম কগিতে করিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে ঘাাদে দণ্ডবং 
মহারাজের বাহদৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া বাহিরে আসিয়| 
নলেন। ভক্তচতুষ্টয় প্রত্যাহই কিছু মা কিছু জীল বাবাজী মহারাজের 
দখতেন তৎক্ষণাৎ তাহ। আনিতেন। কোন দিন বা মীঞ্জয়াথদেবের 
মা তাহার ত্যক্ত মহামহাপ্রযাদ উচ্ছিষ্ট গর্ভ হইতে কুড়াইয়! গ্রহণ করিতেন। 
ie মাধনের বল।” নেদিনও কিছু শ্ীব্রগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ 
ভাবে রাখিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের পধাস্তিকে যাইয়া উপবেশন 
করিয়া বলিলেম,_- “প্র ডি সমস্ত শান্তেই শ্রীনাম রি: একমাত্র দর্বশ্রেঠত্র ও পরমোপাদেয়ত্ব ব্িত হুইয়াছে। কপা- 
পূর্বক মাম সম্বন্ধে কীর্তন করিয়া আমাদের শ্রবিতণ্চ মরুতুমিসদৃশ চিত্ত যাহাতে শীতল হয়__সেই কুগা প্রার্থনা 
করিতেছি ।” তখন নর ঘাবাজী মহারাজ হস্কার করিয়া বলিলেন,_-“আজ আমার এত সৌভাগ্োদয় হইল যে, 
আজ আমি প্রহর মাম কীর্তন করিব, ভক্তদক্ষের এই ফলই শ্রে্ঠফস।* এই বলিয়া প্রন ধাবাজ্জী মহারান্ধ বলিতে 
আরম্ভ করিলেন। 
শ্রীনীম -জগদ গুরু শ্রীচৈতন্থদেব একমাত্র নাম ভজনই সাধ্য ও সাধনতব্রূণে নিরূপণ করিয়া! নিজে অস্ত 
কোনও গ্রন্থ রন! না করিলেও শ্রীশিক্ষার্টক মামক মামভজনাত্মক আটটা শ্লোকে সর্বশান্্সার সর্বসাধনশিরোরত্ব- 
মুকটমৌনি শক রচনা ফরিয়াছেন। তাহাই তাহার সর্ব-মহাদানের ঘনীভূত দার। শ্রীচৈতন্ত পা্ধদবৃন্দ, 
গোস্বামীবৃন্দ সকলেই তীহারই অস্থবীর্তম করিয়াছেন। ভাঁহাতেই অসংখ্য বিপুল গ্রন্থ-সম্পত্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে।  আগৌরহন্দর গ্রপ্রীরাধাগোবিন্-যুগল-মিলিত যোল মাম যত্রিশ-অক্ষরাত্মক  মহামন্ত্র-রপেও 
নিজেকে বিতরণ করিয়াছেন। এমন্মহাপ্রভুই তাঁহার অচিন্তযশক্তিবলে স্বয়ং মহামন্তর এবং মহামন্ত্ের বাষি, 
ইহাই গ্রীঅধ্ৈতাচাধপ্রতু মহাপ্রতুকে “ভয় অয় ‘হরে ক্লফ' মনের প্রকাশ” এবং জীব্যানাবতার শ্রীল ঠাকুর 
__“প্রতু বলে, কহিলাঙ এই মহান” বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমন্মহাপ্রতু ‘হরে রুষ মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের 
ফলে চতুর মুক্তিধিককারী শীক্্ণপ্রেম লাভ হয়-_ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। চারিষুগের যথাক্রমে চারিটি তাঁরক- 
নামের কথা শ্ব হয়। কলিযুগরপাবনাবতারী প্রগৌরহি যে মহামন উপদেশ করিয়াছেন তাহা এ 
কলিবুগের তারক ও পারক-র্ষনাম। শ্ীরণগোস্থামিপাঁদ-সংকলিত Pe I 
“তাবকাজ্জায়তে মুভিঃ প্রেমভতিস্চ গারকাং।” মায়াদেবী ন্ট হরিদাধ কুরকে বলিয়াছেন- NE} 















১৬৮ ভজন সন্ত 





















তারকত্রশা ছয় 'রামনাম’। 'কুষঃনাম? পারক হঞা| করে প্রেমদান॥ 
দেব-এবপ্তিত সম্রদায় ব্যতীত অন্ত কোথাও ‘হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি যোল মাঃ 
অমুশীলনের কথা মাই। প্ররাএাচজ-দ্প্রধায়ের ০ শরণ 
নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয় এবং অষ্টাঙ্ষর প্রণবপুটিত মন্ত্র তিমন্ধা। ৬ 
প্রীরামানন্বি-শাশার দীক্ষামন্ত্র আহিকের সময় জ 
তত্ববাদিগণের মধ্যেও এরূপ বিচার ৷ বল্ল ভ-সন্পরদায়ে 25 শর্ণং মম» বাক্যকে 
মালায় গোমৃধীর (মালার থলের ) মধ্যে জপ করা হয়। 
দেবজীর গময় হইতে গৌড়ীয়-সম্রদ্ধায়ের অন্তুকরণে 
শ্যাম রাধে শ্যাম, গ্রাম খাম রাধে রাধে ॥--বাক 

শ্রীমহাঁমঙ্জ যেরণ হুর)? (রাধা) ও কৃষ্ণ 
যগলিত Ue A মধ্যে যে মহাভাবস্বরূপিণী * 








ESA কম শষ্য 





যেখানে ডি সেখানে নীম থাধি 
মন্ত্র আছেন। আ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রম 


অধিক বল] ঘায় না।০ 
বেছে নাতি আহাজ্য্য £- বিষে সুমতিং ভজামহে ও' 
তথ্সৎ। (খে? )৭ ইহার শ্রীজীবপ্রতৃক্কত অর্থ ₹-হে বিষ্ণো! তোমার মাম চিত্ববূপ, অতএব তাঁহ! স্বপ্রকাশ- 
রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক উচ্চারণারি মাঁহাত্মা না জানিয়াও যদি তাহা! (মাহাত্ম্য ) ঈযন্মাত্র অবগত হইয়াই 
নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নীমাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাঁ করি, তবেই আমর! ত্বিযয়কজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইব। যেহেতু দেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'ম্ অর্থাৎ স্বতঃশিদ্ধঃ; অতএব ভয় ও ঘেযা দি-স্থলেও শ্রীমুতির দ্বৃতি 
হয় বলিয় তাদৃশ অবস্থায়.নীমৌচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে ) কারণ “সাঙ্ষেত্য” ইত্যাদিস্থলে নীমৌচ্চারণের 
( নীমীভামের ) মুক্তিদত্ব ভ্রত'হওয়া যায় 1" উপনিষদ (কফলিসন্তরণ ) “হরে কর্ণ” ইত্যাদি যোড়শ নাম ফলিকলুষ- 
নাশকারী, ইহা! হইতে জেষ্ঠ উপায় সর্ববেদের মধ্যেও দুষ্ট হয় না। 

উন্মীনমভ্ভাগব্বত্ে-নাম সংকীর্তনাদি ঘারা শ্রীভগবান্‌ বাস্থদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীব- 
সকলের ‘পরম-ধর্ম” বলিয়। কথিত হয় ॥ ('ভাঃ ৬৩।৫১)। 

হে রাঁজনূ, কলির দোষরাশি মধ্যেও একটা মহান্‌ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, রুষের কীর্তনমাজেই জীব বন্ধণ- 
মুক্ত হইয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত হয়। (১২৩৫১) ॥ 

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম ও নামসকসের সম্যক কীর্ভনই যে জীবের পাঁপহরণে তা তাহা নহে; 
তীয় নামণ্ডণাদির অমম্যক কীর্তন যা নাভাসেই এ পাপ হাদি কার্য সম্পন্ন হুইয়! থাকে । অজাঁয়িলই ভাহার 
দৃষ্টান্ত । মেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অস্বুস্থচিত্তে “নারাত্ুণঃ বলিয়া আপনার পুত্রকে ৰ করিয়াও 
যুক্তি লাভ করিল। (ভাঃ ৬৩৭২৪ )॥ ( সন্েত অন্ত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া), পরিহাস ( উপহামচ্ছলে ), জো 
(অগৌরবের সহিত ), ও হেলা'( অনার পূর্বক ) বৈঝু$ নাম গ্রহণে অশেষ পাপ নাশ হয়। এই চারি'গ্রকার ছায়া 
নামাভাষ তাঁদৃণ ভগবন্নাম!ভাষকে অশেষ পাপ নাঁশক বলিয়া জামেন। (ভা আ২1১৪ )॥ S 


অআননজ্ত-সংহিতা|--“হরে ক্ষণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হয়ে হরে ॥ 1 


bs 


শ্রীনাম-তত্ব ১৬৯ 


এই যোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলি যুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত এই নাম বর্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত 
ছন্দোবদ্, জুদিদ্ধান্তবিকদ্ধ রসীভাবছুট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকত্রক্ষ হরিনাম আদিগ্ররু 
বর! ‘কলিসম্তরনাদি শ্রতিতে’ পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রতিপরষ্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম 
নাম প্রাঞ্চ হইয়াছেন। এই মহামন ত্যাগ করিয়া যাহার! অন্তান্ত কল্পিত পদকে মহামন্্র প্রভৃতি বলিয়া কীন্তন 
করে; তাহার! শাপ ও গুরু-লজ্বনকাপী। আত্মহিতাথাঁ সর্বদা সর্বতোভাবে তত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব ছুজ্জনের 
মত (ছুঃসন্জ্ঞানে ) পরিত্যাগ করিবেন। 

অপিপুরাপি হরে কষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।” এই মহামন্ত্র ধাহারা অবহেলা পূর্ববকও উচ্চারণ 
করেন; তাহার! কতার্থহুন-_ইহাঁতে কৌন দংশয় নাই। 

“ভ্ীনারদীয় পুরাণ”__হরিনাম-জপপরায়ণ-বাক্তি অপেক্ষা উচ্চস্বরে হরিনীম-কীর্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, 
ইহা ঠিক কথা। কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজেকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃশ্বরে নাম-কীর্ভনকারী 
আপনাকে ও তত্দ্ঙ্গে শ্রোতৃগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। 

“পন্প পুরাণ”--যাহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, ম্মরণ-পথগত বা ভ্রোত্রমূল-প্রাথচ হয়, তাহা শুদ্ধবণেই উক্ত 
হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুন্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক্‌ অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক্‌, নাম-গৃহীতাকে 
অবগ্ঠই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মহাত্মা বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, 
জনতা, লোভ, পাষণ্ড, ( চিজ্জড়-সমন্বর-বুদ্ধি) ইত্যাদি, পাঁধাণ-ম্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীত 
ফলজনক হয় না অর্থাৎ নাথাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন ন! করিলে নামাপরাধ দূর হয় না। 

বৃহস্তাগবতামূত :_যাহা হইতে নিজধৰ্শ ; ধ্যান ও পৃজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দন্বরূ 
মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামীভাস মাত্রেই ) প্রাণিগণের 
মুক্তিদান করিয়া খাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতম্বরূণ, ইহ! আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ ॥ 

“হরিভক্তি বিলাস” হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত খত পূর্ব জন্মে সম্যক্রূগে বাহৃদেবের জষ্টন 
করিয়াছেন, তাহীর মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন। 

হে রাজন, বিষ্ণুর নাম কীর্তন বিষয়ে কোন দেশ কাল নিয়ম নাই, ইহ! নিঃসন্দিঞ্জভাবে বল! যায়। দান ও যজ্ঞে 
কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অন্ঠান্ত জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণুদঙ্কীর্তনে কোন কাঙগনিয়ম 
বিহিত হয় নাই। ( বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য ) 

হে লুন্ধক, শ্রীহরির নামকীর্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্মুখে কিম্ব। কোন প্রকার 
অশুচি-অবস্থাতেও নিষেধ নাই (বিষুঃধর্মোতর বাক্য )। 

এই হরিনাম সর্ধবিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেঠ মঙ্গল-্বরূপ ) মধুর হইতে সুমধুর নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় 
নিত্যকল। হে ভার্গবশ্রেষ্ট, শ্রদ্ধায় হউক্‌, কিংব! হেলায় হউক্‌, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকুষ্টন্নপে অর্থ/ৎ 
নিরপরাঁধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমীত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥” বিষ্ণুর স্মরণ 
পাঁপচ্ছেদক হইলেও তাহা বিপুল আয়াসদ্বারাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু ওষটম্পন্দন মাত্রেই অনাসেই ষে বিষ্ণুর কীর্তন হয়, 


তাহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ । 
শীল ব্লপগোস্বামিপাদ বিৱচিত এ 
“ভক্কিরনামৃতপিদ্ধু” :__কিষ্ণনাম চিভ্তামণি-স্বক্নপ, স্বয়ং কষ, চৈতন্ত-রসবিগ্রহঃ পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যযুক্ত । 
কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দ-রসময় (আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ )-তত্ব এক-অহয়বন্ধ 
সেই অদ্ধয়তত্বই ‘বিগ্ৰহ’ ও ‘নাম’ এই ছুইব্ূপে আবিভূতি হইয়াছেন । NESS 
ভজন ( ৫ম )--২২ Me 





১৭১ ভজন সম্র্ত 


অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাঁম-রূপ-গুধ-লীলা গ্রারুত চগ্ুকর্ণ রসনার্দি ইন্দরিয়গ্রাহ নয়, যখন জীব মেঝোশুখ 
হান অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কুষ্ণোনমুখ হ’ম, তখন জিছ্বাদি ইন্দিয়ে নামাঁদি স্বয়ং স্ষুত্তিলাভ করেন। 

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাঁবন উত্তমশ্নোকমৌলি শ্রীরুষ্ণকে শরন্ধামূলক মতির সহিত অতি শ 
ভজন কর। কেন না, তাহার নাঁমরূপ সুর্যের আঁভাঁদও 'অন্তকরণে উন্নিত হুইলে মহাঁপাত অন্ধক1ররাঁশিকে 
বিনিষ্ট করে। ৃ 

“বিদপ্ধমীধব”- কষ’ এই বর্ণদ্বয কত অমুতের সহিত যে ডৎগ হইয়াছে, তাঁহ! জানি না) - দেখ, ফখন 
(নটীর স্থায়) তাহ! ঙ্হ্বায় নৃত্য করে, তখন বছ জিহবা গাঁইবার জন্য রতি বিশ ( আসক্তি বর্ধন ) করে, যখন 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ধদর-কর্ণের জন্ত স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাদণে ( সদ্দিনীরূপে ) ডাদ 
ইন্জিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে। 

“উপদেশীমৃত”_-মহৌ! যাহার রসম। অবিগ্ঠ।পিত্তদ্বার। উত্তপ্ত, তাহার নিকট শ্ীকুষনামগ্তণচরিভাদিরণ 
মিষ্ট মিঙিও কুচিগুদ হয় না। কিন্ত যদি আদরের সহিত ( অ্রন্ধান্িত হুইয়।) নি সই কুষ্ণমামচরিতাদ্রিরূপ 
মিঙ্ি সেবন কর! যাঁয়। তবে ক্রমশঃ তাহার মান্াদন উভরোভর বৃদ্ধি পায় এবং ক্বঞ্চবিমুণতারূপ জ্ড়ভোগব্যাধিরও 
উপশম হয়। 

দপগ্ঠাবলী” :__জগন্মমন্ষল হরিনাম যুক্ত হউন, সর্য্য যেমন উদিত হইয়া তিসির-সমূত্ নাশ করেন, তন 
হয়িনাম একমাত্র উদ্দিত হইলেই লোকের পাপ নাশ করেন। (শ্রীংরস্বাসী) 

আন ও শিদ্ধি-এই উভয় তুলাদণ্ডে তুলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেম ও কুষ্ণনাম- এই ছুই তুলিত হ 
্ররুঞ্জ চারি বেদের হৃদয় আবর্ষণপুর্ধবক চাঁরিটা বর্ণদ্বার| ম্পষ্ূপে নারায়ণ এই পদ যৌন করিয়াছেন, আমরা 
নিরন্তর সেই ‘নারায়ণ'-পদকে গাঁন করিরা সমপ্রতি আত্মাকে পবিত্র করিব, হুরিমন্তোষনিমিত্ত অন্য কৌন সাধন 
জানি না। ft 

অরিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আঁকর্বক-হরূপ, পাঁপপুণ্যের উন্মুদনকারী, চণ্ডাল হইতে আন করিয়া 
বাক্শক্তিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ এশ্বর্য্যের বশকারী,_-এনভ্ৃত শরীক মূ এই হাম 
রসনাল্পর্শমাত্রেই ফলপ্রদীন করেন, দীক্ষাদি সৎকাধ্য বাঁ পুরশ্চরণ, এ সকলকে কি িন্মাত্রও অপ? 
করেন না। 












ভ হয়, তখন লমস্ত 





নাই। 


x4 


হে ভক্তগণ ! সমস্ত কল্যাণের ‘আঁদিকারণৎ, কলিকলুযনাঁশক, সমুদায় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণমাঞ্ে 
মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদ্-লাভের পাঁথেয়স্বরপ, পণ্ডিতদিগের বাক্যদকলের এক হিআ্রামস্থান, সাধুমিগের ভীবন- 
তুল্য এবং ধর্ম বৃক্ষের জীবনসদৃশ রুষনাম তৌমাদিগের মৃদ্ধির নিম্তি সমর্থ হউন ॥ ৃ 
2৮6 ঈশ! তোমার নামকীর্ন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে গাপসকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ 
মোহাতিশয় সম্যক প্রকারে মোহপ্রাপ্ত হয়, স্থনিপুণ চিত্রগুপ্ত সন্ধিত হইয়! পুবের্ব পাপিশরেশীমধ্যে লিখিত 
নামৌচ্চারকের নীম-কীর্তনার্থ নূরুণধাঁরণ করেন এবং বিধাতা নামোচ্চারক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, এই 
বিবেচনা করিয়া তাঁহার পুঞ্জানিমিত্ত আনন্দদহকারে মধুপর্কধারণবিষয়ে উদ্ভম করেন, অতএব হে প্রভো! ইহার 
পর আর কি বলিব? 

জগতের এক মঙ্গলঙ্থরূপ রুষণনাঁম যদি কঠ$পীঠকে অঙ্গীকার করেন, তাহ হইলে গ্রেতগুরের পুরন্দর (যম ! 
কোথাকার কে? এবং কেই বা তাঁহার কিন্ধর হয়? . 

অপরিমিত ব্রহ্মাওডসদ্বন্ধীয় সমস্ত এশ্বধ্য এবং সমুদায় চেতনপদ'র্থ যাহার অংশস্ব্ূপ, সেই তেজোময় প্রকুষই 
নামরূপে আবিতূ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই প্রীকষ্চনীমই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ ৷ 
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কেবল শ্রীবিষুর নামই পুরুষদকলের পাপনাশ ও পুণ্য উৎপাদন করতঃ, ক্রদ্ধাপ্রভৃতির ধাঁমসনবন্ধীয় ভোগ গ হইতে 
বিরতি এবং গুরুদেবের প্রপাদপন্মযুগলে ভক্তি ও শ্রকফের তবজান জন্মাইয়া, পরে সংসারসঘব্ধীয় জনন-মরণ-ভ্রান্তির 
বাঁজ অবিপ্য| দাঁহ পূৰ্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দজ্ঞানে পুরুষকে স্থাপন করিবার আর আবশাক নাই, এই বোধে নিবৃত্ত হয়েন। 

স্বর্গ গ্াথধির অনুষ্ঠান কেবল লোকনকলকে দীনভাবাপন্ন করে, ‘আমি মুক্ত হইব, এই অভিলাষ’ তাহা জনকে 
কেবল ক্লেখভাগী করে এবং যোগের অভ্যান অতিশয় বিরম, অতএব এ সকল প্রয়ামে অগ্রয়োজনীয়বোধে পরিত্যাগ 
করিয়! আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয় কীর্তন করুক। 

হ ভগবান! যদিচ তোমার অঙ্গের প্রভাম্বজপ নির্শ্মল ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান আছেন, তথাপি তিনি সংসার- 
বৃক্ষের ui) মাত্র পত্রও ছেদন ক্রি সম হর, না, কিন্ত হে প্রভে|! ক্ষণফাঁলের জন্যও ঘদি তোমার নাম 
হিহা গ্রস্ত ইয়েন, তাহা হইলেই এ নাগ মূলের সহিত মংসারতরু উৎপাটন করিয়। দেন, অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার 
নামই এই শ্লোক শী ধরন্থাযিপাদের.কত। 

জীক্নওকথান্ব আাহাজ্ঘ্য-মামি উপনিযংপ্রতিপান্ত নিধ্বিশেষ ব্রহ্মও অবণ করিয়াছি, কিন্ত তাহা 
শরীরের কথারূপ অমৃত হইতে অতিশয় দূরবর্তী ; যেহেতু এ ব্রহ্ম-শরবণে চিত্বর্দব বা কম্পাঞ্-পুলকোদগমার্ধি কিছু- 
মাত্র হয় না। এই শ্লোক কু j 

ছে নাথ! মামি স্বস্থ ভোগ এংং অপবর্গও কাঁমন। করি না, কেবল কৃষ্ণকেলি-রিতামৃতই প্রতিদিন 
আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, এই মাত্র প্রার্থনী করি । ( কবিরত্ব কৃত শ্লোক) 

কি আশ্চর্য্য ! যে ব্যক্তি পদে পদে সুধা জুধারাপেক্ষা মধুর এবং দিন দিন চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল 
যশোদা-তনয়ের যশঃ গান করেন, তিনি কখন কলির দিবম-সকলে পীড়িত হয়েন না। ( কবিরত্ব কৃত শ্লোক ) 

আমর! নন্দনন্দনের কৈশোর-জীলামৃতন্ব্প মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাদের আর মুকিরূপরবণঞ্জলে কি 
হইবে? ( যাদবেন্দ্রপুরী কত স্নোক ) 

হে ভগবান্‌! কোন কোন পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি আনন্দদহকারে তোমার কথারূপ অমৃতমাগরে বিহার করতঃ ধর্ম, অর্থ 
কাম ও মোক্ষরপ গুর্ষার্থ-চতুষ্টয়কে তুণতুল্য জ্ঞান করিয়! থাকেন। (শ্রীধরম্বামী ) 

যে স্থানে ভগবান্‌ অচ্যুতের স্থমহুৎ কথার প্রনঙ্গ হইয়া! থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরা ও স্বরস্থতী 
এবং অন্যান্য তীর্থ-সমুদয় অবস্থিতি করেন। 
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১। নিখিলবেদের শিরোঁভাগ উপনিষদ্‌-রূপ-রতুমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নথের শেষ-দীম! 
নিরস্তর নিরাজিত হইয়াছে এবং নিবুন্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছে। অতএব, হে হরিনাম! 
আমি তোমাকে সর্বতোঁভাবে আশ্রয় করিতেছি । 

২। মুনিৰবন্দ সর্বদা! তোমাকে কীর্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরগ্তুনের জন্য তুমি পথম অক্ষরাঁকার 
( অপ্রাকৃত শব্দব্ৰহ্ম-রূপ ) ধারণ করিয়াছ। সাক্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা__-এই চারিপ্রকাঁর নাঁম'ভাসের সহিতও 
যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাহার ষাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত ) 
বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও । 

৩। হে ভগবন্লাম-হুর্যা, তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্ধকারনিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতম: বিনষ্ট 
করে, আঁবার তনবদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভ্তিবিষয়িনী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাক। অতএব এই জগতে কোন্‌ বিদ্বান 
ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্রপে কীর্তন করিতে পারে? কি 

৪। অবিছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ্রচি্ত ছারা বর্সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারক কর্ম ভোগ চু < 
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নষ্ট হয় ন, কিন্ত হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার ক্ষৃত্তিমাত্রেই সেই কর্ন ধংস হইয়া যায় বেদ ইহ! তাঁরস্বরে 
কীত্তম করিতেছেন। 

৫। হে অথামন, হে যশোদীনন্দন, হে নন্দস্থনো, হে কমলনয়ন, ছে গোপীচন্দ, হে বুন্দাবনেন্ত্র, ছে প্রণত-করুণ, 
হে কষ-_ইত্যাদদি বহরে তুমি আবিভূ্ত ইইয়াছে! অতএব হে নামধেয়, তোমাতে আমার রতি প্রচুরপরিমাঁণে 
বদ্ধিত হউক । 

৬। হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভূচৈতম্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং “বাঁচি” অর্থাৎ ক্ষণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্বক 
তোমার দুইটা স্বন্নপ, কিন্ত আমরা ও বাচ্য্বরূপ হইতে বাঁচকম্বরপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি; কেন না, 
জীবনকল তোমার বাঁচ্্বন্ধপে কৃতীপরাঁধ হইয়া বাঁচকন্থর্ূপ তোমার ‘নাম’ উচ্চারণ করিবামাজই (নিরপরাধ হইয়া) 
ভগবপ্রেমন্থথে নিমজ্জিত হন। 

৭1 হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আগ্রিত জনগণের পীড়া-সমূহ নাশ কর) তুমি-পরম সদন চিদবনস্বরূপ এবং 
গোকুলবামিগণের মুত্তিমান্‌ আনন্দন্বরপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুঠম্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 

৮। হেকুষ্ণনাম, তুমি নারদের বীণাঁর সম্ীবনস্বরূপ এবং মাধূর্ধযগ্রবাহরূপ অমৃত-তরঞের সারাংশ স্বরূপ। 
অত এব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্বদা! অমুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফৃত্তিলাভ কর। 

শ্রীল কৃষণপাদকবিরাঁজগোস্বা মিগ্র্ প্রীটৈত্যচরিতামৃত গ্রস্থে_-কলিকাঁলে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতাঁর। নাম হৈতে 
হয় সর্বজগৎ্-নিস্তার ॥ দা লাগি 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবাঁর। জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ “এব+-ফাঁর ॥ “কেবল' শবে 
পুনরপি নিশ্চয়-করণ। জ্ঞান-যোগ-তপ-আঁদি কর্শ-মিবারণ | অন্যথ! যে মানে, তার নাহিক নিস্তার । নাহি, নাহি, 
নাহি,_তিন উক্ত “এব-কাঁর ॥ ( চৈঃ চঃ আঃ ১৭)॥ নাম বিনা কলিকালে নাহি আঁর ধর্ম । সর্ববমন্ত্রপার নীম, 
এই শান্মর্্॥ (ও এ আঃ) হরিদাস কহেন,_“যৈছে সূর্ধ্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়৷ 

চৌর প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ। উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাঁশ॥ ছে নামোদয়ীরভে পাঁপ-আদির 
ক্ষয়। উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮২-৮৪)॥ তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ (অঃ ৪)॥ বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন। তবু ত’ না পায় কৃষ্ণপদে 
প্রেমধন॥ (আঃ ৮৷১৬)॥ ‘এক’ কৃষ্ণনামে করে সর্ববপাঁপ নাশ । প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ অনায়াসে 
ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন । এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ( অ. ৮২৬, ২৮) ॥ হেন কৃষ্ণনীম যদি লয় বহুবার । 
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ তবে জানি, তাহাতে অপরাধ প্রচুর। কৃষ্ণনীম-বীভ তাছে না করে অঙ্কুর | 
(অ৮২৯-৩ )। প্রভু কে, শুন, জীপাদ, ইহার কারণ । গুরু মোরে মূর্খ দেখি’ করিল শাসন ॥ মূখ” তুমি, তোমার 
নাহি বেদীস্তাধিকার | “কৃষ্ণমজ জপ’ সদা,__এই মন্ত্রধার় ॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনীম হৈতে 
পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ নাম বিনা কলিকাঁলে নাহি আর ধর্শম। সর্ধবমদ্রার নাম, 
শ্লোক শিখাইল মোরে। কণ্ঠে করি’ এই শ্লোক করিহ বিচারে 
নীস্ত্েব নান্ত্যেব নান্ত্েব গতিরম্যথী।” ( বৃহন্নারদীয়ে ) 
এই আছা পাঞা মাম লই অনুক্ষণ । নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ 
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত । হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ 
তবে ধৈর্য্য ধরি’ মনে করিলাম বিচার । কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ন্ন হইল আমীর ॥ 
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈৰ্য্য নাহি মনে। এত চিন্তি’ নিবেদিলাঁম গুরুর চরণে ॥ 
কিবা মন্ত্র দিলা, গোমাঞি, কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 
হাপায়, মাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি” গুরু মোরে বলিলা বচন ॥ 


__এই শাত্বমৰ্শ্ম ॥ এত বলি’ এক 
“হয়র্নাম হরের্নীম হরের্নামৈব কেবলম্‌। ফলে 
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রুষ্নাম-মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব। যেই জপে, তাঁর কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ 
কষণবিষয়ক প্রেমা--পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুক্ষার্থ ॥ 

পঞ্চম পুকযার্থ_প্রেমানন্দাস্বৃতসিন্ধু। ব্ৰহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু 
কুষনামের ফল-_প্রেমা সর্বশান্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ 
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্র-ত্গ ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ-প্রাথ্যে উপজয় লোভ ॥ 
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় । উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥ 
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চকর, গদগদ, বৈবণা । উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ 
এত ভাবে প্রেম ভক্তগণেরে নাচায় । কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাষায় ॥ 

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ। তোমার গ্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতাৰ্থ ॥ 
মাচ, গাঁও, ভক্তনঙ্গে কর সংকীর্তন। কুষ্খনাম উপদেশি” তার? অর্ধজন ॥ 
এত বলি” এক শ্লোক শিখাইল মোরে । ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥ 

(শ্রীভাঃ ১১২৩৮ শ্লোক )--এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা। জাতাক্থরোগে! স্রুতচিত্ত উচ্চৈ:। হসত্যথো রোদিতি 
রোৌতি গায়ত্যুন্সাদবন্ূত্যতি লৌকবাহঃ || এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'। নিরস্তর কৃষ্ণনাম সংকীত্তন 
করি॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়। গাহি, নাঁচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ কৃষ্ণনাঁমে যে 
আনন্দসিদ্ু-আন্বাদন। ব্ৰহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ (অ! ৭)॥ “কষ্ণনাম, “রুফত্বক্নপ-_ছুইত “দমান? ॥ 
“নাম”, বিগ্রহ, “ম্বরূপ'তিন একরূপ ॥ তিনে ‘ভেদ’ নাহিত-তিন “চিদীনন্দ-ূপ? ॥ দেহ-দেহীর, নাম-নামীর 
কষে নাহি ভে? | জীবের ধশ্ম_নাম-দেহ-ন্থকূপে “বিভেদ ॥ নাম চিশ্বামণিঃ কষঃশ্চৈতহারসবিগ্রহঃ। পুর্ণ: শুদ্ধ 
নিত্যমুক্তোহংভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ৷ (পন্মপুঃ ও বিষ্ণুধশ্মোত্তর-বচন )।|॥ অতএব কৃষ্ণের ‘নাম’, ‘দেহ’, “বিলাস? । 
প্রাক্ৃতেন্রিয়-গ্রাহ্‌ নহে, হয় স্বপ্রকাশ ৷ 'কঞ্চনাম’ কৃষ্ণগুণ, কুষ্ণলীল!’ বৃন্দ । করষ্ণের স্বরূপ-সম, সব 
চিদানন্দ ৷ ( চৈঃ চঃ মধ্য ১৭) | প্রভু কহে,_“ধার মুখে শুনি একবার | কৃষ্চমাম, সেই পুজ্য,_জেষ্ঠ সবাকাঁর ॥” 
“এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব-পাপ ক্ষয় । নূববিধা ভক্তি পুর্ণ নাম হৈতে হয়॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা। বিধি অপেক্ষ! ন! 
করে। জিহ্ব'-'পর্শে আ-চগ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ অঙ্ুসঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকধিয় করায় 
কৃষ্ণে গ্রেমোদয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১*৬--১০৯) | “কিষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণব-শেষ্ঠ, ভজ 
তাহার চরণে ॥ = * *॥ যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্কব-প্রধান? ॥৮ 
(মঃ ১৬) ॥ এবং মধ্য নবম পরিচ্ছেদে__ 

রমন্তে ষোগিনোইনস্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রাঁমপদেনাসৌ পরং ব্রদ্ধাভিধীয়তে ॥ (পদ্ম পুঃ) অর্থাৎ 
অনস্ত সত্যানন্দ-চিদা ত্ন্বক্ূপ পরমতন্বে যৌগিসকল রমণ ( আনন্দ লাঁভ) করেন। এই জন্যই পরমন্্রহ্ষবস্তকে রামনামে 
অভিহিত করা যায়। এবং শ্রধ্রস্বামিধবৃত মঃ ভাঃ উঃ প:__"কৃষ্চিভূধাচক£ শবে ণশ্চ নিবৃতিবাঁচকঃ। তয়োরৈক্যং 
পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যডিধীয়তে 1” অর্থাৎ_কুষ্‌-ধাতু__ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্বা-বাঁচক ; ণ-শব্দ নিবৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ- 
বাচক। কৃষ্‌-ধাতৃতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের এঁক্যে 'কুফ-শবে পরম প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ *পরং্রন্ 
ছুইনাম সমান হইল। পুনঃ আর শাস্তে কিছু বিশেষ পাইল ॥ যথা পন্পপুরাপে_“রাম রামেতি রামেতি রমে রামে 
মনোরমে। সহশ্রনীমভিস্তল্যং রামনাধ বরাননে ॥ অর্থাৎ ‘রাম’, রাম’ রাম’ বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি 
রমণ ( আনন্দ লাভ) করি। হে বরাননে, একটা রাম নাম সহত্র বিষ্ণুনামের তুল্য। আবার বরহ্ধাওপুরাণে_ 
সহস্রমায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাৰৃত্য! তু ষং ফলম্‌। একাবৃত্যা তু রুষণ্ত নামক তৎ প্রযচ্ছতি ॥ অর্থাং__বিষুর পবিত্র 
সহশ্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। বড 


পে: 
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তিনবাঁর রামনামের ফল একবার কষ্ণনামেই পাওয়া যায় ॥ ‘এই বাক্যে কুষনাঁমের মহিমা অপার। তথাপি 
লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ইষ্টদেব রাম, তার নামে সুখ পাই । নখ পাঞা রানা রাত্রি দিম গাই ॥ 
তোমার দর্শনে ঘবে কুষ্ণনীম আঁইল। তোমার মহিম। তবে হয়ে দাগিল।। 
শ্রীচতন্যভাগবতে শ্রী রৃন্ষাবনদাসঠাকুর নামমাহাত্ম্য সা 

প্রভু ব’লে,_“বিপ্র, তোমার ভাগ্োর ফি ফথ!। কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই মে সর্বখা।%** ক লিযুগ-ধর্শ হয় 
নাম-সন্বীর্তন। চাঁরি-যুগে চারি-ধর্ম জীবের কারণ || * * * অতএব কলিযুগে নাম য্জ্ঞ সার! আর কোন ধর্ম 
তলে নাহি হয় পার।| রাঁত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইভে। তীহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে | শুন, মিশর, 
কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেইজন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ।। অতএব গৃছে তুমি রুষ্$ভজ গিয়া। কুটিনাটি 
পরিহরি? একান্ত হইয়!।।। সাধ্য-সাঁধস-তব যে-কিছু সকল। ছরিমাম-সন্বীত্তনে মিলিবে সকল ।॥॥ হরে কৃষ্ণ হরে 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হয়ে হরে ॥ এই শ্লোক নাম বলি? লয় মহামন্তর। যোদ-নাম 
বত্রিশ-অক্ষর এই ত্র ॥ সাধিতে সাঁধিতে যবে প্রেমান্কুর হবে। সাধ্যমাধন-তত্তব জাঁনিবা সে তবে॥" 
(চৈ; ভাঃ আঃ ১৪) ॥ “শুন, বিপ্ৰ, মক শুনিলে কঞ্চনাম। পণ্ড, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকৃ$-ধাম । পত্ত-পক্ষী-কীট- 
মাঁ্দি বলিতে না পাঁরে। শুনিলেই হরিনাম তাঁর! সব তরে’॥ জগিলে শ্রীকুষ্ণমাম আপনে মে তরে। উচ্চ- 
সন্বীত্তমে পর-উপকীর করে। অতএব উচ্চ করি” কীত্ত্ন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্বশীস্ত্ে বলে ॥ জপবর্ত 
হৈতে উচ্চগন্ধীত্তনকারী । শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি। (আদি ১৬)॥ আতিষ্ট হইয়| প্রভু করেন 
ব্যাখ্যান। স্থত্র-বুতি-টাকাঁয়, সকল হরিনাম ॥ প্রভু বলে,_“লর্ককাল সত্য রুষ্ণণাম। সর্ব-শান্ত্ে ‘কৃষ্ণ বই না৷ 
বলয়ে আন ॥ হত কর্ত পালয়িত! কৃষ্ণ দে ঈধন। অজ-ভব-মার্দি, নব__কুষ্ের কিন্কর। কৃষ্ণের চরণ 
ছাঁড়ি' যে আর বাঁখানে। বৃথা জন্ম যাঁয় তার অসভ্/-বচনে ॥ আগম-বেদাস্ত-আদি যত দূরশন। সর্বশান্তে 
কহে ‘কৃষ্ণপদে ভক্তিধন” || মুগ্ধ সব অধ্যাণক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাঁড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ 
করুণীসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন। পেবক-বৎসগ নম্মগোঁপের নন্দন ॥ হেন কৃষ্ণনাঁমে যাঁর নাহি রতি-মতি। 
পড়িয়াও সর্ব শান, তাঁহার দুর্গতি | দরি্ অধম যদি লয় কষ্ণনাম। সর্ব দৌষ থাকিলেও যায় রৃষ্ধাম।॥ 
এইমত সকল-শীস্তের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পাঁয় ॥ কুষের ভজন ছাঁড়ি' যে শান্ত বাখানে। 
সে অধম কতু শান্তর-মৰ্ম্ম নাহি জানে । শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে ॥ গর্দিভের প্রায় ষেন শাঁস বহি’ মনে ॥ 
পড়িঞা-শুনিঞ! লোক গেল ছাঁরে-থারে। কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥ পুতনারে যেই প্রভু কৈলা মুতি- 
দান। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ লোকে করে অন্ত ধ্যান।। অথান্থর-হেন পাঁপী যে কৈলাঁ মোচন। কোন্‌ খে ছা 
লোকে ভীহাঁর কীর্তন? যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র । ন! বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥ যে-কৃষ্ে 
মহোত্সবে ব্রি বিহ্বল । তাহা ছাড়ি বৃত্য-গীতে করে অম্ল অজামিলে নিপ্তারিল যে-র্ফের নামে। (7 
কুল-বিদ্তা-মূদে তাহা নাহি জানে ॥ শুন ভাই-সব সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপন্ম-ধন ॥ ষে-চরণ 
সেবিতে লক্্মীর অভিনাঁষ। যে-চরণ-সেবিএ শঙ্কর শুদ্ধদীস।। যে-চরণ হইতে আহ্বী-পরকাঁশ। হেন পাঁদপ?, 
ভাই, সবে কয় আশ। * * * প্রভুবলে, “আজি পড়িলাঙ কৃষনাম। সত্য কৃষ-চরণকমল গুণধাম 
সত্য কষণনাম-গুণ-এ্রবণ-কীর্তন। সত্য কষচন্দ্রের সেবক যে-যে জন ।। সে-ই শাস্ত্র সত্য _কৃষণভক্তি কহে যাঁর! 
অন্তধা হইলে শাস্ পাষণ্ডত্ব পায় | “মন্দ শানে পুরাণে বা হয়িভিনৃ্ততে। আতব্যং নৈৰ তৎ শা যি বধ 
স্বয়ং ব্দেৎ |” “মুচি হচ্যে শুচি হয়, যদি ‘হরি’ ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি ‘হরি? ত্য’জে--“চণ্ডাল ‘চণ্ডাল, নহে, 
যদি ‘কৃষ্ণ বলে। বিপ্র ‘বিপ্ৰ! নহে,_ যদি অমৎপথে চলে ॥:-:.-প্ডিন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব 


সর্দভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ কৃষ্ণসেবকের মাঁতী! কতু নাহি নাশ । কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ৷ 


অনা মাহাত্মা ১৭৫ 


গতবাঘে যত দুঃখ জন্মে বাঁ মরণে। কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥ জগতের পিতা_-কষ, যে 
না ভঞ্জে বাপ। পিহুদ্রোহী পাভকীর জন্মজন্ম তাপ ॥ ( চৈঃ ভাঃ মঃ প্রথম অধ্যায় )॥ প্রভু বলে,_“কৃষ্ণভক্তি 
হউক সবার | কৃফ্ণ-মাম-গুণ বই ন! বলিহ আর ।।” আপনে পবারে প্রভু করে উপদেশে। প“কফ্-নাম মহামন 
শুনহ হরিযে।। হিরে র্চ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে 
হরে” ॥| প্রভু বলে,--“কহিলাঙ এই মহামজ্্। ইহা! জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্বগ্ধ || ইহা হৈতে সর্ধব-সিদ্ধি ইহবে 
শবার। সর্বক্ষণ বল” ইথে বিধি নাহি আগ || “দশ-পাচ মিলি’ নিজ দ্বারেতে বমিয়া। কীর্তন করহ সবে হাতে 
তালি দিয়া “হররে নমঃ ক্ষণ যাদবায় নমঃ । গোপাল গোবিন্দ রাম ভ্ীমধুক্দন || সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা? 


সবাকারে। স্রী-পুত্রে-বাপে মিলি? কর” গিয় ঘরে” ( চৈঃ ভাঃ মং ২৩। ) 














রে ন| স্ফুরে বকে আম। শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ।॥ পড়য় সকলে বলে,-_“ধাতু- 
সংগা কার?” প্রভু বলে--“শ্রীক্কফ্ের্ শক্তি নাম যার। ধাতুস্ত্র বাঁখানি, শুন ভাইগণ! দেখি, কারু শক্তি 
আছে, করুক রব দলে বৈনে কৃষ্ণশক্তি। তাঁহা-সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি ॥* * * 
দেখি,_ইহ। দূষুক,-আছয়ে শক্তি কার? এইমত পবিত্র পুজ্য যে কৃষ্ণের 
শক্তি। হেন কৃষ্ণে, ভাইসব ! কর” দৃঢ়ভক্তি। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহনিশ শ্রীকুষ+ঠরণ কর" 
ধ্যান৷ যাহার চরণে দুর্ববা-জল দিলে মাত্র। কু নহে যমের সে অধিকার্-পাত্র ॥ অঘ-বক-পৃনারে যে কৈল। 
ই নন্দনন্দন-চরণ। বাহার চরণ সেবি’ শিব--দিগন্ঘর। যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর || 
অন্য যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি? ভঙ্গ হেন রুষ্ণ-গণায় ॥ যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। 
কষ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কুষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া! বলি,_'কৃষ্ণে দেহ? মন’ || 
সবে দেখিততাই ভাই ! বলি সর্বথায়।। যত শুনি শ্রবণ, ঘকল--কষ্ণনাম। 
সঙল ভূবন - » * = কৃষ্ণ-বিঙ্তু আর বাক্য না স্কুরে আমার ৷* * * তোমরা--সকলে লহ কৃষ্ণের 
শরণ। কুষ্ণলামে পুর্ণ হউ সবার বদন ৷ নিরবধি অবণে শুনহ ক্ষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ তোমা? সবাকায় ধন প্রাণ ॥ 
থে পড়িলা, সে-ই ভাল আর কাধ্য নাই। সবে মেলি ‘কৃষ্ণ বলিবাও এক ঠাই ॥ কৃষের কৃপায় শান স্কুরুক সবার | 
তুমি-সব--জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার ।***"“পড়িলাও শুনিলাঙ যতদিন ধরি’ । কৃষ্ণের কীর্তন কর’ পরিপূর্ণ করি” ॥ শিশ্যগণ 
বলেন--“কেমন সংকীর্তভন ?* আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।॥ “(হরে ) হরয়ে নমঃ কুষঃ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুক্ছদন ॥” দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া । আপনে কীর্তন করে খিস্তগণ 
লৈয়।॥ আপনে কীর্তন-নাঁথ করেন কীর্ভন। চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিশ্যগণ ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।) “শুন শুন 
নিত্যানন্দ, শুন হরিদীস। সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥| প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । ‘বল 
কষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কুষ্ণ শিক্ষা ৷'***“ আজ্ঞা পাই’ দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে। “বল কৃষ্ণ, গাঁও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে | 
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, রুষ্ণ সে জীবন হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই’ একমন ৷” পুন:_-“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। 
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ গিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ৷ তোমা-সবা লাগিয়! কৃষ্ণের অবতার । হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥” 
( চৈঃ ভাঃ মুঃ ১৩। ) 

গৌর পা্ধদ্রবর শ্রীল জগদ্ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শীপ্রেমবিবর্তগ্রন্থে শ্রীনামসঘন্ধে লিখিয়াছেন £_"“নামরহস্ত 
পল” শ্রমন্মহাপ্রভুর উক্তি £_“শুন হে ভকতবৃন্দ, কলিকালের ধর্ম । শ্রীরুষ্ণকীর্তন বিনা আর নাহি কর্ম ॥ কর্ম্মজ্ঞান- 











যোগ ধ্যান দুর্বল সাধন। অপ্রারুত সম্পত্তি লাভের নছে ক্রম ॥ ধর্শ, ব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই ্রাকত। 2 
অপ্রীক্ৃত তত্বলাভে নাহি করে হিত। কৃষ্ণনাষ উচ্চারণে, স্মরণে অবণে। অপ্রাক্ৃত সিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে। ২ 


শ্ীনামরহস্ত সর্ব প্লেতে দেবিবা। নাম উচ্চারণমাত্র চিৎস্য লভিবা । ‘জপ ও কীর্তন” পদ্মপুরাণ বচন 


MDs Fea 






১৭৬ ভজন সন্দর্ড 


কর্তৃক গদ্ভা্গবাদ ) উচ্চারণ'-শবে বুঝ গ্ীনামকীর্তন। ‘করে’ বা মালায় সংখ্যা করে ভক্তগণ।। সংখ্যা ছাঁড়ি অসংখ্য 
নাম কভু কভু হয়। ‘উচ্চারণ’-শব্দে এসব জানহ নিশ্চয় | লঘৃচ্চাে ‘জপ’ হয়, উর্চারে 'কার্তন'। শ্মরণ কীর্ডনে সব 
হয় ত গণন।। কি প্রকারে নাম কৈলে স্ুকীর্তন হয়। প্রীনামকীর্তনে তাহ! বিধান নিশ্চয় ॥ গ্রীনামকীর্ত্ন হয় 
জীবের নিত্যধর্শ । জগতে বৈকুঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম | মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ সাধন হুয়। মুক্তজীবের 
পক্ষে তাহ! সাধ্যাবধি রয়। ধর্শশাস্্-উক্ত ভক্তিহীন ধর্ম যত। ভক্ত দশ বিন? আর যত প্রকার ব্রত ॥ ভক্ত,]- 
খিত বিরাগ ব্যতীত যত ত্যাগ । ভক্তি-প্রতিকুল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ ॥ এই সব শুভকৰ্শয সমন্ধ বিচারে | ভক্তি- 
অনুকুল বলি শাস্পেতে প্রচারে । কলিকাঁলে সেই সব জড়ধর্শ্ম হইল । ভক্তি-আমুকুল্য ত্যজি ধৰ্ম্ম নষ্ট ভেল।। 
অতএব কলিকালে নামসংকীর্তন। বিনা আর ধর্ম নাই শুন ভক্তগণ।॥ গে ধর্মের ব্যতিকর যাঁহাই দেখিবে। 
তাহাই বজ্জিবে ঘত্বে ভক্তির প্রভাবে ॥ 
শ্রীদনৎকুমার উবাচ £_-কলিতে সকল ধশ্মাধশ্ম তমোময়। নামধশ্মা বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয়।॥ 
প্রীগোবিন্দপদাঁরবিন্দে শরণ যে লয়। তাঁর সর্বপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয় । রুষ্ণনাম লয়ে কাদে নিজ দোষ বলে। 
অতি শীতৰ তাঁর পাপ যায় ভক্তিবলে ॥ বর্শজ্ঞান-গ্রায়শ্চিত্তে তার কিবা ফল। সে ফল দুর্বল ত! ত’, তার মাছি 
বল।। এক কষ্ণনামে পাঁপীর যত পাপক্ষয় । বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয়। হেন পাপ স্মার্ভণাস্ত্রে ন! 
আছে বর্ণন। এক কুষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডম। তবে কেন ন্যার্তলোক প্রায়শ্চিত্ত করে? সুক্কৃতি-অভাবে তাঁর 
কর্মে মতি হরে ॥॥ কর্ণপ্রায়শ্চিত্তে কভু বাসন! ন! যায়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে শোধে বাঁসনা হিঘায়।। পুনঃ কিছুদিনে 
সে বাদন| হয় স্ুল। ভক্তিতে অবিষ্তা যায় ৰাসনার মূল ॥॥ যে জন গোবিন্দপদে লইয়! শরণ। নাঁম লয় কাঁকুভরে 
করয় রোদন | তার পক্ষে জ্রীমুখের বাক্য সুমধুর । জীবের মঙ্গল, গীতাঁয় দেখহ প্রচুর ॥ ( গীতায়_দৰ্কধৰ্ম্মান্‌ 
পরিত্যজ্য ইত্যাদি) অতএব কর্শ্মান্ প্রায়শ্চিত্তাদি পরিহরি । বুদ্ধিযান্‌ জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি।। কৃষ্ণনাম দয়াময় 
কৃষ্ণতেজোময়। স্থাবর-জন্দম-মুক্তিদাঁত। স্থনিশ্চয় ॥ 
নামের ফল__নাম-অপরাধী তাঁছে করে অগরাধ | অতিচার আদি নামধর্শে করে বাঁধ ॥ সেই মহা-অপরাধীর 
দোষ, নামে হয় ক্ষয়। নাম বিনা জীববন্ধু জগতে ন! হয়।॥ “মামাপরাধ”--নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয়। 
নেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট হয় । নামকে প্রাকৃত করি সাধন করাঞা। সামান্ত প্রাকৃত ফলে দেয় ফেলাইয়া। 
একাস্ত-নামেতে আশ্রয় আছে ধার। সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার ॥ জড়কম্মঞ্জানচেষ্ট। ছাড়ি সেই জন। 
শুদ্ধতক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ ॥ নামের প্রচার একা তাঁহ| হৈতে হয়। তাঁর নিন্দা কুষ্ণনীম কতু না সহায় ॥ 
সাধু নিন্দ।--শে সাধুর নিন্দা, ত’তে লথুবুঞ্চি যা'র। বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার | যত্রে এই অপরাধ 
করিয়। বর্জন । সেই সাধু-ন-বলে করহ ভজন॥ (ক)॥ মন্গলন্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ব হরি। অপ্রাকৃত স্বরূপেতে 
্্ীবজবিহারী ॥ তীর নাম-রূপ-গুণ-লীল| অপ্রাকৃত। তাহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত্ব ॥ নাম নামী এক তত্ব 
অপ্রাক্ৃত ধৰ্ম্ম । এ জড় জগতে তার নাহি আছে মর্ম ॥ এই শুদ্ধজ্জান লাভ ভক্তিবলে হয়। তর্কে বহুদূর, ইহা 
জানিহ নিশ্চয় ॥ নিজ শুদ্ধদাধন, আগ সাধু-গুরু-বল। দুইয়ের সংযোগে লভি এ তত্বম্ল ৷ এই তত্বসিদ্ধ যত দিন 
নাহি হয়। ততদিন প্রাক্নতবুদ্ধি কভূ না ছাঁড়য়॥ ততদিন নাম করি না পাই স্বর্প। নামীভাসমাত্র হয় ভজন- 
বিরূপ ৷৷ বহুযত্বে লাভ ভাই স্বরূপের সিদ্ধি। শুন্ধমামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি। যত্বসহ নিরন্তর নাঁমীতাসে 
হরি। নামতে স্বরূপ সিদ্ধি দিবে কৃপাকরি। 
দ্বিতীয় নীমাপরাধ_ সর্বেশ্বর ক তাহে জানিবে নিশ্চয়। শিবাদি দেবতা তীর অংশরূপ হয়॥ সেই সেই 
দেবের নামাদি গুণন্ধপ। কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধি জানহ স্বরূপ । এরূপ জানিলে শিববিষ্ণুতে অভেদে । জন্মিবে স্বরূপ” 
বুদ্ধি গায় সর্ববেদে | ভেদবুদ্ধি অপরাধ .যত্বেতে ত্যজিবে। গুরুক্ূপীবলে তবে শ্রীনাম ভজিবে ॥ (খ)॥ 


ৰ 


অপরাধ খও্নের উপায় ১৭৭ 


গুর্বাবিজ্ঞা :- কূপ! করি যেই জন হরি দেখাইল। হরিনাম পরিচয় করাইয়া দিল । সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয়। 
তাহারে অবজ্ঞ। কৈলে নামাপরাধ হয় |1(ক) (৩) যেই শ্রতিশাস্ত্র নামের ত্রহ্মত্ব দেখায়। অপার মাহাত্ম্য নামের জগতে 
জানায়। তারে অনার করি’ কম্মাদি প্রশংসে। শ্রুতিনিন্দ| বলি তারে সর্বশান্ত্ে ভাষে ॥(খ) (৪) নাম মিত্যধন সদা 
চিন্ময় অগাঁধ । তাহাতে কর্পনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ।.(গ) (৫) নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার । সতত উদয় হয় সেই ত 
অসার ॥(ঘ) (৬) রোচনার্থা ফলশ্রুতি কর্শ্মমার্গে সত্য। ভক্তিমার্গে নামফ্চল সর্ধকাঁলে নিত্য ॥ অগ্রাকত নামের 
মাহাত্ম্য সীমাহীন । তা"তে যার অর্থবাদ সেই অর্ধাচীন 110৩) (৭) বর্ণাশ্রমময় ধশ্ম ধর্মশান্তে যত। দর্শপৌণ- 
মামী আদি তমোময় রত ॥ দণ্ডী মুণ্ডী সন্্াসাদি ত্যাগের প্রকার । নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার | 
অষ্টাঙ্গ যড়দ যোগ আদি শুভ কর্শ্ম। সকলই প্রাকৃত তত্ব এই সত্য মর্খব॥ উপাহুূপেতে তাঁরা উপেয় সাধয়। 
ন! চির ড় বই a আর ময় ॥ নাম কিন্ত অপ্রারুত চিন্ময় ব্যাপার । মাধনে উপায়তত্ব সাধ্যে উপেয়-সার ॥ 
তএব নাঁমতন্ব বিশুদ্ধ চিম্মর। জড়োপায় কম্ম সহসাম্য কতু ময় || কর্্ম জ্ঞান সহ নামে সামাবুদ্ধি যথা । নাম-অপরাঁধ 

গুরুতর ঘটে তথ শি (0০) নামে যার বিশ্বান না জন্মিল ভাগ্যাঁভাবে। তাকে নাম উপদেশি অপরাধ পাবে ।(ছ) 
(৯) এই সব অপরাধ সদ্ঞরুরুপায় । বহু যত্বে ছাড়ি ভাই নীমধন পায়। নামের মাহাত্মা সব শুনি শাস্ত্র হৈতে। 
তবু তাহে রতি যা*র নৈল কোনমতে ॥ অহংতা মমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া। লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাতে রহিল 
মজিয়া ।। পাপে রত হৈঞা পাপ ছাড়িতে না পারে। নামে যত্ব করি চেষ্টা করিবারে নারে ॥॥ সাধুসঙ্গে মতি নহে 
অপাধুবিষয়ে। সুথ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে ॥ এই ত নামাপরাধ ঘটনা তাহার । নামে রুচি নাহি পায় 
রুষ্ণের সংসার |) (১০) এই দশ অপরাধ নামীপরাধ হুয়। নামধন্মে বাধা দেয় স্থমঙ্গলক্ষয়।॥ পাপ তাঁপ অপরাধ 
জীবের যত হয়। শ্রীহরিসংশ্রয়ে সব সন্ত হয় ক্রয় ॥ কলির সংসার ছাড়ি’ কৃষ্ণের সংসার। অকৈতবে করে যেই 
অপরাধ নাহি তার। 

দীক্ষা পুর্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে। হরিদীক্ষামাত্রে সেই সব পাপে তরে । অকৈতবে করে যবে আত্ম- 
নিবেদন। কৃষ্ণ তার পুর্ব পাপ করেন খণ্ডন || প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তার নাহি হয়। দীক্ষামাত্র পাপক্ষয় সর্বশাস্ত্ে 
কয়। নিকপটে হর্য্যাত্রগ্ন করে যেই জন । স্ব অপরাধ তার বিনষ্ট তখন। আর পাপতাপে কতৃ রুচি নাহি হয়। 
পুণ্য পাঁপ দূরে মায়, মায়া করে জয় ॥ 

সেবা-অপরাধ__তবে তার কতু হয় সেবা-অপরাধ। সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ ৷ সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণ- 
নামের আশ । নীমাশুয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয়। নামকুপা হৈলে জীব সর্বশুদ্ধি পায়। কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধ- 
সেবার আত্রক্স॥ কিন্ত যদি নাম-অপরাধ তার হয়। তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয়॥ সর্ববজীব-বন্ধু নাম, তার অপরাধ । 
কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাথ্যে হয় বাধ ॥ নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি। লভে জীব সর্বসিদ্ধি প্রাণ্ত হয় হরি ॥ 
সাধু-গুরু-সন্নিধানে বহু দৈন্ত ধরি। দৃশ-অপরাধ-তত্ব লবে শিক্ষা করি’।। অপরাধগুলি যত্বে জানিয়! ত্যজিবে। সৃত্রে 
শ্রীহরিনামে প্রেম উপজিবে ॥ নাম পেয়ে আপরাধ বর্জন না করে। সহসা তাহার দশ অপরাধ ধরে ॥ 

অপরাধ খণ্ডনের উপাঁয়__নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয়। তখনই নামাপরাধের সন্ত হয় ক্ষয় ॥ তথাপি 
প্রমাদে যদি উঠে অপরাঁধ। তাঁহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ ॥ অপরাধ প্রমাদদেতে হইবে যখন। নামসংকীর্তন 
তবে করিবে অনুক্ষণ ॥ নামেতে শরণাগতি দৃঢ় করিবে। অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥ নামেই নামাপরাধ 
হইবেক ক্ষয়। অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥ যা'র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণ নাম। যাহার স্মরণপথে 
এক নাম গুণধাম ৷ যার খোন্মূলে তাহা প্রবেশ করিবে। ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে ॥ “ব্যবহিত” এই 
শব্দে দুই অর্থ হয়। অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয়॥ অবিগ্ার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ । নাম নামী একভাবে 
অবিদ্ধা। বিনীশ ॥ ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয়। বর্ণশুদ্ধানুদ্ধিক্রমে দোষ ন হয়।॥ অপ্রাক্বত নামে কৃষ্ণ 
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সর্বশক্তি দিল। কাঁলাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল || সর্বক1ল সর্বাবস্থায় শুদ্ধ মাম কর। সর্ব শুভোদয় হবে 
সর্ধবাশ্ুভ-হর || দেহ, ধন, জন, লোভ, পাযণ্ডমদ ক্রমে। ব্যবহিত জন্যে জীব পড়ে মহীভ্রমে ॥ অতএব সকলের 
অগ্রে সঙ্গ ত্যজি। অনন্তশরণ লঞ্া নামমাত্র ভি ॥ নাঁমরূগাঁধলে হবে প্ৰমাদ রহিত। অপরাধ দুরে যা’বে 
হইবেক হিত ॥ অপরাধ মুক্ত হঞ! লয় কৃষ্ণনাম। প্রেম আসি নাম সহ করিবে বিআম || অপরাধী নামলঙ্গণ 
হকৈতব নিশ্চয় । সে স্দ যতনে ছাড়ি কর নামায় | অপরাঁধপর জন বিষ্ণুমাম জানি । পাঠ করিলেই মুক্তি 
লাভে ইহা মানি? ॥ হনিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম। ভজিবে যে জন সেই নিত্যদিদ্ধবীম ৷ 

নাম-মহিম।-প্রু বলে “কৃষ্ণনীমের মহিমা অপার। কৃষ্ণ নিজে না হি জানে, কি জানিব জীব ছার ॥ শান্সে 
যাঁহ। শুনিয়াছি কহিব তোমারে । বিশ্বান করিয়া শুন যাবে ভবগারে ॥ সর্বপাঁপপ্রশমক সর্ধবব্যাধিনাঁশ । সর্ব 
দুঃখ বিনাশন কলিবাধীহাস ॥ নারবি-উদ্ধার আর প্রীরন্ব-খগ্ুন। সর্ধব-অপরাধ-য় নামে সর্বক্ষণ ৷৷ অর্ব-স্-কর্মের 
পুত্তি নামের বিলাম। সর্ধ্ববেদাধিক নামহৃধ্যের প্রকাশ ॥ সর্ধতীর্ঘের অধিক নাম সর্বগাঁন্মে কয়। সকল সং, 
কর্মাধিক্য নাঁমেতে উদয় ।॥ সর্ববার্থগ্রদাীতা নাম, সর্বখক্তিময়। জগৎ-আননাকীরী নামের ধর্ম হয়।। নাম লঞা 
জগছন্দ্য হয় সর্কজ্জন। অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥ সর্বত্র সর্বদা সেব্য সর্বমুক্তিদাতা। বৈকুণডপ্ৰাপক 
নাম হিগ্রীতিদাতা | নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভভ্যদপ্রধান। শ্রতিশ্বতি শান্তরে আছে বহুত প্রমাণ ॥ পাগী 
অজামিল দেখ বিবশ হইয়।। হরিনাম উচ্চারিল ‘নারায়ণ বলিয়া।। কোটি কোটি জন্মে গাপ করিয়াছে যত। দে 
সকল হইতে মুক্ত হইল সাশুত॥॥ ভা ঘ্ী-রাজ-গো-ত্রাহ্মণ-ঘাতা মদ্যরত। গুরুপত্বীগারী মিত্রপ্রোহী চৌরষ্য- 
ব্রত ॥ এ সবের পাপ আঁর অন্ত পাপচয় । হরিনাম উচ্চারণে সব পরিদ্ধৃত হয়।॥ পাঁপ স্ুনিষ্কৃত হৈলে কষে হয় 
মতি । এইরপে নামে জীবের হয় ত সদ্গতি | চান ব্রত আদি শাক্রোক্ত প্রকারে। পাপ হইতে পাঁপীকে 
নাহি সেরূপ নিস্তারে ॥ কৃষ্ণনাঁম একবার উচ্চারিত যবে। সর্ধপাঁপ হইতে পাপী মুক্ত হয় তবে। 

নামাভীজ--"সদ্ষেত বা পরিহাস স্তোভ হেলা করি। নামাভাসে কভু যদি বলে ‘ক্ষ’ “হরি” ॥ অশেষগাতিক 
তাঁর দুরে যার তবে। প্রীবৈকুষ্ে নীত হয় যমদূতের পরাভবে ॥ পড়ি খপি ভগ্নাষ্ট দগ্ধ বা আঁহত। হইয়া বিবশে বলে 
‘আমি হৈছ হত’। “কট “হরি? ‘নারারণ’ নাম মুখে ডাকে। যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে ॥ 
অজ্ঞানে বা জানে কষ্ণনাম সংবীর্ভনে। সর্ব পাপ ভন্ম হয় যা কাষ্ট অগ্যর্পণে ॥? ভাঃ_বির্তমান পাপ আর 





পূৰ্বা-জন্মাঞ্জিত। ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত॥ অনায়াসে হবে কুফনাম সংকীর্ভনে। নাম বিনা বন্ধ 
নাহি জীবের জীবনে ॥৮ “মহীতলে সজ্জনের প্রতি পাপাচারে। নামকীর্তনেতে মুক্তি লভে সর্ব নরে ॥ কৌর্মে-- 
শান্তরে কোটি কোটি প্ৰায়শ্চিত আছে কছে। কিন্ত ক্নফীর্নের তুল্য বেহ নহে হরিনামে যত পাঁপনিহঁরগ 
করে। তত পাপ পাপী কভু করিতে ন! পারে ॥ স্বানে__মনোবাকৃকায়জ পাপ তত নাহি হয়। কলিতে 
গৌবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয়৷ বৃহমারদীয়ে-নামে সর্কব্যাধিধ্বংশ সর্বশীন্তরে গায়। ওগো স্থানেশ্বরী ভক্ত বলি হে 
তোমায় | সত্য সত্য বলি লহ বিশ্বাস করিয়া। অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ এই নাম উচ্চারিয়া।। কাদিয়! 
কীদিয়। ডাক শ্রীমধুস্থদনে ৷ সর্বরোগনীশ হরে ভ্রীনীমকীর্নে ॥ ব্রহ্ধাণ্ডে-_মহাঁপাঁতকীও অহনিশ হরিগানে। 
ত হয হগভিপাননে অগ্রিপুঃ_মহীব্যাধি-ভয়ও বাঁ রাজদগু ভয়। নাঁরায়ণ-সংকার্ভনে নিরাতঙ্ক হয়।। 
বৃহদ্বিষণুপুরাণে ৮ সর্বররোগ সর্বক্লেশ উপদ্রব সনে। অরিষ্টাদি বিনাশ হয় হুরি-উচ্চারণে॥ ভাঁঃ ১২ স্বন্ধে_ 
যথা অতিবায়ংলে মেঘ দূরে যায়। সু্যৌদয়ে তমে। নাশ অবশ্তই পায়॥ তথা সংকীত্তিত নাম জীবের ব্যসন। 
দূর করে স্বপ্রভাবে এ ব্যাসবচন || বিষ্ণুধ্স্থোতরে--আর্ বা বিষ শিখিলমনা ভীত। ঘোরব্যাধিযেশে 
আর নাহি দেখে হিত নারায়ণ! হয়’ বলি করে সংকীর্তন। নিশ্চয় বিমুক্তদুঃখ স্থখী সেই জন ॥ 
অনীম শক্তিমান্‌ বিষ্ণু, তাহার কীর্তনে। যক্ষ-রহ্ম-বেতাঁলাদ্ি ভূত-প্রেতগণে | বিনায়ক-ডাকিন্তাঁদি হিংঅরক 





নাম-মহিমা ১৭৯ 


সমন্ত । পলায্নম করে সবে দুঃখ হয় অস্ত |] সর্ক্মানর্থনাশী হরিনাম-সংকীর্ভন। ক্ষুধা তৃষ্ণা] স্থলিতার্দি বিপদ্নাশন ॥ 
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়। নামের বিক্রম কতু না হয় উদয় ॥ বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়। 
এ এক রহৃস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চত্ব। স্বান্দে_কলিকালকুসর্পের তীক্ষ দংট্রা হেরি। ভয় ন! করিও ভক্ত শুন অন্ধা 
কারি।। ক্বফমাম-দাবানল গ্রজ্জলিত হঞা। সে সর্পের দংষ্ট দগ্ধ করিবে ফেলিয়া ॥ বৃহন্নারদ্ীয়েঁএই ঘোর 

“কতা ভক্তগণ তাক্ত-অন্যাআয়ে ॥ হবে কেশব গোবিন্দ বাজদেব জগন্ময়। এই 
বন শখোঁনয় || নদ! যেই নাম গাঁ বিশ্বাস করিয়!। কলিবাধা নাহি তাঁর সদা শুদ্ধ হিয়! ॥ মারসিংহে_ 
নারকা কীর্তন করে ‘হরি ‘কষ’ বলি। হরিভক হঞ! যায় দিবাধামে চলি ॥ ভাঃ ৬ঠ স্বন্দ--প্রারক্খণ্ডন কেবল 
হরিনামে হয়। জ্ঞানকর্শ্মে সেই ফল কু ন! মিলয় ॥ বিন! হরিকীর্ঘম কতৃ কর্ম্মবন্ধ। খণ্ডন না হয় মুমুক্ষুতা 
হয় কর্মসঙ্গ । বরজ্ঃস্তমোদোয হীন শূন্য মায়াসঙ্গ ॥ ভাঃ ঘাদশে--ম্রিয়মাণ 
জন্‌ পড়িতে খনিতে । বি বলে কৌন মতে | কর্মারগনমুক্তহঞ্া লভে পরাগতি। কলিকালে যাহ! 
নাছি লভে অন্য মতি৷৷ ১০০ করি মাম লইলে অপরাঁধকোটা। ক্ষমা করে কুষঃ যদি মা! থাকে 
কুটিনাটী ৷৷ ইহাতে বিশ্বাস যাঁর না হয় থে জম বড়ই দুর্ভীগ! আর নাঁহিক মোচন ॥ ভাঁঃ ৮ম-মন্র-তগতর ছিজ 
দেশ-কাঁল-বন্ব-দোঁষ। নামসন্ধীর্তনে যায়, পাঁয় পরম সস্তোয।। সংৎকর্শ্মপ্রধান নাম, তাঁহার আশ্রয়ে। অন্ত 
সৎকর্শ্মের নিদ্ধি হুইবে নিশ্চয়ে ॥ বিষ্ণসশ্মোত্তরে--সর্বববেদাধিক নাম ইহাতে সংশয় । যে করে তাহার কু 
মঙ্গল না হয়॥ প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ । জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ তবভেদ ॥॥ খক-যন্তু-সামাঁথর্ক সে 
কৈল পঠন। হরি হরি যার মুখে শুনি অঙুক্ষণ ॥ স্কান্দে--খক্‌-ষজু-সামাধর্ব পঠ কি কারণ। গোবিন্দ গোবিন 
নাম করছ কীর্ভন ॥ পানে ঃঁবিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্বব্দোধিক। ‘রাম’ নাম জান সহন নামের অধিক 
্রহ্ধাণ্ডে হত নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে । যেই ফল হয় তাহা এক কৃষ্ণ নামে মিলে ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
রুষ্ণ কৃষ্ণ কুষ্ক কৃষ্ণ হে। এই নাগ সর্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে।) হরে রুষ হরে রুষ রুষণ রুষ্ণ হরে হরে। হরে রাম 
হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। এই যোল নামে সর্বদিক বজায় রহিল হে। সর্ধফল সিদ্ধি লাভ এই যোলনামে 
হইবে হে॥ স্বান্দে ঃ-তীর্থযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হবে। “হরে ক্ষ’ নিত্যগানে সব ফল পাবে।॥ কিবা 
কুরুক্ষেত্র কাশী পু্ধর ভ্রমণে । শ্গিহ্বাগ্রেতে হরিনাম যার ক্ষণে ক্ষণে ॥ বাঁমনে £--কোটি শত কোটি সহশ্র তীৰ্থে 





কলিযুগে হরিনাম! 
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যাহা নয়। হরিনাকরকীর্ভনেতে সেই ফল হয়।। বিশ্বামিত্রসংহিতাঁয--কুরুক্ষেত্রে বমি’ বিশ্বামিত্র খষি বলে। 
শুনিয়াছি ব রী নাম ধরাতলে। হরিনামকীত্বনের-কোটি অংশতুল্য । কোন তীর্থ নাহি এই বাক্য বহ্মূল্য ॥ - 
লঘৃভাঁগবতে-_বেদাগম বহু শান্বে কিবা প্রয়োজন । কেন করে লোক বহুতীর্ঘাদি ভ্রমণ ॥ আত্মমুক্তিবাহ্ছ! যার 


সেই স্বক্ষণ। গোবিন্দ গোবিন্দ বলি করুক কীত্তনি। সর্কদৎকর্শ্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয় এই কথা বিশ্বামিলে 

সর্ব ধৰ্ম্ম হয়। স্র্ধ্য-উপরাগে কোটি ফোটি গরুদাঁন। প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঁঘেতে বিধান।॥ অজুত 
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ব্বর্থমেক্দান। শতাংশেতে হরিনামের না হয় সমান॥ বৌধায়ন-সংহিতায়- ইষ্টাপুত্ত 

কর্ম বহু বহু রুত হৈলে। ভাঁখাঁপি সে সব ভবহেতু শাঁস্বে বলে॥ হরিনাম অনায়াসে ভবমুক্তিধর | 
কর্মফল নামের কাছে অকিঞ্কিংকর ॥ গারুড়-_সাংখ্য অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আঁশা ধর | মুক্তি চাও, গোবিন্দ- 
কীর্তন সদা কর।॥ মুক্তিও নাঁমান্ত ফল নামের নিকটে। হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥ ভাঃ ৩য়__ এ 
শ্বপচ হইলেও বিজ বলি ভারে । যাহার জিহ্বাগ্রে কষ্নাম নৃত্য করে। সর্রতপ কৈল, সর্বতীর্ঘে কৈল স্বান। 
সর্ববেদ অধ্যয়নে আর্য মতিমান্‌ | এই সব সাধনের বলে ভাগ্যবান্। রসনায় পা করে হরিনাম: 
্কান্দে__সর্ব-অর্থদীত। হরিনাম মহামন্ত্র। ফুকারিয়া বলে যত বেছাগমতন্॥ হরিনামবলে সর্ব দম 
রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ব-সাঁধন || ভাঁঃ ১১শে_গণজ সারভুক্‌ আধ্য কলিকে সম্থানে। 
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বড ভজন সন্দর্ভ 


নামসংকীর্তনে ॥ স্বানো--সর্বশক্তিমান্‌ নাম কৃষ্ণের সমান। কুষের সকল শক্তি নামে বর্তমান ॥ দামত্রতস্তপস্তীর্থে 
ছিল যত শক্তি। দেবগণে কর্ণাকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি ॥ রাঁজন্থয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে। সব আকষিয়া 
কৃষ্ণ লিল আপন নামে॥ ব্রদ্মাণ্ডে_দেবদেব প্রীকুষের সর্ব অর্থ শক্তি। যুক্ত সব নাম, তহি মধ্যে যাতে 
অমুরক্তি॥ সেই নাম সর্ব অর্থে যোজনা করিবে। সর্ব অর্থ শক্তি হৈতে সকলই মিলিবে ॥ গীতায়-_হযীকেশ- 
ংকীর্ভনে জগদানন্দিত। অনুরাগে হষ্টচিত্ত সর্বদা সম্প্রীত।॥ টৈত্যরক্ষ ভীত হুঞ| পলাইয়া যায়। সিদ্ধসংঘ 
সদ! প্রণমিত তীর পাঁয়। যেই কৃষ্ণ সেই নাম নামের প্রভাব। উপযুক্ত বটে তা’তে না থাকে অভাব ॥ 
বৃহন্মারদীয়ে__বর্ণাদি বিচার নাহি শ্রীনামকীর্ভনে। দীক্ষাপুরশ্্ধ্যা বিধি বাঁধা নাই গণে॥ নারায়ণ জগন্নাথ 
বান্ধদেব জনার্দন। যাঁর মুখে সদ! শুনি পূজ্য গুরু সেই জন ॥ শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে। কুষ্ণনাম করে 
যেই পুজ্য সর্ব মতে ॥ নারায়ণবুহস্তবে ঃ-স্ত্রী শূদ্ৰ গুকশ য্ব্নাদি কেন নয়। কুষ্খনাঁম গাঁয় সেও গুরু পূজ্য হয় ॥। 
পাঁঘ্মে_-অন্যগতিশুন্য ভোগী পর-উপতাঁপী। ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞানবৈরাগ্যহীন পাঁপী ॥ সর্কধর্ম্মশৃন্য নাঁমজপী যদি হয়। 
তাঁহার যে সুগতি তাঁহী সর্ব ধাঁম্সিকের নয় ॥॥ বিষুধর্মে_হরিনামগ্রহণে দেশকাঁলের নিয়ম নাই। উচ্ছিষ্ট 
অশোঁচে বিধি নিষেধ না! পাই ॥ স্কান্দে-_কুষ্ণ নাম সদ! সর্বত্র করহ কীর্ভন। অশোচাঁদি নাহি মান নাম স্বতন্ত্র 
পাবন॥ বৈষ্ণবচিন্তামণি--যজ্ঞে দানে সমানে জপে আছে কাঁলের নিয়ম। ক্রষ্ণকীর্তনে কাঁলাকাঁলচিত্তা মহাঁভ্রম || 
দেশ-কাল-নিয়মাদি নামে কতৃ নাই। কৃষ্ণকীর্ভন সদ! করহ সবাই ॥ ভাঁঃ_-সংসাঁরে নিবিবগ্লচিত্ত অভয়পদ চায় । 
হেন যোগীর জন্য নাম একমাত্র উপায় ॥ স্কান্দে--হরিনাঁম বিনা আঁর সহজ মুক্তিদীতী। কেহ নাহি ভ্রিজগতে, 
নামই জীবের ত্রীতী॥ একবার মুখে বলে হরি ছুঅক্ষর। সেইজন যোক্ষগ্রতি বদ্ধপরিকর ॥ পাঁদো--জিতনিদ্র 
হঞ| একবার নারায়ণ বলে। শুদ্ধচিত্ত হঞা! সেই নির্ববাণপথে চলে ॥ ভাঃ_-এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে 
“হরে হরে”। সন্যোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভন্ন করে ॥ 

ভাঃ ওয় স্বম্দে_ মৃত্যুকালে বিবশে যে করে উচ্চারণ। তাঁর অবতার নাম লীলা বিড়ম্বন | বহুজন্মদুরিত সহস! 
ত্যাগ করি। যায় সে পরমপদে ভঞ্জে সেই হরি ॥ লিঙ্গপুরাঁণে_-চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভৌজনে শয়নে। কলি- 
দমন কৃষ্টোচ্চারে বাক্যের পূরণে || হেলাতেও করি নাম নিজ স্বরূপ পাঞা । পরমপদ বৈকুষ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া! ॥ 
বারাছে_-যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণ-নীম। তাঁকে প্রীতি করে কৃষ্ণকরুণা! নিদান।। মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট 
বায়-পীড়া-চ্ছলে ৷ হরিনামৌচ্চারে মুক্তি তীর করতলে।। পাদ্দে__হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয়। উপেয়- 
মাঙ্গল্য-তত্ব পরংধনময়॥ জীবনের ফলবন্ত কাশীখণ্ডে বলে। পন্মপুরাঁণেও তাঁছা কহে বভুস্থলে ॥  প্রভাঁদ- 
খণ্ডেসর্বর মলের হয় পরম মন্দল। চিত্তত্ব-স্বরূপ সর্ববেদবলীফল ॥ কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায়। 
নর-মাত্র ত্রাণ পায় সর্ববেদে গায় ॥ বৈষ্থবচিস্তামণি_-ভক্তির প্রকার যত শাস্থে দেখা যাঁয়। তঁহি মধ্যে নামায় 
ঞ্রেষ্ঠ বলি গীয়॥ কষ্টেতে অষ্টাল যোগে বিষুম্থৃতি সাধে । ওঠস্পমানেই শ্রেষ্ট কীর্তন বিরাঁজে ॥ দীক্ষা পূর্বক 
অর্চন যদি শতজন্ম করে। তাঁহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম ক্ষুরে ॥ স্বান্দে__কলিকাঁলে মহাভাগবত বলি তারে! 
কীৰ্ত্তনে যে হরিভজে এ ভব-সংসারে ৷ বৃহমারদীনে :-_চিদাত্মক হরিনাম বারেক উচ্চারে। শিব-ব্হ্মা-অনস্ত তার 
ফল কহিতে নারে। নামৌচ্চারণমাহাঘ্য অভূত বলি গায়। উচ্চারণমাত্রে নর গরমপদ পায়॥ আদিগুরাদে 
কৃষ্ণণলে “শুন অজ্জু'ন বলিব তোমায়। শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায় ॥ সেই নীম মম হৃদি সদ! বর্তমান 
নামসম ব্রত নাই, নামসম জান ॥ নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল। নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল ॥ নামসম 
পুণ্য নাই, নামসম গতি। নামের শক্তি গানে বেদের নাহিক শকতি॥ নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি। 
নামই পরমাশাস্তি, নামই পরমা স্থিতি ॥ নামই পরম! ভক্তি, নামই পরমা! মতি। নামই ন প্রীতি, নামই 
পরমা! স্থৃতি॥ জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু। পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু ॥ বারাহে_ 


নামাভাষ ১৮১ 


বনে জাগ্রতে যেবা জল্নে রুষ্টনাম। কলিতে সে কষ্ণরপী, কৃষ্ণের বিধান ॥ নারসিংহে :__কষ্ণ বলি নিত্য 
মরে সংসার-সাগরে। জলোখিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধারে ॥ গ্রভাপখণ্ডে :_-কষখনাঁম সর্বুখ্য জীবের আঙ্য়। 
শেষ পাপ হরে, সগ্ঘপাপমুক্তিকর ॥ “প্রভু বলে অন্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল। বিশ্বাস-অভাঁবে কেহ নাহি লভে ফল ॥ 
বিখবামাহ্নসারে ফল করেন প্রদান ॥ নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে। 


নামের ফল নাহি পায় রাম-অপরাধে মরে ॥ অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস ত্যজিয়া। ফল নাহি পায় থাকে নরকে 
পড়িয়া ॥ ইতি ॥ | 


গ্রন্থ বলে অন্তর্যামী নাম ভগবান্‌। 


শীমন্মহাপ্রভুর শীযুধখনিঃহৃত প্রীশিক্ষাষ্টক :_নামমন্বীর্তনে হয় সরবানর্থলাশ। সর্ধ-শুভোদয় কষে প্রেমের 
উল্লাদ॥ (চৈ: চঃ রঃ ২০) )। “চেতোদপণমাজ্জনং ভযমহাদাবায়িনির্ব্নাপণং শেধকৈরবচ্্িকাঁবিতরণং বিদ্যা- 
বধৃঙ্গীবনমূ। আনন্দা দৃধিবর্দমত প্রতিপদং পূর্ণ।মৃতাস্বাদনং সর্ব স্ব্রপনং পরং বিশ্তয়তে হীকফঃসহ্র্্নমূ” অর্থাৎ 
চিত্তরূপ দর্পণের যাঁঞ্জনকারী, ভবর্ূপ মহাদাবারির নির্ববশকারী, জীবের মঙ্গলক্ূপ কৈরবচন্দ্রিক'-বিতরণকারী, 
বিদ্যাবধূর জীবনম্বরূপ, আনন্দসমৃদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্নামুতাস্ব'দনস্বক্ূপ *এবং সর্ধন্বব্রপের শীতলকারী 
্ীকুষ্ণদন্ধীর্ভন বিশেধন্ধপে জয়যুক্ত হউন || শ্রীল কবিরাজগো স্বামি প্রভুর ব্যাখ্যা--সম্বীর্্তম হৈতে পাঁপ-সংসাঁর নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি, সর্বাভক্তিনাধন-উদ্গাম। কুফ্ণপ্রেমোদ্গাম, প্রেমামৃত-মান্বাদন ॥ কুষঃপ্রীধি, সেবামুত-সমুদ্রে অজ্জন || 
শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাঁধা! £__পীতবরণ কলিপাঁবন গোঁরা। গাঁওয়ই ইছন ভাঁববিতেরা ॥ চিত্বদর্পণ- 
পরিমাঞ্রনকারী। রুষ্ণীর্তন জন্ম চিত্বিহারী ॥ হেলা-ভবদাব-নির্বাপণবৃত্তি। রুষীর্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ৷ 
শ্রেয়-কুমূদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ। রুষ্ককীর্তম জয় ভক্কি-বিলাস॥ বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ-জীবমন্লপ।  কষকীর্ভন 
জয় পিদ্দ্বূপ॥ আনন্দপয়োনিধি-বর্দনকীত্তি। রুষ্ক-কীর্তন জয় প্লাবন মৃত্তি॥ পদে পদে পীযুষন্বাদপ্রদাতা। 
কুষ্ণকীর্ভন জয় প্রেমবিধাঁতা ॥ ভক্কিবিনোদ স্বাত্মক্সসনবিধান। রুষণকীর্তন জয় প্রেমনিদান ॥ 

২। উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক ৷ যাহার অর্থ শুনি” সব যায় দুঃখ-শোক || (চৈ: চঃ অঃ ২০৷১৫ ) ॥ 

নাম্নামকারি বহুধা নিজসব্বশক্তিস্তত্রাগিতা নিরমিত: স্মরণে ন কালঃ। এতাদশী তব কপ! ভগবন্মমাপি দৃর্দেবযী- 
দৃশমিহাঁজনি নাহুরাগঃ | অর্থাং--হে ভগবন্‌ তোঁমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার ‘কৃষ্ণ, 
‘গোবিন্দাদি’ বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম- 
স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার ) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ রুপা করিয়া তুমি তোমার নামকে 
সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ ছুর্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার স্থলভ নামেও আমার অস্থ্রাঁগ 
জন্মিতে দেয় ন1। চরিতামৃতে ব্যাখ্যা_-অনেক-লোকের বাঞ্ছ_-অনেক-প্রকার। কুপাঁতে করিল অনেক-নামের 
প্রচার।॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ববসিদ্ধি হয়॥ “দর্বশকি নামে দিলা 
করিয়া দ্বিভীগ। আমার ছুদৈব,__নাঁমে নাহি অনুরাগ ৷৷ ঠাঁকুর ভক্তিবিনোদের ব্যাথ্যা :--তু' হু দয়ার সাগর তাঁরয়িতে 
প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি" || সকল শকতি দেই নামে তোহারা। গ্রহণে রাঁখলি নাহি কাল- 
বিচারা।। শ্রীনামচিস্তীমণি তোহারি সমানা। বিশ্বে বিলাওলি করুণ'-নিদাঁনা। তুয়! দয়া এছন পরম উদ্দার]। 
অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ হামার) || নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ 

৩। ষেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজ্ঞয়। তার লক্ষণ-শ্রোক শুন, ন্বরূপ-রামরায়।| (চরিতামৃত অঃ ২০২০ )। 

তৃণীদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুা। অমাঁনিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি: ॥৩৷৷ অর্থাৎ_ষিনি 
তৃণাপেক্ষা অপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশৃন্ত ও অপরলোককে সম্মান প্রদান 
করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী ॥ চরিতামৃত :_উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাঁধম। ছুই 


প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম|| বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু ন! বোলয়। শুকাঞ! মৈলেহ কারে পানী না মাগয় || 





১৮২ ভজন সনদর্ত 


যেই যে মাগয়ে, তারে দের আপন-ধন। ঘর্শ-বৃ্টি সহে, আনের কয়ে রক্ষণ ॥ উত্তম হঞ! বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি’ ‘কষ?-অধিষ্ঠান॥ এইমত হএা যেই ক্বষ্ণনাম লয়। শ্রকৃষ্ণচরণে তীর প্রেম উপজয় 
৩ ঠাকুর ভক্তিবিমোদের ব্যাখ্যা_-গ্রীরুষঃকীর্তনে যদি মানস তোছার | পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার || 
তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদ! ছাড়ি’ অংক্কার॥ বৃক্ষণয ক্মীুণ করবি সাঁধন। 
প্রতিহিংসা ত্যজি’ অন্যে করবি পালন। জীবম-নির্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।  পর-উপকারে নিজ্র-স্থখ 
পীসরিবে | হইলেও সর্ববগ্ণে গুণী মহাশয় । পগ্রতিষ্ঠাশা.ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়।॥ কৃষঃ-মধিষ্ঠান সর্কাজীবে 
জানি’ সদ।। করবি সন্মান সবে আঁদরে সর্ধদা || দৈন্য, দয়া, অন্যে মাম, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চাঁরিগুণে গুণী হই! 
করছ কীর্তন || ভকতিবিমোদ কামি’ বলে প্রভু-পাঁয়। হেন অধিকাঁর কবে দিবে হে আমায় ॥ ৩॥ 

৪। কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঁড়িলা। গুদ্ধভক্তি’ রষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিল! ॥ প্রেমের স্বভাব, 
যাহা প্রেমের সমন্ধ । সেই মানে,_ কষে মোর নাছি ভক্তিগন্ধ'। (চরিতামৃত মঃ ২০।২৭-২৮ ) 

ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাঁং ব! জগদীশ কাঁময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাত্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪॥ 
অর্থাৎ_-হে জগদীশ ; আঁমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা! কাঁমন! করি না) আঁমি মনে এই কাঁমনা করি যে, জন্মে জন্মে 
আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ৪ চরিতামৃত--“ধম, জন নাহি মাগৌ কবিতা স্থন্মরী। 

"শুদ্ধ ভক্তি’ দেহ’ মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি? ॥” ৪ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা--প্রভূ! তব পদযুগে মোর 
নিবেদন। নাহি মাগি দেহ-মুখ, বিদ্যা, ধন, জন। নাহি মাগি স্বৰ্গ, আর গোক্ষ নাহি মাঁগি। না করি 
প্রার্থনা কোন বিভূতির লাঁগি’। নিজকর্মগুপ-দৌষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব মাম-গুণ গাই ॥ 
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হে জাগে অনুক্ষণে || বিষয়ে ঘে প্রীতি এবে আঁছয়ে আমার। 
সেই মৃত গ্রীতি হুউক চরণে তোমার | বিপদে সম্পদে থাকুক তাহা সমভাবে ॥ দিনে দিনে বুদ্ধি হউক নামের 
প্রভাবে ॥ পশ্ুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥| ৩৪ ॥ 

৫। অতি দৈগ্তে পুনঃ মাগে দাস্তভক্তি-দান। আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমাঁন । (চরিতামুত অঃ ২০৩১1) 
“অয়ি নন্দতনুজ কিছ্বরং পতিতং মাং বিষমে ভবান্বধৌ। কুগয়া তব পাঁদপন্বজস্থিতধুলীসদৃশং বিচিত্তয়॥ ৫ |” 
অর্থাৎ_-ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য-কিহবর হইয়াও ব্বকর্শ্-বিপাকে বিষম ভবলমুজে পড়িয়াছি, তুমি কুপ। 
করিয়া তোমার পাঁদপদ্মস্থিত ধৃলীসদৃণ করিয়া আমাকে চিন্ত। কর ॥ চরিতামৃত-_তোমার নিত্য দাস মুই, 
তোমা পাসরিয়া। পড়িযাছৌ। ভবার্ণকে মায়! বদ্ধ হঞা ॥ কপ করি’ কর মোরে গদধুলী-দম। ভোঁমার সেবক, 
করে। তোমার সেবন ॥ ৫॥ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের ব্যাখ্যা__-অনাদদি করম-ফলে, পড়ি”ভবার্ণব-জলে, তরিবারে না 
দেখি উপায়। এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া-জলে, মন কতু স্থখ নাহি পায় ॥ আশাপাশ শত-শত, রেখ দেয় 
অবিরত, প্রবৃত্তি-উশ্মির তাঁছে খেলা। কাম-ক্রোধ-আঁদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়, অবসান হৈল আঁসি' বেলা ॥ 
জ্ঞান-কর্ম্ম-_-ঠগ ছুই, মোরে প্রতীরিয়া লই, অবশেষে ফেলে সিন্ধুদলে । এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কপাগিধু' 
কপী করি” তোল মোরে বলে॥ পতিত কিন্বরে ধরি”, পাঁদপন্ম-ধুলি করি’, দেহ’ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়। আমি 
তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ, বন্ধ হয়ে আছি, দয়াময় ॥ ৫॥ ৃঁ 

৬। পুনঃ অতি-উৎকঠা, দৈন্ত হইল উদগম। কুষণ-চাঞ্রি মাগে প্রেম-নামসহীর্তন ॥ (চরিভাম্ৃত অঃ ২০।৩৫)। 
“নয়নং গলদৃক্রধারয়ী বদনং গদগদ-রুদধয়। গিরা। পুলকৈনিচিতং বপুঃ ক! তব নাহ-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬॥ অর্থাৎ 
হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কৰে আমার নয়নযুগল গলদক্রধারাঁয় শোভিত হইবে? বাক্য নিঃসরণ-সময়ে 
বদনে গদ্গদ্‌ স্বর হয হইবে এবং আমার সমন্ত শরীর পুলকিত হইবে?» চর্রিতাম্বৃত_“প্রেমধন বিনা ব্যর্থ মরি 

জীবন! 'দাঁস’ করি বেতন মোরে: দেহ প্রেমধন |»  শ্রীভক্তিবিনোদরঠাকুরের ব্যাখ্যা-_অপরাঁধ-ফুলে 


ke 
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মম, চিত্ত ভেল বজ্ৰসম, তুয়া নামে না লভে বিকার। হতাশ হইয়ে, হরি, তব নাম উচ্চ করি+ হড় দুঃখে 
ডাকি বারবার ॥ দীন দয়াময় করুণা-নিদান। ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ। কবে তব নাম-উচ্চারণে মোর ৷ 
নয়নে ঝরব দর দর লোর ||  গদ্গদ্‌ স্বর কঠে উপজব। মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব।। পুলকে ভরব শরীর 
হামার | শ্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার।। বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান। নাম সমাত্রয়ে বরবু' পরাণ ॥ মিলব 


ছাঁমাঁর কিএএছে দিন। রোঁয়ে ভা 


ত 





মতিহীন || ৬ ॥ 
৭। ন্বলান্তরাবেশে হইল বি 
“ুগাঁয়িতং নিমেষেণ 
তোমার অদর্শনে অ 
শৃন্তপ্রায় বোধ 
বর্ষে নয়ন! গোবিন্দ 


যোগ-ক্ষুরণ। উদ্বেগ, বিষাদ, দন্তে করে প্রলাপন। (চরিতামৃত অঃ ২০।৩৮)। 
শৃন্তায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।। ৭॥% অর্থাৎ_হে গোবিন্দ, 
কল '‘যুগ’বঙ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বার ন্যায় জল পড়িতেছে ; সমস্ত 
চর্রিতামৃত--উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ’, হৈল যুগ’সম ! বধার মেঘপ্রায় অশ্র 
ইল ত্ৰিভুবন! তুষানলে পোড়ে,_যেন না যায় জীবন || কৃষ্ণ উদাসীন 
_কিষে। কর উপেক্ষণ! এতেক চিত্তিতে রাধার নির্মল হায়। 











স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদ্ত্ন।।৭। শ্রল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্লোক ব্যাখ্যা--গাইতে গাইতে নাম 
কি দখা হইল। ক ঞি হৃদয়ে ক্ষুপিল ৷ জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে। গোবিন্দ-বিয়হে 
দুঃখ পাই মাঁনামতে ॥ আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কীহা। যাই, কৃষ্ণ হেরি-__এ চিন্তা বিশাল | 


কাদিতে কাঁদিতে মোর আখি বরিষয়। বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদ্য়। নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম | 
গোবিন্দ-বিরহ আর সৃহিতে অক্ষম ॥ শুন্ত ধরাঁতল, চৌদ্দিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়। কি করি, কি করি, স্থির ' 
নাহি হয়, জীবন নাহি ত্রজ্বানিগণ্, মোর প্রাণ রাখ, দেখাও শ্রীরাধানাথে। ভকতিবিমোদ-মিনতি 
মানিয়া, লে তাহারে সাথে | (অধিকারভেদে সপ্তম গীত)_্রীরষ-বিরহ আর সহিতে না পারি। পরাণ ছাঁড়িতে 
আর দিন দুই চারি। গাইতে ‘গোবিন্দ'-নাম, উপজিল ভাঁবগ্র!ম, দেখিলাম যমুনার কুলে। বুষভান্গস্তা-সঙ্গে 
শ্যাম নউবর রর্ষে, বাশরী বাজায় নীপমূলে ॥ দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন, জ্ঞানহার! হইলু তখন।, 
কতক্ষণ নাহি জানি, জাননাভ হইল মানি, আর নাহি ভেল দূরশন। সখি গো, কেমনে ধরিব পরাপ। নিমেষ 
হইল যুগের সমান৷ আবণের ধারা, আখি বরিষন্্, শূন্ত ভেল ধরা তল। গোবিন্দ-বিরহে প্রাণ নাহি রহে, 
কেমনে বাচিব বল ॥ ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, পুনঃ নাম।শ্রয় করি'। ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, প্রাণ 
রাখ, নহে মরি || ৭1 

৮। হর্ষ, উতকঠা, দৈন্য, প্রৌটি, বিনয়। এতভাব এক-ঠাঁঞি করিল উদয় ॥ এতভাবে রাধার মন 
অস্থির হৈল।। রী প্রৌটি-শ্লোক যে পড়িলা।॥ দেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা। শ্লোক 
উচ্চারিতে তদ্রপ আপনে হইল || “আশ্রিষ্য বা পাদরতাং পিনটু মামার্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা 
বা বিদধাতু লম্পটে। মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ11৮॥* অর্থাৎ্__এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙনপূ্বক 
পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বার! মর্শ্মাহতাই করুন, তিনি-__লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি ষেরূপেই বিধান করুন না 
কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮॥ চরিতামৃত--“আমি__কৃষপদ-দাসী, তেহো--রসন্থুখ- 
রাশি, আলিদ্দিয় করে আত্মনাথ। কিবা না দেয় দরশন, ন! জানে মোর তন্থমন, তবু তেহো_-মোর প্রাণনাথ ॥ 
সবি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অঙ্ুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর__কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ 
ছাড়ি’ অন্ত নারীগণ, মোর বশ তশ্থমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে 
ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাএা ॥ কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট, অন্ত নারীগণ করি? সাথ । মোরে দিতে... 
মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তবু তেহো-_মোর প্রাণনাথ ॥ না গণি আপন-দুঃথ, 15 তীর সৰ 
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সুখ আমার তাংপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুখ, তীর হৈল মহাঁহ্খ সেই ছুঃখ- মোর স্ুখবর্ধ্য॥ যে নারীরে বাছে ক 
তা'র রূপে সতৃষ, তারে না পাঞা হয় ছুঃখী। মুই তাঁরপায়ে পড়ি’, লঞা যাও হাতে ধরি”, ক্রীড়া করাঞা তারে কৰে? 
সুখী ॥ কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সস্তোয, সুখ পায় তাড়ন-ভর্ঠসনে । য্থাষোগ্য করে মান, কৃষ্ণ ভাঁতে সুখ 
পান, ছাড়ে মান অল্প-মাঁধনে ॥ সেই নারী জীয়ে কেনে, কুষ্ণ-মর্ধম নাহি জানে, তবু কষে করে গাঢ় রোষ। নিজ-্ৃথে 
মানে লাভ, পড়ুক তাঁর শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে মস্তোয। যে গোপী মোর করে ছেষে, কৃষ্ণের করে সস্তোষে, 
রুষণ যারে করে অভিলাষ । মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবে। দাসী হুঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ কুগি-বিপ্রের 
রমণী, পতিত্রত| শিরোমণি, গতি লাগি” কৈল বেগ্ডার সেব|। শুভভিল স্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট বৈল 
মুখ্য তিন-দেবা | “কৃষঃ-মোর জীবন, কঞ্চ-মৌর গ্রাণধন, কৃষ্ণ--মোর প্রাণের পরাণ। হৃদয় উপরে ধরো?, 
সেবা করি? সুখী করে) এই মোর সদা-রছে ধ্যান৷ মোর সুখ-সেবনে, কষে সথ-সর্ঘমে, অতএব দেহ দেও দান ।। 
কৃষ্ণ মোরে ‘কান্ত? করি» কহে মোরে “প্রীণেশ্বরি?, মোর হয় দাদী’-অভিমান।। কান্ত-সেবা-স্থখপুর, সম হৈতে 
স্থমধূর, তাতে সাক্ষী--সন্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণ-হদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে 'দাঁপী-অভিমানী ॥ 
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ, আব্বাদয়ে ্রীগৌর-রাঁয়। ভাবে মন নহে স্থির, সান্বিকে ব্যাগে শরীর, মন-দেছ 
ধারণ না যায়৷ ভ্রজেখর-শুদ্ধপ্রেম।_-যন জাম্ব নদ হেম, আত্ম-স্থখের বাহ নাহি গন্ধ । স্ব-প্ৰেম জানা’তে লোকে, 
প্রভু কৈলা এই গ্রোকে, পদ কৈলা অর্থের নির্ববন্ধ ॥ এইমত মহাপ্ৰভু ভাঁবাবিষ্ট হঞা। প্রলাপ করিল। কিছু শ্লোক 
পড়িয়া | পূর্বের অষ্ট-গ্লোক করি” লোকে-শিক্ষা দিলা । সেই অষ্ট-গ্লোক আপনে আস্বাদিল।। প্রভুর ‘শিক্ষা্টক’- 
' শ্লোক যেই পড়ে, শুনে। কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে-দিনে ॥৮ ৮ম গ্লোকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ব্যাধ্য। ₹_-“বদ্ধুগণ! শুনহ বচন মৌর। ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন, দেখা দেয় চিত-চোর ॥ বিচক্ষণ করি' 
দেখিতে চাঁহিলে, হয় আধি-অগোঁচর | পুনঃ নাহি দেখি’ কাদয়ে পরাণ, দুঃখের না থাকে ওর ॥ জগতের বন্ধু 
সেই কভু মোরে লয় সাথ। য্ধা। তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ৷ দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে, 
বলে মোরে প্রপয়-বচন॥ পুনঃ আদর্শ দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া, প্রাণে মোরে মারে গ্রাণধন | যাহে ভী'র 
সুখ হয়, সেই সুথ মম। নিজ-স্থখে-ছুঃখে মোর সর্বদাই সম।। ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে, তাঁছে জানে 
প্রাণেশ্বর । তাঁর সুখে সুখী, সেই গ্রাণনাথ, সে কভু না হয় পর ॥ “অধিকারি ভেদে”__যৌগগীঠোপরিস্থিত, অষ্টমখী- 
জুবেষ্টিত, বৃন্দারন্তে কদঘ-কাননে। রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী, প্রাণ মোর তাহার চরণে ॥ সথী" 
আজ্ঞামত করি দৌহার সেবন। পাল্যদাসী সদা ভাবি দোহার চরণ ॥ কভু কপ! করি», মম হস্ত ধরি,” মধুর বচন 
বলে। তামুল লইয়া, খায় ছুই জনে, মাল! লয় কুতুছলে ॥ আদর্শন হয় কখন কি ছলে। না দেখিয়া দৌোহে হিয়া 
মোর জলে ॥ যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে, আমি ত চরণ-দাসী। মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, সকল সমান 
বাঁসি॥। বাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে। মোরে রাখি’ মারি’ স্থখে থাকুক দু’জনে।। ভকতিবিনোদ, 
আর নাহি জানে, পড়ি’ নিজ সখী-পায়। রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত, যুগলচরণ চাঁয় | 
নামভজন্রণীলী_ বহভাগযক্রমে জীবের শ্ীফবিষয়ণীঅনধার উদয় হইলেও প্রথমে বিষয় চেষ্টা-্ূপ প্রতিবন্ধক 
থাকে তাঁছা। অতিক্রম করিয়া নীমবল লাভ করিবার জন্য একটা সাঁধনক্রম জিনের দিনা teal সি 
তুলসীর মালায় নামন্মরণ বা কীর্তনই সেই উপাঁসনা-ক্রমই সকল লাভের মূল । স্থতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জনে 
একাগ্র হইয়৷ নীম করিবে। ক্রমে নামসখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামাস্থীলনের নৈরস্তর্য্য এবং বিষয় প্রতি" 
বন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। ভক্তিসাধনে ছুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। অই রে টি নী টি 
উভসই সমীচীন হইলেও স্মরণ কীর্তন প্রবৃত্তিই কাস্তিক ভক্তদিগের মধ্যে টা চি নাম- 
মালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ুৎ পরিমাণ কীর্তন করিয়া থাকেন। কীর্তনের বিশেষ লাভ এই যে তাহাতে 
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শ্রবণ স্বরণ ও কীর্ভন এই তিন অল্পেরই অনুশীলন হইতে থাকে। নামে নবধা ভক্তি আশ্রয় করিয়] থাকিলেও কীর্ভন- 
স্বতিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

সাধনক্রেম যথা অন্ত ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্বক, কেবল নামন্মরণ ও কীর্তনের 
নৈরস্ত্য সাধন করিবেন । স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পুর্ব স্বরণকীন্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট স্থির ও সুখকর হইলে 
শিশ্যামনবন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন । হত্তে মালা সংখ্যা মনে ব| মুখে রুষনামাহন্ধান করিতে করিতে মামার্থ 
যেরূপ তাহা চিন্নয়নে দর্শন করিতে থাঁকিবেন । অথবা গ্রীযু্তির সন্মুখে বলিয়া রগ দর্শন ও নাম নমরণাঁদি করিবেন 
নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নামরূপ ও গুণ একত্র 
অভ্যন্ত হইলে প্রথমে যন্ত্র ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নারূপগ্তণের সহিত এঁক্য করিয়া লইবেন। 
যডিকারে যোগ : বট শ্ররুষ্ণকে কুতুহলে স্মরণ করিতে হইবে। এই সময়েই নাম- 
ল স্বারসিকা অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় 
লে র্‌ টি ভাব প্রাথথ। অনতিবিলদ্বেই সাধক উত্তম সাঁধুস্ে মধ্যম 
রা উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্াবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যান হয়। নাসাভ্যাসে অনর্থ 
দূর হইলেই শুদ্ধ নামাধিকার ও বৈষ্ণব সেবাধিকার হয়। 

শান্ত, দান্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রমণঞ্চকের মধ্যে শৃঙ্গাররসই চরম রম্‌। এই রসের অধিকারীগণই 
সিকি প রমারগৃহীত। এই রমে কষ্ণের অনেক যুথেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বুষভাঙুনন্দিনী সকলের 
স্বরূণশক্তি এবং অন্য সন্ত ব্রজানাই তাহার রবতীয়বাহ। আ্রমতীর যুখের মধ্যে গণিত 
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য়োজন। গোপা আহগত্য বিনা ব্ৰজে রুষ) সেবা লাভ হয় না। স্থতরাং প্রমতীর 
যুথে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন। এই প্রণালীতে রসমাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভঞ্জন 
সিদ্ধি পরস্পর অতি মন্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যন্তদিনের মধ্যেই স্বরপমিন্ধি উদয় হয়। যুখেশ্বরীর কৃপায় 


রুফেচ্ছা মহজে হন: তাহা হইলেই ক্ণবহিশ্মুখতা নিবন্ধম যে মায়িক লিঙ্গ দেহ তাহ! অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং 
জীব বিশুদ্ধ বস্ত স্বরূপে ব্রন্গে বাম করেন। ব্রজের উজ্জলরষ সাধিতে যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তিনি ব্রজের গোপীর 
আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃদ্দাররসের অধিকারী হন ন1। ব্রজগোগী স্বরূপ লাভ করিলে 
কঃ ভজন ইয়। একাদশপ্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। ১ সম্বন্ধ, ২ বয়স, ৩ নাম, ৪ রূপ, ৫ যুখ- 
প্রবেশ, ৬ বেশ, ৭ আজ্ঞা, ৮ বাসস্থান, ৯ সেবা, ১০ পরাঁকাষ্ঠ1, ১১ পাল্যদামীভাব। সাধক, জগতে যে আকারে 
থাকুন না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটি ভাবগ্রহণ পূৰ্বক ভক্গন করিবেন | 

এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল তাহা বলিতেছেন । জীব শুদ্ধ চিৎকণ, জীবের চিৎস্বরূপগত একটা সিদ্ধ 
চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ নিদ্ধনত তুলিয়া মায়াবদ্ধ কষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ওপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়! 
আছেন। শুদ্ধপ্রককুপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয় লাভই পরম সহজ বদ্ত। এইস্থল হইতে স্বীয় সি 
স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে । বন্ধজীবের ভক্তিসাধনেই সেই ক্রম আছে। তন্মধ্যে একটা বৈধক্রম, একটী 
রাগানুগ সাধ্যক্রম | উক্ত ক্রমঘয় প্রথমে পৃথক রূপে প্রতীত হয় কিন্ত ভাবাপনে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ব- 
বিধিশীমনে বৈধ ক্রঘের উদয় হয়। ব্রজ্জনের ক্রিগ্রায় লোভ হইতে রাগাম্ুগক্রমের উদয় ; হুতনাং প্রথম ক্রমট 
সাধারণ এবং শোষোক্ত ক্রমটি বিরল। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ), 

মহামন্ত্ৰ গ্রহণ বিধি £_বদ্ধজীবসমূহ রুষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তোষণ করিতে উদ্গ্রীব থাকে f 
তাহাদের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয-তোষণোপযোগি-জড়বস্তর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ। সুতরাং নাম-রূপ-প্ুণ- 
লীলাত্মক কৃষ্ণকথা! শুনিবার সুযোগ ন! হওয়ায় তাহার। ইতর-বিষয় তৎপর বাগ বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।, 
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জীবের নিতামঙ্গলাকাঁজ। করিয়া গ্রগৌরনন্দর ‘জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত করিবার জন্য কৃষ্চেতর 
নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি প্রজল্প করিতে নিষেধ করিয়া সর্বদা হরি-সঙ্ধীর্তনেরই উপদেশ দিলেন। হরিকথাঁর 
কীর্তন খর্ব হইলে জীবের বিষয়কখা-কীর্তভনই প্রবল হুয়। উহাতে অমঙ্গলই ঘটে। শ্রীগৌরম্থন্দর তাহাদের 
মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাঁম-মহামঞ্জ কীর্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিলেন। যাহার! বাধ্য হইয়া শ্রীমাম 
শবণ করেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত হয় না। তজ্জম্য উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে কীর্টিত কৃষ্ণনাম- 
মহামন্ত্ৰ গ্রহণ বা আরবণৌপদেশ। সেবাবিমুখ জীব সর্বদা অসংপরামর্শক্রমে অসৎস্দৌষে জর্জরিত থাকায় 
ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত থাঁকে। 
জড়ভোগচিস্ত। হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে ‘মন্ত্র’ বলে। শবমুখে উপদেখই ভোগ বাঁ ত্যাগের চিন্তা 
হইতে রক্ষা! পাইবাঁর একমাত্র উপাঁয়। উচ্চারিত শব হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়ামক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই মন্ত্র 
সিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক্‌ ; সেজন্য মনন-ক্রিয় এক ব্যক্তি দ্বারাই সম্পাপ্ভ । সুতরাং 
ব্যক্তিবিশেষ ষে ‘হরি’ শব্দ কীর্তন করেন, তাঁহাকে “মন্ত্র যলে। 
মহামন্ত্র-মাধনে বছব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন। সাধমোপযোগী অনুকুল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই 
দিতে পারেন ) এজন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষাগুরুর একত্ব সিছ্ধ। মহামন্তর ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
চিত্ত-শুদ্ধি'ফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়| অন্ঞত্ব ভাবে নিত্যত্বের উপলদ্ধি করে। তখন 
আর তাহার হেয় অঙ্গপাদদেয় বিচার প্রবল হুইতে পারে না। যিনি এই সফল কথ। সানন্দে গ্রহণ করিতে 
অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে নিরানম্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা। 
অস্ত্র নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুরধ্য্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় সম্প্রদান-সম্বদ্ধে আত্মমর্পণেরই কথা ব্যক্ত হয়। 
মহীমন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ ) তাহাতে মন্ত্রের স্যায় চতুধ্যন্ত পদ নাই। ন্মার্ভগণ মহামন্ত্রকে ‘তারক-ব্রহ্মনামে' 
অভিহিত করেন। স্মার্ভগণ সকলেই ন্যুনাধিক নিবিবশেষবাদী ; স্থৃতরাং ভোগাঁবসানে নিব্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাঁত- 
যুক্ত ধর্মে অবস্থিত। কর্মী ও জ্ঞানীর কবল হুইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বজ্ভিভ। অপস্বার্থ কামের বশবত্তী হইয়া 
কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগপরিহারেচ্ছাযুক্ত মুমুক্ষু হইয়! স্বীয় অবস্থ! মোঁচনের জন্য মুক্তির 
প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার বশবর্তী হইয়া মহামন গ্রহণ ফরিলে তুচ্ছ ফলাকাঙ্ঞ। প্রবল হুইয়! পড়ে। হরি’ শব্দের 
সম্বোধনে ‘হয়ে’ এবং ‘হর!’ শব্দের সমোধনেও এ হয়ে’ পাই নিয় হয়। ন্বয়ংরপ কষ? ও সর্বশক্তিমান স্বয়ং- 
প্রকাশ “রাম” এবং ‘হরি! শব্দ ফামনায়হিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে চতুর্দশভূষন, বিরজা-নদী, ব্রগ্থলৌক 
প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া সেবা কর! সম্ভব হয় না। পরয়য্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কুষ্জের স্বয়ং 
প্রকাশতত্বে বা তীহার আহ্্যঙ্গিক অন্যান্ত প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে অখিলরসামুত- 
মুত্তি কৃষ্ণেই সর্ববরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং রসের উৎকর্ষ-বিচার করিয়া আংশিক রসবিগ্রহের অধিষ্ঠান 
প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্বরসাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তজ্ঞন্য তাহার! ন্যনাধিক স্বয়ংরূপেরই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশ- 
বাকা সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণতক্তির উপলব্ধি ঘটিলে সব্োধনের পদে “আঁত্মারাম'-মাত্র উপলব্ধি করিবার 
পরিবর্তে “রাঁধীরমণের” সেবা-প্রবৃত্তি ক্ৃত্তি-প্রীপ্ত হয়। 
মহামন উহ সর্বক্ষণ কীর্তনীয় ; উহা আদৌ জপ্য নহেন,--এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, 
তজ্জন্ত মহামন্ত্ৰ ‘অপ’ করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। “নির্ববন্ধ-শবে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। 
মহামন্ত্ৰ কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অকজপ্যও নহেন। মহামন্্ উচ্চৈ:স্বরে কীর্ভন করিবার উপদেশ থাঁকীঁর কেবল 
অননির্কন্ধ কীর্ডনীয় ES SS না সম্বোধনের সহিত চতুর্থাস্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্তন করিবার বিধিও 
উপেক্ষিত হয় নাই। “সব ক্ষণ বল _-এই পদের ছার কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে। 


মহামস্তর ১৮৭ 


মন্থাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পাঁলন করিতে হয় কিন্তু মহামন্ত্রের সববক্ষণ উচ্চারণ বা 'উপাংশু'-জপে 
সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্ব সিদ্ধি ঘটে ; অর্থাৎ ধর্শ, অর্থ ও কামের লাভ রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, 
নির্ভেদ বরঙগাদুলন্ধানরূপ! মুক্কি-সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিন্ধায়ী ; ভগবতপ্রেম-সিদ্ধি__সর্বপিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা! 
£য়। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে কিন্তু মহামছ্তরে কালাকালের, যোগযাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থামের বিচার 
নাই। তাই বলিয়া! কারনিক মন্র-নামাদির জপে কোন প্রকার সি্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি 
অজ জ্বি | বীজ-পুটিত চতুর্স্ত-পদ-প্রুক্তমন্্ বা প্রণব পুটিত চতুরথযস্ত মন্ত্র কীর্তনীয় নহে) ; পরস্ত ‘নাম’ বা 
সধোধন-পদযুক্ত নাম বা বাঁজ প্রণব-রহিত চতথ্যস্ত পদ-প্রযুক্ত ‘নমঃ 'শবযুক্ত মন্ত্র সঙ্গীর্তনীয় যথা-_“হরয়ে নমঃ 
কষ যাদবার মমঃ’--এই পদ সঙ্গীর্তণীয়। জঙ্গীর্ভনের মধ্যে যোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও চতুর্থ্স্ত পদযুক্ত 
‘নযমঃ-শব্দযুক্ত সম্বোধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্ধিতে সকলের উল্লাস হইল। বহি্মুখ স্ার্তগণের বিচারে-_স্বাহা- 
প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদীন-প্রদানে অমঙ্গলের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সম্োধন-পদ-যোগে মন্ত্রের 
কর্ন সর্ববাি-সম্মত ; তিনি প্রণব ও বীজপুটিত নহেন। 

ধাহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার! প্রভুয় নাম-মস্ত্রৌপদেশ লাভ করিয়া! ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণের ধ্যান 
করিতে করিতে উপাংশু জপাদি করিতে থাকেন। ( ভাঃ ২৮৪) “শৃশ্বতঃ শরয়া নিতং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌ মাঁতি- 
দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ॥” শতশত জন্ম মন্্রের- দ্বার! অর্চন করিবার ফলে মহামন্ত্রকীর্ডনের যোগ্যতার 
উদয় হয়। সেরূপ মোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা ) নতুবা কুজ্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত 
শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে । ( চৈঃ ভাঃ গৌঁড়ীয়-ভায্য মধ্য ১৩1) 


মহাপ্রভুর আদেশে "কীর্তনীয়: সদা হরিঃ"__এস্থলে “কীর্্তন"_শব্দে শ্ীরপগ্রভু (ডঃ রঃ সি: ) বলিয়াছেন 

“উচ্চৈভাষা তু কীর্তনম্*__উচ্চৈঃ্থরে কথন বা উচ্চারণের নামই “কীত্তন"। “সদা শব্দ দারা স্থান প্রা বা কালভেদ 
রহিত হইয়াছে । স্ৃতরাং সকল সময়েই সর্ধভাবে “হরিনাম, মহামন্ত্র কীত্তনীয়। কোন কোন ভক্তবিটল 

অজ্ঞধ্যক্তি বলেন যে, স্বীকার করিলাম না হয় মহামন্ত্র কীত্তনীয়, কিন্তু উহ! কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্তনষোগ্য। 
খোল করতালের সহিত কীর্তনীয় নহে। এ সকল ব্যক্তির এরূপ কুতর্ক উঠাইবার কারণ আর কিছুই নহে, কোন 
ছলে ভুবনমঙ্গল তারকত্রহ্ম নামের কীর্ভনে বাধা প্রদান করা। এরূপ বুদ্ধি ‘নামে’ ভেদবুদ্ধি হইতেই উত্িত। 
গোস্বামী শাস্ত্রের বহুস্থানে অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্যটি আমর! দেখিতে পাই,__“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 
হরে। রটন্তি হেলা বাপি তে কতার্থা ন সংশয়ঃ ॥--এই মহামন্ত্র বাহার অবহেলাপূব্ব'কও উচ্চারণ করেন, তাহারা 
কৃতাৰ্থ হ'ন__ইহাতে কোন সংশয় নাই। “রটনা”_শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সববত্র প্রচার । “হেলয়া_শবের ছার! 
সংখ্যাদি মির্বদ্ধ না থাকিলেও__ইহ! বুঝিতে হইবে। সুতরাং হরিনাম মহাঁমন্ত্র খোল করতাঁলের সহিত কীর্তন, সংখ্যা 
ব নির্বন্ধের সহিত কীর্তন, মানসিক জপ বা উপাংস্ত জপ--সর্কতোভাবেই নিরস্তর সেবিত।* ** অতএব সকল সময় 
সর্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারকত্রহ্ম নামকীর্তন ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সকলে সদ্গুরুর আমুগত্যে 
সর্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে বলুন অথবা মৃদঙ্দ করতাল সহযোগে সঙ্ধী্তন করিয়া! মহামন্ত্র বলুন। 

ভক্তগণ নাম সাধকালে রুচি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে কি না জানিবার জন্য সংখ্যা রাখিয়া কীর্তন 
করেন। যখন নাম প্রভু ভক্তে উদ্বিত হন, তখন সর্বশক্তিমান স্বরাটি লীলা ুরুষোত্তম অভিন্ন নামী তাহার অহৈতৃক 
ও অপ্রতিহতা! শক্তি প্রকট করেন। তাহাতে বিধি বাঁধ্যতাদি কোন প্রকারের অধীনতার মধ্যে আবদ্ধ করিযার 
চেষ্টা শ্রীনাম প্রভুর অসমোর্ধ সর্বশক্তিমত্ততাকে খর্ব করিবার জন্য অপরাধ ও পতন ব্যতীত আর কিছু নহে। কৃষ- 
নাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে স্থখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল বিচার অবলম্বনীয়। 


১৮৮ ভজন সন্দর্ভ 


মহামন্তেৱ অর্থ 
“হরি”, কৃষ’ ; ‘রাম’ এই নামত্রয়যুক্ত মহাঁমন্রে সঙ্কোধনময় তিনটা নাম আছে। তাহার “মাধুরী? ব্যাখ্য। 
যথা__সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের তবজ্ঞান প্রদান করিয়া অবিষ্ঠ! হরণ করতঃ অজ্ঞানের কাধ্যগুলি বিনাশ করেন, 
এইজন্য তিনি ‘হরি’ নামে খ্যাত। একমাত্র আমন্দস্বরূপ, গোঁকুলের আননগ্রদ কমললোচন নন্দননান তরীসতামন্ুনারই? 
‘কৃষ্ণ-নামে কথিত। লীলার মূর্ত িগ্রহ বা অধিদেব রগিকচূড়ামণি শ্রীরুষণ সতত শ্রীগাধিকাঁকে রমণ করাইতেছেন 
অর্থাৎ গ্রীরাধাক্ষে আনন্দিত করিতেছেন বলিয়া তিনি 'রাম’ নঁমে অভিহিত । 
এীশ্র্ষ্যময়ী ব্যাখ্যা)_দ্মরণকীরী ভক্তগণের খতজন্সকৃত যাবতীয় ভাঁপ ও গাঁগ হরণ করেন বলিয়া তিনি 
‘হরি’। 'কৃষণ ধাতুর আকর্ষক সত্তাবাচক ও '৭ শব নির্ব্তি অর্থাৎ হ্খবাঁচক ; এই উভয়ের এক্যে আনন্দ 
আকর্ষক গর্রহ্ষই ‘কৃষ্ণ নামে অভিহিত। যোগিগণ চিন্ময়, অনন্ত, মত্যামন্দ স্বরণ পরতত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দলাঁভ 
করেন বলিয়া সেই পরর্রদ্ধ 'রাম? নামে কথিত। “যুগলন্মরণময়ী ব্যাখ্যা” য্থাঁ-কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি 
শীরাধা কৃষ্ণের চিত্ত হরণ করেন, এইজন্য শ্রীরাঁধ! 'হরা? নামে কথিত হন। হবার সঘোধনে ‘হরে’ পদ ছুয়। 
ব্রজ-রমণীগণের লক্জা, ধর্ম, ধৈর্য্য ও সান দূরীভূত করিয়া বেণুরবে তীহাঁদিগকে গৃহ হইভে আকর্ষণ 
করেন বলিয়া সেই প্রী্জেন্রন্দন হরি 'কৃষ্ণ-নামে অভিহিত হন। তিনি স্বীয় রূপলাবণ্যে ব্রজরমণীগণের মন এবং 
পঞ্চ ইন্দিয়কে সর্বদা আনন্দিত করেন, সেই হেতু ‘রাম’-নামে কীত্তিত হইয়া থাঁকেন। 


আল শ্রীজীতগোত্বামিগ্রভুকৃত সহামান্ত্রন থ্য! 
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১। হরেঃ--গরীরাধ| নিজ অসমোর্দ প্রেমের ছার! সচিত্বহারী প্রীরুষ্ণের চিত্ত হরণ করেন বলিয়া তীহার 
একটা মাম “হরা,। হরার সম্বোধনে “হরে, পদ হয় । 
২। কৃষ্ণ ঃ--মিজ রূপলাবণ্য ও বংশীধ্বনি দ্বার! ভৃবনমোহ্পযোহিনী প্রীরাধাকে আকর্ষণ করেন, এইজন্য 
তিনি 'কৃষ্ণ-নামে অভিহিত । 
৩ হরে £_ রাসলীলাকালে মুগনয়না গ্ররাঁধ! কেলিকুগ্ে শীকষ্ণকর্তৃক হৃত! হইয়াঁছিলেম বলিয়া শ্রীরাধাকে 
‘হর!’ বূলা হয়। হরাঁর সন্বোধনে ‘হরে’ । 


৪1 কৃষ্ণ £_যিনি নিজ শ্তামাঙগ-শোভায় স্থবর্ণকেও শ্তামময় করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ শ্যামনুন্দরই 
'কৃষ্ণ-নামে কথিত। 


৫। কষ: বরজবনে নিঅকাস্তা শ্রীরাধার ইচ্ছানুগারে শ্রেষ্ঠ সরোবর প্রকাশ করিয়। তন্মধ্যে সমন্ত তীর্থকে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহার নাম ‘কৃষ্ণ । 


৬। ক্রষ্ণ:_লীলার ছারা ভুবনমোহন হইয়াও গ্রীহরি প্রীরাঁধার গ্রেমে মুগ্ধ হইয়। তৎকর্তৃক যমুনা" 
কাননে আকধিত হইয়া থাকেন, এই জন্য তাহাকে ‘কৃষ্ণ বলা হয়। 


৭। হরে: শ্রীক্: ব্রজে বৃষরণধারী বলিষ্ঠ অরিষ্টান্ছরের প্রাণ হরণ করায় স্্ীবাধ। তাহাকে হরি হরি বলিয়া 
সানন্দে আহ্বান করিয়াছিলেন, এজস্থ শ্রীরাঁধা “হ্যা, নামে কথিত হন । 


৮। হরে ৮ ্রীরাধা কখনও অস্ুটনবরে হুরিলীলা উচ্চারণ করেন এবং কখনও প্রেমভরে তাহা কীর্তন 
করেন বলিয়া! রসিক-ভক্তগণ তাঁহাকে “হয়া? বলিয়! থাকেন। 


৯। হরে :__কেলিপরায়ণ! রাঃ হরার সম্বোধনে “হরে” । j 
£— সাধ! রদাবেশোন্মত শ্রীকৃষ্ণের মুরলী হরণ লয়| তিনি হা! 
নামে প্রসিদ্ধা। হরাঁর সম্বোধনে “হরে? । SR হরণ করিয়াছিলেন বলি 


হার সম্বোধনে 'হরে”। 





মহামন্ত্রের অর্থ ১৮৯ 


১*। রাম ১ শ্রীরু্ণ গোবর্ধনগিরিকৃঞ্জে আলিজনাছি-দছ্ারা অরাধাকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনি 'রাঁম-নামে খ্যাত ৷ 

১১। হবে £রমকরুণীময়ী আরীরাধা ভক্তগণের যাবতীয় দুঃখ হরণ করিয়া তীহাদিগকে পরম স্বখদান 
সনি ৫ 


করেন বলিয়া তাহার মাম ‘হর।’। হরার সম্বোধনে ‘হরে’ । 








১২। রাম :--ভজনকারিগণের চিত্ত পরমানন্দ-বারিধি শরীকঞ্চে রমণ অর্থাৎ আনন্দ লাভ করে বলিয়! সেই 


ঠ্যা ডেল ভিটে $234) সপ, ৩ 
হামগরন্দর শ্ুহরি রাষ+-লামে অভি 


ভিহিজ হন। 
১৩। রাম ঃ--শরীরাধ! নিকুঞ্বনে প্রেমভরে শ্রীহরিকে আনন্দ দান করেন রেষয়তি আনন্দয়তি) বলিয়া তাহার 
নাম রামা। রাম! ্ররাধার সহিত মিলিত রুষ্কই পুনঃ ‘রাম’ নামে অভিহিত ।। 


১৪। রাম :--দাবাগ্নি বেখিয়া ব্রজবাঁদিগণ রোদন করিতে থাঁকিলে সেই দাবানল পান করিয়া ভক্তগণকে 
আনন্দিত করিয়াছিলেন বলিয়! সেই ভক্তস্থখাবহ নন্দনন্দন কৃষ্ণ 'রাম'-মামে কীত্িত হন। 

১৫। হরে £__শরীহুরি অস্রর-সৃংহাঁরের জন্য মথুরাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। পরে শরীরাধার সহিত 
মিলন-কাঁমনাঁয় ব্রজে আগমন করেন। এইজন্যও জীকষ্চচিত্তহারিণী সেই শ্রীরাধার নামে হর!’ হইয়াছে। হরার 
সম্বোধনে ‘হরে’ । 

১৬। হরে £--যিনি মধুর! হইতে আসিয়া ব্রজবাসিগণের দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাঁধার মমোহারিণী 
লীলাবিশিষ্ট সেই শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণই ‘হরি’ নামে কথিত। হরির সম্বোধনে শেষোক্ত 'হরে’ পদ হইয়াছে। 

শ্রীল গৌপালগুরগৌন্বমি-কুত ব্যাধ্যা--১। অজ্ঞানজনিত-সংসারবিনাশকারী অনন্দস্বরূপ শ্তামকিশোর- 
মৃত্তি ভ্রীরাধারমণকে মহাভাগবতগণ নিত্য স্বরণ করেন। (২) রসিক রুতজ্ঞ, জিভেন্জিয়, শাস্ব, অনন্যচিত্ত শিযুকে 
মাধুগন কৃপাপূর্ববক মহামন্ত্র হবেকুঝ নাম প্রদান করিয়া কৃতাৰ্থ করিয়া থাকেন। ৩। অগ্নি যেক্প অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট 
হইলেও দহন করে, তত্র? দুষ্টচিত্ত মামবগণের দ্বারাও কোনরণে শ্বত ব| কীত্বিত হইলে যিনি তাহাদের যাবতীয় 
পাপ হরণ করেন, সেই মঙ্গলময় ভগবানের নামই ‘হরি’। ৪1 অথবাঁ-মচিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের তত্জান প্রদান 
করিয়া অবিগ্কা বা অজ্ঞান হরণ করতঃ তাহার কার্য্যগুলি বিনাশ করেন, এইজন্য তিনি ‘হরি’ নামে খ্যাত। 
অথবা স্থাবর ( অস্থাবর ) জঙ্গম সকলের তাপত্রয় হরণ করেন বলিয়া! তাহার নাম 'হরি'। ৬। অথবা অপ্রাকৃত 
সদ্‌গুণাবলী অঁবণকীর্ভন ছারা বিশ্ববাসী সকলের মন হরণ করেন বলিয়া তাহার নাম “হরিঃ। ৭। অথবা 
টা কোটিকন্দর্প লাবগ্য-মাধুধ্য দ্বারা সমস্ত অবতাঁরগণেরও মন হরণ করেন বলিয়া সেই ব্রজেন্দ্র 
নন্দন কের মাম ‘হরি’। হরির সম্বোধনে ‘হরে’ পদ হয়। ৮! অথবা রাঁসাদি গেন্থখ দান করিবার জন্য 
যিলি লিজ প্রেমধাৎসল্য ও রূপগুণাঁদি ছারা কফেত্র মন হরণ করেন, নেই কষ্টের আহলাদ-স্থরূপিণী শ্রীরাধা “হরাঃ 
নায়ে অভিহিত হম। এই রাংধাবাঁচক হুরা” নামের সমবোধনে “হরে? হয়। (৯) “কষ ধাতু আকর্ষক-সতা-বাচক ও 
‘৭’ শব্দ নিৰৃতি অর্থাৎ হুখবাঁচক$ এই উভয়ের এঁক্যে আনন্দস্বরূপ আঁকর্ষক পরত্রম্মই ‘কৃষ্ণ নামে অভিহিত । 
(১) কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, স্বরং অনাদি ও সহ্লের আদি এবং সর্বকারণের কারণ। 
কৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ । (১১) একমাত্র আনন্দ-হবরূপ ) গোকুলের আনন্দপ্রদ কমললোচন নন্দনন্দন অীশ্যাম- 
সন্দরই ‘কষ’ নামে কথিত। (১২) রাম-নামের 'রাশস্োচ্চারণে পাঁপ সকল দুগীতূত হয় এবং 'ম’-শব্ধোচ্চারণ 
কপাটতুল্য হওয়ায় পুনঃ পাপ আর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। (১৩) যোগিগণ চিন্ময় অনন্ত সত্যানন্- 
স্বরূপ পরতত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দ লাভ করেন বলিয়া সেই পরব্র্ন রাম’ নামে কথিত। (১৪) লীলার সূর্ভবিগ্রহ 
বা অধিদেব রসিক-চুড়ামনি শ্রীকৃষ্ণ সতত শ্রীরাধাকে রমণ করাইতেছেন অর্থাৎ শীরাধাঁকে আনন্দিত করিতেছেন 
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বলিয়া তিনি ‘রাম’ নামে অভিহিত। অথবা শ্রীরাধার চিত্ত হরণ করিয়! তীঁছাঁয় সহিত রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেম 
বলিয়া কৃষ্ণের এটা নাম ‘রাম’ । 
ক্রমদীগিকা গ্রন্থে চক্রের প্রতি প্রীরুষ্ণের উক্তি যথ!-_-আমাঁর শতনাম অপেক্ষা রাধার নাম শ্রেঠ। যিমি 
সর্ব] শ্রীরাধার স্মরণ কারন করেন, তীহ!র যে কি ফল লাভ হয় তাহা আমি জানি ন! অর্থাৎ তাঁহ। আমারও অন্রেয় ॥ 
১। হবেঃ_যিনি কৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনি হর] অর্থাৎ রাধা; তীহাপ সন্বোধনে হে হিপে?। 
২। কৃষ্ণ ঃ_যিনি রাধার মন আকর্ষণ বরেন, তিনি কৃষ্ণ; তাহার সম্বোধনে হে কি । 
৩। হরে £_প্্ীরাধা কৃষ্ণের জৌকদজ্জা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সকলই হরণ করেন, এইজন্য তিনি *হ্রা” তাহার 
সম্বোধনে হে 'হরে?। 
৪। কৃষ্ণ :_্রীরাধার লোৌকলজ্জা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সকলই আঁকর্ষণ অর্থাৎ দূরীভূত করেন, এইজন্য তিনি কৃষ্ণ ; 
তাহার সমোধনে হে কৃষ্ণ) | 
৫। কৃষ্ণ £_ভ্রীরীধা যেখানে যেখানে থাঁকেন বা যান, তিনি দেই সেই স্থানে দেখেন যে “কৃষ্ণ” আমাকে স্পর্শ 
করিতেছেন, বল পূর্বক জাঁম। প্রভৃতি সমন্ড কর্ষণ অর্থাৎ হুরণ করিতেছেন!’ এইজন্য তিনি কৃষ্ণ 3 তৎসম্বোধনে 
হে ‘কৃষ্ণ । 
৬। কৃষ্ণ ঃতিনি শ্রীরাধাকে আনন্দ দান করিবার অন্য বনে আকর্ষণ করেন, এইজন্য ‘কৃষ্ণ’ ; সেই পদের 
সন্বোধনে হে ‘কৃষ্ণ’ । 
৭। হরে £__কুষণ যে স্থানে যান বা! থাকেন, তিনি তথায় শ্রীরাধীকে সম্মুখে ও পাশ্বদেশে দেখেন, অতএব ‘হয়!’ 
শবে রাঁধ]) ‘হরা'র অম্বোধনে হে ‘হরে’ । 
৮। হরে সেই কৃষ্ণকে হরণ করেন, স্বস্থামে অতিদার করান, তাঁই শ্রীরাধ! ‘হর!’ ; সম্বোধনে হে ‘হরে’ । 
৯। হরে ২ কৃষ্ণকে হরণ করিয়া বনে আনয়ন করেন বলয়া! শীরাধ! “হর; তৎসম্বোধনে হে ‘হরে 
১*। রাম £--্রীরাঁধাকে দর্শন ও পরিহাসাদি দ্বার! রমণ (আনন্দিত) করেন বলিয়! ‘রাম’ । তৎসম্বোধনে 
হে য়াম?। 
১১। হরে £ শ্রীকুষ্ণের তাকালিক ধৈর্যাবলত্বনাদি হরণ করেন বলিয়া শরীরাধা হর”) তৎ্সম্বোধনে হে "হরে । 
১২। রাম ২ চুত্বন, শুনাকর্ষণও আলিদনাদি দ্বার! রমণ বা ক্রীড়া করেন বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ ‘রাম’। তৎসম্বোধনে 
হে পাম? । 
১৩। রাম :_পুমকায় শ্রীরাধাকে পু্ষের স্তায় করিয়া! রমন (আনন্দ দান) করেন, অতএব শ্রীকুষ্ণ “রাম? 
তাহার সম্বোধনে হে ‘রাম’ । 
১৪। নাম £_ পুনঃ তথায় রমণ করেন ) এদন্ শ্রীকৃষ্ণ ‘রাম’ ; তাহার সম্বোধনে হে ‘রাম’ । 
১৫। হরে ৮_পুরায় রামাস্তে শীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া গমন করেন বলিয়া শ্রীরাধ। ‘হর?’ । তীহার 
সম্বোধনে ‘হে হবে? । 
২, রি যা মন হরণ করিয়া গমন করেন বলিয়। প্রীরু্ণ “হুরি+। তাহার সম্বোধনে “হে হরে’ । 
ঃ খন রশি লাম তর সহিত আস্বাদন করেন যথা 
ে [হাদশীয় প্রলাপ । 
১। “হে হরে মাধুধাগুণে, হযিলে ষে নে মনে, মোহন মূর্তি দরশাই। 
২। হে কৃষ্ণ আনন্ধাম, মহ আকর্ষক ঠায়, তুয়| বিনে দেখিতে না! পাই ॥ 
৩। হে হরে ধর্ম হরি, গরুভয় আদি করি, কুলের ধরম কৈলে দূর। 
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£। হে রুষ বংশীর স্বরে, আকষিয়। আনি’ বলে, দেহ-গেহ-স্থৃতি কৈলা দূর।। 
£। হেরুষ্ণ কফিতা আমি 


ম, কথুলি কর্ষহ তুমি, তা দেখি চমক মোহে লাগে। 
১। হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উত্তজ কর্ষহ বলে, স্থির মহ্‌ অতি অনুরাগে ॥ 
৭1 হে হরে আঁঘারে হরি, লৈয়া পুপতম্োগরি, বিলাষের লালমে কাকুতি । 
প। হেহরে গোপত-বন্্, হরিয়া ষে ক্ষণমাত্র, ব্যক্তকর মনের আকুতি ॥ 
৯। হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর, অস্তরের হর যত বাধ|। 
**! হেরাম রমন অঙ্গ, নানা বৈদগবি রঙ্গ, প্রকাশি পুরহ নিজ সাধা ॥ 
১। হে হরে হরিতে বলী, নাহি হেন কৃতুহলী, সবার সে বাম্য না রখিলা। 
১২। হেরাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত, কি রস আবেশে ভাদাইল।॥। 
১৩। হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ, মন রমণীর শ্রেষ্ট, তুয়! সুখে আপনা না জানি। 
১৪। হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে, সে রম-মূরতি তক্থখা(ন ॥ 
১৫। হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর, চেতন হরিয়। কর ভোর । 
১৬1 হে হরে আমার বক্ষ, হর সিংহ প্রায় দক্ষ, তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥ 
তুমি সে আমার প্রাণ, তোমা বিনা নাহি জান, ক্ষণেকে কলপ-শত যায় । 
সে তুমি অন্যত্র গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায় ॥ 
ওহে নবঘনহাম, কেবল রসের ধাম, কৈছে রহ" সদা মন ঝুরে। 
চৈতন্য বিনায় যায়, হেন অনুরাগ পায়, তবে বন্ধু মিলয় অদূরে |॥ (রত্বদীপিকার ব্যাখ্য। ) 
অন্যত্র £-১। সচ্চিদানন্দমূত্ি ভগবত্তত্বকে জানাইয়া অবিদ্যা ও তাহার কাধা সংসার হরণ করেম বলিয়া 
তাহাকে হরি’ বলিয়া স্বরণ করা হয়। ২। একমাত্র আনন্দ বিমোদী পরমশোভাঁশালী পদ্মনেত্র গোকুলের আনন্দ- 
প্রদ নন্দতনয় শ্যামন্তুন্দরকে শ্রীক্ব্চ বলিয়া কথিত হয়। ৩। যিনি সর্বত্র রপিকচুড়মণি, লীলার মৃ্তিমান 
অধিষ্ঠাতা দেব এবং নিত্য শীরাধাকে আনন্দ প্রদ্নান করেন, এই হেতু তাঁহাকে ‘রাম’ বলা হয়। ৪। ভগবত্তত্ব বিষয়ে 
অজ্ঞান ও তাহার কাধ্য অন্ম-মরণমালা বিনাশাথ হখাত্মা স্যামহুন্দর যু্ি শরীরাধারমণ মহাপুরুষকে মহাত্মাগণ 
নিত্য স্মরণ করেন। ৫। ব্রহ্মা, ঈশান, মহেন্দ্র, যম ও বরুণকে বলপুর্ববক হরণ করেন বলিয়া! ত্রিতুবনে ‘হরি’ নামে 
প্রমিদ্ধ। ৬। শ্রীরুষ্ণের হলাদিনীশক্তি প্রীাধা রুষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন বলিয়া “হরা?-শব দ্বারা গ্ররাধাই 
কান্তিত হ’ন, হরা শব্দের সম্বোধনে ‘হরে’ হইয়াছে। 
এক সময়ে শ্রকষ্ণের বিরহে প্রিয়ের মিলন ধ্যান করিতে করিতে রাধা মনের ক্লেশ দূর করণার্থ পুনঃ পুনঃ 
যাহ! উচ্চারণ করিতেছিলেন। তাহাই মহামন্ত্ৰ । রব্বযভাহুনন্দিমী বিরহে যে নামগুলি জপ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর- 
হন্দর শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই মহামন্ত্ই জপ করিয়াছিলেন। প্রীচৈতন্দেবের মুখ নির্গত “হরে কুষণ 
এই বৰ্ণময় তাহার নামসমূহ বিশ্বকে প্রেমে মগ্ন করিয়া বিজয় লাভ করুন । তন্মধ্যে রাগময়ী ব্যাখ্যা । ১। হরে 
মায় শ্রবণ মাত্রেণ মম মনো হরসি অর্থাৎ হে হরে, কেবল নাম শ্রবণেই তুমি আমার মন হরণ করিতেছ। 
২। কৃষ্ণ-_বংশীবাদনেন মামাকর্ষমি ; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, বংশীবান্যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছ। 
৩। হুরে__লঙ্জা ধৈর্ধ্যাদিকং মম হরি, অর্থাৎ হে হরে আমার লঙ্জ! ও ধৈর্য্যাদি হরণ করিতেছ। 
৪ । কৃষ্ণ--স্বাদসৌরভেণ মমাকর্ষপি, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি নিজা্দ সৌরভ দ্বারা আমাঁকে আকর্ষণ করিতেছ। ; 
৫। কৃষ্ণ_স্বাঙ্গলাবণ্যেন প্রলোভ্য মামাকর্ষসি ; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ তোমার নিজাঙ্গ সৌরভে লব্ধ করিয়া 5 


আমাকে আকর্ষণ করিতেছ। - 





১৯২ ভঙ্গন সন্দভ 

৬। কৃষ্ণ -সর্বাধিকানন্দেন প্রলোভা মামাকর্ষসি; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, মর্ববাগেন্ষা অধিকতম আনন্দে আমাকে 
লুক্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছ। 

৭| হরে স্ববাহুনিবদ্ধাং মা পু্পশয্যাং পতি হরসি; অর্থাৎ হে হরে, তুমি আমাকে নিজবাঁহযুগলে আবদ্ধ 
করিয়া গুষ্পশধাঁর দিকে অপহরণ করিতেছ। 

৮। হরে-তত্র নিবেশিতায়া মে অন্তরীয়মপি বলাদ্ধরূসি, অর্থাৎ ছে হরে মেই পুষ্পশয্যায় শায়িত আমার 
অধোবন্থ বলপুর্বক হরণ করিতেছ। 

»। হরে-_অ্তরীয় হরণেন সর্ব বিরহপীড়াং হরসিঃ অর্থাৎ ছে হরে তুমি আমার অধোবাঁস হরণ করিয়া 
সমগ্র বিরহ জনিত রেশ বিনাশ করিতেছ । 

১০। ব্াঁম_্বচ্ছনদং ময়ি রমসে, অর্থাৎ হে রাম তুমি নিজের ইচ্ছান্রমে আমকে আনন্দ ক্রীড়া কৰিতেছ। 

১১। হরে-_অবশিষ্টং মে বাঁক্যমপি হরসি) অর্থাৎ হে হরে, আমার বাক্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তুমি তাহাও 
হরণ করিতেছ। 

১২। রাঁম_মীং রময়লি স্বস্মিন্‌ পুরুষায়িতাঁমপি করোনি; অর্থাৎ হে রাঁম, আমাকে আনন্দকেলি করাইতেছ 
এবং তোমার প্রতি গুরুষবৎ আঁচরণ কাঁরিণী করিতেছ। 

১৩। রাঁম-_তদাত্মমস্তুদ্রমনীয়ফং ময়ৈবাস্বাগ্ধতে ১ অথাৎ হে রাম, অতএব তোমাকে ও তোমার মনোরহর- 
ত্বকে (আনন্দ পরাকাষ্ঠা) আমিই আস্ব!ম করিতেছি । 

১৪। বাঁম__রমণং রমঃ, রমস্ত ভাঁবঃ রামঃ; হে রাম, তদ! তং সাক্ষাৎ রমণাধিদেবভাবরূপোহপ্রাক্ৃত কন্দর্প 
এব ভবসি ; আর্থাৎ হে রাষ, রয়ণ অর্থাৎ আনন্দই রস, রসের (রমণের ভাঁব রাম) হে রাম, অতএব তুমি প্রত্যক্ষ 
আনন্দের অধিষ্ঠাতার ভাঁব-রূপ অপ্রাকৃত কামদেবই হইতেছ : 

১৫। হরে-মচ্চেতম! মুগীমপি হুরসি, মমীনন্ন মুচ্ছিতাং করোষি; অর্থাৎ হে হরে, আমার চেতনারপা 
মৃগীকে হরণ করিতেছ এবং আমাকে আনন্দযোগে মৃচ্ছিতা করিতেছ। 

১৬। হরে_সিংহ বিক্রম: সিংহ ইব ত্বং রতৌ মহাপ্রাচগ্যং গ্রকটক়দি) অর্থাৎ হে হরে, সিংহের ন্যায় প্রচণ্ড 
বিক্রমশালী তুমি রতিক্রীড়ায় মহাঁবলশালিত্ব প্রকট করিতেছ । 


‘হ’-কারে ললিতাধ্যাতা, রে’ কারেচ শ্রীদামকঃ। বিশাখা চ ‘কৃ’-কারেতু, স্বদীমী চ ফ’-কারকে ॥ ১ ॥ 
স্ুচিত্রাপি ‘হ’-কারেচ, ‘রে’-কারেপি স্ুদাঁমক । কি কারে চম্পকলতা, কারে কিন্ধিণী তথা ।। ২॥ 
তুঙগবিদ্যা 'কাঁ-কারে চ, স্থবলশ্চ -কারকে । ইন্দুলেখ! ‘কৃ’-কারে চ, স্তোককবৃষ্ণ ফ’-কাঁরকে || ৩ ॥ 
‘হ’-কারে রব্রর্দেবী চ, €রে-কারে গোপ অজ্জনঃ! হ’-কারে শশীরেখ! চ, €রে'-কাঁরে চ বরুথপ ॥ ৪ ॥ 
‘হ’-কারে দেবী চ, রেকারে উজ্জল ভ্তথ|। হরিপ্রিয়া চ “রা+-কাঁরে “ম'-কারে চ স্থভানকঃ || ৫ | 
‘হ’-কাঁরে বিমল! দেবী, “রে+-ফাঁরে বুষভীতক । 'রা-কাঁরে পাঁলিক! চৈব, বিমলশ্চ ‘ম’-কারকে ॥ ৬॥ 
‘র-কাঁরে মঞ্জুরী নামী, দেবত্রতো ‘ম’-কাঁরকে। 'রা'-কাঁর মধুমতী চ, ‘ম’-কারেতু মহাঁবল || ৭॥ 
‘হ’-কারে শ্যামল! খ্যাতা, ‘রে’ মহাবাহরেব চ। হ’-কাঁরে মঙ্গল! দেবী, রে’ কারে চ স্থমেধ স॥ ৮।॥ 
ইত্যাদি হরি নামাখ্যা গোপাশ্চ গোপনায়িক।। হরিনা মান্ুসেবিনীং কুগ্তকুট্যাস্তঃ সংস্থিতি || ৪॥ 

ইতি শীল দীন গোন্বামিপ্রভ্‌ বিরচিত নাম ব্যাখ্যা। 


অতঃপর শ্রীশ্রীন বাবাজী মহারাজ নিয়লিখিত গানটী তাহার স্থললিত কঠে তীব্র ব্যাকুলতাঁর সহিত গাহিলেন। 
ষথা__কৃষ্ণনীম ধরে কত বল। বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদ জলে, রবিতগু মরুভূমি-সম। কর্ণরন্ধ পথ দিয়া, 


নাম মাহাত্মা ১৯৩ 


হর্দ মাঝে প্রবেশিত্না, বরিষয় সুধা অঙ্গপব ॥ হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শকরূপে নাচে অন্থক্ষণ। 
কণ্ঠে মোর ভাঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাপে থর থর, স্থির হইতে না পায়ে চরণ।। চক্ষে ধারা, দেহে ঘশ্ম, পুলকিত সব চর্ম, 
বিবর্ণ হইল কলেবর। হৃচ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সব দেহ জর জর || করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে 
হধাত্রব, মোরে ডারে প্রেমের সাগরে । কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল, মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে | 
লইঙ্গু আর ধার, হেন ব্যবহার উর, বণিতে না পারি এ সকল। রুষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে স্থখী হয়, সেই 
মোর অুধের সম্বল || প্রেমের কলিকা নাম, অড়ুত রমের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ । ঈষৎ বিকশি’ 
পুণ বিকশিত হঞা, ব্ৰজে মোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে 
১ কীষ্ণপাশে রাখে নিয়, এ দেহের করে সর্বনাশ ॥ কফনাম,-চিস্তামণি, 
অথিল-রসের খনি, নিত্য শুপ্রলময়। নামের বালাই যত, মব লয়ে হই হত, তবে মোর স্থখের উদয়” 
ডে ন মধুর কণ্ঠস্বর তেমনি ভাব। ভক্ত চহ্ইয় ও অন্যান্য শ্রেতাগণ দোহার করিতে 
বৃত্ত ধারণ করিয়া শ্রীন বাবাজী মহারাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কখনও 
এম, কধনও বা ক রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তার শব্দ উচ্চারণ স্পষ্ট করিতে 
[তক ভাব সকল শ্রীল বাবাজী মহারাজে প্রকাশিত হইল। বহৃক্ষণ গানটী গাইলেন, 
তখন যেন তথাকার বৃক্ষ ও গৃহাদিও অন্থকীর্তন করিতে লাগিল। মকলই এক অনির্ববচণীয় আনন্দে বিভোর 
হুইলেন। 







পু, দেখায় নিজ 


গুণ, চিত্ত হরি’ লয় কুষ্ণসাশ ॥ 
স্বরূপ-বিলাদ। মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়' 


চক্ষে দর দর 


{ 


কব 





শাযাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দও্যৎ প্রণাম করিয়া বাঁসায় চলিলেন। আর কোন কৃত্যই 
তাহাদের নাই এবং ভাঁলও লাগে না। অসংসঙ্র তাহারা অন্তরের সহিত ত্যাগ করিয়াছেন। চারিজনে সর্বাক্ষণ 
ভগবত প্রথলে দিন যাপন করেন। তাহারা চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ একজন নিদ্ধিঞচন বৈষবের সহিত 
কষ্ট কথা আলোচন! করিতে লাগিলেন। নিক্িঞ্চন বৈফ্ব মহোদয় ভক্তচতুষ্টয়ের ভাব দেখিয়। আনন্দিত হইয়া 
উল্লাভরে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞানা করিলে, শল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,_উক্ত ভক্ত চতুষ্য় আমার গুরু! 
তাহার] রুপাপূর্বক আমাকে প্রত্যহই শ্রীহরি কীর্তনে প্রেরণ। ও সুযোগ-সৌভাগ্য প্রদান করেন। আহ! তাহাদের 
দৈঘ্য ও আব্তিপূর্ণ বাক্য, বিনয় ব্যবহার ও হ্রিভঙ্জনের প্রবল উৎসাহ আমাকে কতই ন! উন্তসিত করিতেছে । 
তাহারা মামার শ্রশচীনন্দনের ধামবানী। শ্রীমন্হাপ্রভুর কপার বৈশিষ্ট্য এবং সুপাত্রত তাহাদের চরিত্রে বিকসিত। 
তাহারা জাগতিক স্থখভোগ বা বাধাবিপত্তিতে অঙ্ষুধ অর্থাৎ ক্ষান্তি-ওণযুক্ত, সর্বক্ষণ কৃষ্ণাহশীলন ব্যতীত কাল 
বৃথা বায় করেন না অর্থাৎ অব্যর্থকালত্ব-গণ ভূষিত; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে আত্যাসক্তি এবং তদ্দিতর বিষয় বস্তুতে 
অনাসক্ত, অর্থাৎ বিরক্ত ; এংং নিজেরা অভিমানশূগ্ এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া! অমানি-মানদ গুণে 
সইষিত, সবব্ষণ কি প্রকারে ভক্তির উন্নতস্তরে আকঢ় হইবেন এবং ডজ্জন্ত ব্যাকুল হইয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ভক্তির 
অঙ্গসমূহ সযত্বে পালন তৎপর হইয়া প্রবল আশাংদ্ধ হইয়াছেন, কবে প্রভুর পূর্ণ কুপালাভ হইবে বলিয়া সমুংকন্ঠিত ; 
সব্বদ! প্রভুর নামগানে ক্লুচিবিশিষ্ট ও প্রভুর নামগুণানিতে অত্যামক্ত ও তদ্ধামে প্রীতি বিশিষ্ট । উক্ত লক্ষণ 
সমুহে দেখা ষায় তাহাদের ভাবান্থর লাভ হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতাবস্থ! প্রাপ্তি, একমাত্র 
শওরগৌাছের পুরণ কুপারই নিদর্শন । শগৌরহৃন্দর আমার প্রতি অত্যন্ত কা করিয়া উতর চতুষ্রকে আমাকে : 
তার পাদপন্মে আকর্ষণ করিতেই বুঝি পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগের সঙ্রপ্রভাবে যেন আমি কত বহুমূল্য রত 
লাভ করিয়া কতার্থ হইয়াছি। তাহাদিগকে দেখিলেই আমার শ্রীশচীনন্বন গৌরহরির স্থৃতি হয় ও ্রীহরিকথা 
আমাকে ব্যাকুল করিয়া কীর্তন সেবায় নিযুক্ত করেন। তাহাদের সঙ্গ আমাকে পরম সৌভাগ্যবান্‌ করিয়াছে । 
এই বলিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ উচ্চৈঃন্বরে হরিনাম করিতে সাগিলেন। দল 
ভজন (৫ম)--২৫ < 





১৯৪ ভজ্জন সন্দতি 


রখযাত্রা শেষ হইয়াছে, শ্রীল বাবাঁজীমহাঁরাছ্গের সুমধুর ও ুগ্নভ সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে এবং নবদ্বীপে 
যাইতে হইবে এই চিন্তা তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে | সংসার আর তাহাদের ভাল লীগে ন।। কি প্রকারে 
তাহারা জীবন যাপন করিলে সত্তর তগবৎক্ুপা লাভ করিতে পারিবেন এই প্রশ্ন লইয়া আজ ভক্তচতুষ্টর শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের গ্রীচরণে সাষ্টাদে পতিত হইয়! ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন প্লীল বাঁবাঁজী মহারাজ 
সত্তর উঠিয়া তাহাদিগকে দৃঢ় আলিদন করিয়! বসাইয়! গদ্গদ্‌ কঠে বলিতে লাগিলেন ৷-- 

তোমরা সদ্গরুর শ্রীচরণীশ্রয় ধরিয়া ্রপ্তরুগৌরাদের কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাব রাঁজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছ। আহা! এই প্রকার কপার নিদর্শন অতি অল্পই দেখা যায়। যাহা হউক, শ্রীক্গগন্নীথদেবের রথধাত্র| দর্শন 
করিয়াছ, সত্থর ঘীনবদ্ধীপধামে গমন করিয়া তোঁমাঁদের পরবর্তী অবস্থার জন্য তোমাদের শ্রীগুরুপাদপঘ্মের নিকট 
প্রার্থন| জানাইয়| সেই মত ভজন করিতে করিতে অতি সত্বরই তোমরা প্রেমলাভ করিতে পারিবে। মন্রের অর্থ 
অবশ্যই তোমরা তোমাদের গ্রীগুকপাদপন্ম হইতে জ্ঞাত হইয়াছ। সে কারণ ও মন্ত্রের অর্থ শ্রীগুরুপাঁদপন্সেই স্িগ্ধ শিশ্য 
পাইবাঁর অধিকারী, সাঁধারণ্যে অপ্রকীশ্। তোমাদের জীবন-যাপন ও ভজনামুকুল ব্যবহারাদি শীগুরুগাঁদপদোর 
কৃপায় অবশ্তই জানিতে পাঁরিবে। 

বৈষ্ণবগণ গৃহী ও ত্যাগী হইয়া! নিজ ভজনের অনুকুল বিচারে জীবন যাত্রাদি নির্বাহ করেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী 
আত্মা গৃহী ও ত্যাগীর যে কোন পৌষাকেই থাকিতে পারেন! আত্মার চেতনতীর বিকাশের তারতম্য লইয়াই 
অধিকারের উচ্চাবচ বিচার শান্্রকীরগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পোষাকের তাঁরতম্যে স্বরূপের ছোঁট বড় নিণীত হয় না। 
এক্ন্ত ্রীটচতন্তদ্দেব জানাইয়াছেন, গৃহী ও ত্যাগীর কৌন পোষাকই কৃষ্ণভজনকারীর স্বরূপ নহে। যথা“ নাহং 
বিপ্রে। ম চ মরপর্তির্নাপি বৈশ্যো ন শৃদ্ধে! মাহং বর্ণী ম চ গৃহপতিনে? বনস্থো যততির্বা। কিন্তু প্রো্যন্নিখিলপরমানন্দ- 
ু্ণাম্বতাৰেগোপীভর্ত: পদকমলয়োর্ীস-দাঁসানুদীসঃ ৷ 

ভগবদ্ধহিম্ম্খতাঁর চিন্তাশ্রোত যেন পরমার্থ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখীন হইতে ন! পারে, কনক-কাঁমিনী ও 
প্রতিষ্ঠাকীমনা হইতে অসৎসম্প্রণায়ে গৃহী ও ত্যাগীর দল হষ্ট হয়, তাহা পরমার্থ বিরোধী । গৃহিগণ নিজদিগকে 
ত্যাগীগণের পালক বলিয়। বৃথা অভিমান করেন। এবং ত্যাগীগণও গৃহীগণকে দ্বণা করেন। আবার একগ্রেণী 
ছুই দলের বিবাঁদকে ঘণীভূত করিতে উভয়েরই নিন্দা করিয়! উভয়কেই স্তন্ধীভূত করেন। তদ্দারা পরস্পরে মধ্যে 
বিদ্ধেষায়ি অস্তরে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে । অকৈতব পরমাধিগণ এ সকল বিবাদ বিতর্ক ও যুক্তির কোনটিরই 
অঙ্মৌদ্রম করেন মা। তাঁহার! বলেন,_“মহীপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাঁগ্য প্রধীন। যাহ! দেখি তুষ্ট হন গৌর- 
ভগবান” 

গৃহস্থ গৌরভক্তগণ একাস্তিক ভক্তগণের বিচার অনুশীলন করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পাঁরেন। গৃহগ্থগণের 
উহীতে অসন্তষ্ট হইবার কৌন কারণ নাই। প্রতিষ্ঠাকামনী বা নিজ মঙ্গলের প্রতি বিমুখতা থাকিলেই অসস্তোষের 
ধুমায়িত বহ্নি হৃদয়কে দ্ধ করে। গৃহত্রতগণের মঙ্গল সাধন কিছু একাস্তিক ভক্তগণের অকর্তব্য নহে। কুষ্ণসেবা 
ও গৃহপতিত্ব_এই দুইটি বৃত্তি বিপরীত দিকে অবস্থিত । প্রাক্ৃত-সহজিয়াগণের সহিত শ্রীচৈতন্তের পদাহ্কান্স- 
সরণকারী মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহার! গৃহত্রতগণকে তাঁহাদের গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করেন 
না। যে-সকল ত্যাগী মামধারী ব্যক্তি গৃহত্রতগণকে গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, মেই সকল ছদ্মবেশী 
ত্যাগীর সাঁধুত্বের কোন প্রতিবাদ হয় নী । j 
5 At fe ৰ বঞ্চিতাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শ্রী 
ভক্তির সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে নারে ইজ রত হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। 

মধ্যে অনেক তব্জ্ঞ গুরু আছেন। গৃহস্থ ভক্তগণেগ 


গৃহী ও ত্যাগী বৈষ্ণব ১৯৫ 


মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হ'ন। জগতে তাহাদের সংখ্যা অল্প এবং তীহাদের সঙ্গ 
বিরল 1 আবার অন্থত্র বলিয়াছেন-_শুদ্ব কফ্চভ্তই বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, 
ধনী, মামী বা দরিতই হউন, তাহার যে পরিমানে কষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত। যে গধ্যস্ত 
গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্যাস্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে । মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর 
যে লীল করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ-বৈষবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই 
গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের আদর্শ গৃহহাএম অবস্থায়ও কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাঠ লাভ হইতে পারে। মহাপ্রভুর 
অধিকাংশ কুপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহঞ্ছদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।* 

এই সকল বিপরীত ভাব সকলের সামন্তস্ত করিবার জন্ত গৃহত্রত' ও “গৃহস্থ বাকাদয় সমর্থ। বাহার প্রকৃত 
গৃহস্থ; তাহারা গৃহত্রত নহেন_-ভাহারা কষ্ব্রত। আর ধাহার| প্রত সন্যাসী; তাহারা কষ) ও কাঁফসেবা- 
ত্যাগী নহেন_তীহারা কুষ্ণলংসারের সংসারী বা কষ ও কাফ্ঃগৃহতব্রত। বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও বৈষ্ণব-সম্যাসীতে 
স্বকূপতঃ কোন ভেদ নাই। 

গৃহব্রত সৰ্বদাই পতিত এবং অনুক্ষণ পতনের পিচ্ছিল প্রপাতের মুখে বত্বমান, স্থতরাং সেইর্সপ অবস্থায় 
‘পতনের আশঙ্ক। নাই” ইহ! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ নহে। ইহ! পরের বাক্যের দ্বারাই সমধিত 
হইতেছে-_গৃহ্স্থভক্তগণই গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন’। শরমন্নহ প্রভুর শিক্ষায় ‘কৌপীন বরণ ও 
মাধুকরী ত্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাজ্ষা।” একদিন না একদিন দকলকেই এই ভজন বরণ 
করিতেই হইবে ॥ এই কৌপীন ফন্তত্যাগী মায়াবাদীর “কৌপীন বস্তঃ খলু ভাগ্যবস্ত:*__বাক্যে উদ্দিষ্ট কৌগীন 
নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা “পেটভিখারী'র উদরবেগোখ অভাব-বোধের তাঁড়নাও নহে। গোঁড়ীয়ের কৌগীন- 
গ্রহণ--শ্রহ্বরূপরূপের কৈশ্বধ্য ; তাহা গোগীর আনুগত্য বা স্বরূপানুতৃতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষাভিমান পরিত্যাঁগ- 


পূর্বক গোপীর কিন্ধরী অভিমান আর মাধুকরী-_বিপ্রলস্ত বা ভজনের সর্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষণস্সন্ধান,” 
তাহা উদরবেগের ভোগের সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে। 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই ্ম্মহাপ্রতুর আদর্শ অহ্দরণ করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। অনুকরণ নহে। সাময়িক গাহ'স্থয জীবন যাপন করিলেও সর্বরতোভাবে নিষ্ধিঞন হইবার আন্ত 
মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলারই অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃছে থাকিবাঁর জন্যই উপদেশ দেন নাই;বা স্বয়ং 
আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রতু মহাপ্রতুর নিত্যসিদ্ধ পার্য হইলেও তিনি শরমন্মহা প্রভুর 
সহিত অস্থুক্ষণ অবস্থানের জন্য বিষয়ত্যাগ-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহার! সমাবত্তন করেন নাই, 
মহাপ্রভু তাহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 
প্রভুকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আবার পারমাথিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহিম্মথ 
মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত ফন্তত্যাগের পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্বাপনাথে নিজ 
নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ গ্রীন রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে “ফন্তবৈরাগ্য না কর লোঁক দেখাইয়া ॥ যথাযোগ্য বিষয় 
তু অনাসক্ত হইয়া ॥৮__ প্রভৃতি উপদেশ-প্রদানের কিছুদিন পরেই শ্রীল রধুনাথকে সর্বরতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার 
অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরপে প্রকট করিয়াছিলেন। 

“গৃহস্াশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই” মনে করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া! যাওয়া পারমাথিকের আদর্শ 
নহে বা গৃহে থাকিয়৷ কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃটি (7) করিতেছি, এরূপ ছলনা করিয়া! প্রাকৃত- 
সহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোন দিনই আত্মম্বল হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
নিত্যসিন্ধ গৌরজন হইয়াও তাহার অস্তযলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদশ প্রদর্শন করিয়া অস্তমিহিত অভিপ্রায় 


ও বাণীর তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন। i ক 


চর. 
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১৯৬ ভজন সন্দর্ত 


প্রারুত-সহজিয়া-সংগ্রদাঁর গৃহত্রত থাকিয়। ত্যাগীমপ্্রদায়ের দার! আপনাদিগের পুজা বন্দনা, চরণার্চচন 
করাইয়া তাহাদের গৃহত্রত ধর্মকে আরও উচ্চতার শিখরে স্থাপন করিবার চেষ্ট| করেন এবং পরমহংসবেশধাঁরীর ছবাও। 
নিজের চাঁকরের কার্ধা করাইয়া লয়েন। ইহা অত্যন্ত অপরাঁধময়ী ভক্তিপ্রত্িকুল বিচার। আঁবাঁর ত্যাগীর 
অভিমান করিয়া গৃহত্রতী সম্প্রদায়ের প্রতিযোগীতা ও ভক্তিবিরোধী। শুদ্ধ কুষ্ণভক্তি নাই অণ্চ গৃহী বা ত্যাগীর 


= 
E> 


দল বীধিয়। বৈষ্ণবের অযাচিত প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবার পিপীসা সম্পূর্ণ 'ব্ষাবতাঁরই লক্ষণ, যথা-- 
আমি ত’ বৈষ্ণৱ এবুদ্ধি হইলে ‘অমানী’ না হ’ব আমি। প্রতিঠাশা আগি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিপয়গামী।” 
বৈষ্ণবকে 'গৃহী” ও ‘ত্যাগী’ জাতির (?) মধ্যে ফেলিয়া বিচার করিলে তাহা কর্ম্মজড়স্মাত্তের বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদি- 
রূপ অপরাধ আসিয়া পড়ে । এনা শ্রীল ঠাক্রমহাশয় স্বয়ং নিষিধন ও আরুমার ্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়াও 
গাহিয়াছেন্‌__“গৃছে বা বনেতে থাকে, হা! গৌরাঁদ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥৮ যিনি ‘হা গৌরা' 
বলিয়! ডাকেন অর্থাৎ অকপটে সর্ধতৌভাবে নিম্মন অনাবৃত আত্মার দ্বারা ভগবন্নামান্ুণীলন করেন, সেইরূপ গৃহস্থ 
ও বনস্ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ গৃহস্থকে '্ীদী” বিচার করিলে ঠাকুর মহাশয় ক্ীপনীর স্গ-ম্পুহা 
করিতেন না। আবার "গৃহ, ও ‘বন উভয়ই হুরিভজনকারীর পক্ষে সমীন-_এইরূপ বিচারের ছলনা লইয়া গৃহের 
প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী অর্থাৎ কাঁধ্যত: গৃহাসক্তির প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উহাকে বৈধতার ছদ্মবেশে 
সাজাইবাঁর জন্য যে চেষ্টা, তাঁহাও ভাবের ঘরে চুরি মাত্র। 
কতকগুলি লোক সন্্যাদীর ছিদ্রাছদন্ধীন ও কোন কোন স্বকর্দফদ্ভুক্‌ ব্যক্তির সম্যাদাভরম হইতে ভষ্ট 
হইবার নজীর সমূহ সংগ্রহ করিয়া “বনিয়াঁদী গৃহত্রত, থাঁকাই নিরাপদ মনে করেন। ইহ! অত্যন্ত বহিন্মুখতা ও 
জড়ীনক্তির লক্ষণ মাত্র । ভাঃ ৫1১১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন পুষ্ট ভোগ্যবস্তর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, 
সেইরূপ গৃহমেধিস্থথকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না৷ হয়, তাঁহার পক্ষে যথাযথ ত-জানো দের 
জন্য সব্বভে্ঠ বেদবাঁক্য-সকলও যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ_ষে ব্যক্তি গৃহমেবী থাকিবেই স্থির করি) গাখিয়াছে, তাহার 
কর্ণে কখনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভ ঞনের বথা। প্রবেশ করিবে না। সেই ব্যক্তি প্রত সন্্াস ধর্মের চরণে অপরাধ 
করিয়| অধিকতর গৃহত্রত ধর্মেই আসক্ত হইবে এবং ইহা তাহার উপযুক্ত পুঃস্কারও বটে। 
ভাগবতধর্থ গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ কিরূপ ভাবে আছে, তাহী ভাঃ ৫1১১৮ লোকে যথা 
“যিনি শত্ৰুতুল্য মন ও পঞ্চেন্দিয়_এই ছয় রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাহার গৃহে থাঁকিয়াই 
তদ্বিষয়ে যত্বু করা কর্তব্য । শক্রবর্গ নিজ্জিত হইলে যেরূপ তৎগশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্যতীত অন্য যে কোন স্থানে 
ইচ্ছামত বিচরণ করণ যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ষড় রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বাঁ বনে যে কোন স্থানে 
ইচ্ছান্ছনারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রথল বিপক্ষ-সমূহকে জয় করিয়া 
থাকেন।” গৃই ষড়রিপুর সহিত ঘুদ্ধ করিবার দুর্ম্বরূপ বটে, কিন্তু গৃহকে যদি দুর্গ করিতে না পারিয়। 
গৃহ'শক্ষর আগার করিয়। ফেলি, তাহা হইলে উহা! বহিঃশক্রর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান হওয়া দুরে থাকুক, যু 
অগ্রসর হইবার পূর্বেই ও স্থানে গৃহশক্রর ছারা আমরাই বিজিত হইব।' গৃহকে শতকরা প্রায় শত 
TE 
প্রথম মুখে মৌখিকতীয় কিছ! রমার এরূপ a ০ লইয়া কয়জন গৃহ হইয়াছেগ 
কয়জন সেই উদ্দেগ্কে অটুট রাখিতে পারেন? উর I পা 
তুমি শ্রীনারায়ণের পাঁদপন্ম-কৌশছুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড় রি ১ রিড হে ভি 
3 রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ, অতএব এখন গৃহাভমে 





অবস্থান কিয়! ৪০১৩ প্রচুর ভগবদ ভোগাবশেষের সেবা কর । পশ্চাৎ পু্-কন্াদির সঙ্গ পরিত্যাগ ক রা 


তা 


গৃহী ও ত্যাগী বৈষ্ণব ১৯৭ 


বনে গমনপূর্বাক শ্রুহরির আনাধন] করিও ।” বাহার] গৃহকে আনারায়ণের পাদপদ্দ-কোশছূর্গ অর্থাৎ হরিনিকেতন 
করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই যড় রিপুকে জয় করিতে পাঁরেন। তখন গৃহাশরমে অবস্থানপুর্বক ‘যথাযোগ্য বিষয়- 
তু বাক্য পালনের অধিকার লাভ করিয়া যুক্তবৈরাগ্য যাঁজনের অধিকারী হন। প্রিয়ব্রতের ন্যায় বিজিভেন্দরিয় 
পরম ভাগবতকেও পশ্চাং পুত্র-কলত্রাদ্ির সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক বমে গমন করিয়া শ্রীহরির আরাধনার উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে। দেহ-গেহ-্ী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়| হরিভজ্জনময়ী নিষ্বিঞ্চনতা লাভের শিক্ষায় 
উত্তরোত্তর অনুপ্রাণিত হইবার জনই গৃহশাসের ব্যবস্থা। যেমন শ্রীস্স্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নিশ্মল করিবার, জন্তাই 
গিবাছিত জীবনে বৈধ-প্্ীসঙ্গের ব্যবস্থা, হরীদদে আসক্তি বর্দনের জন্য নহে, তদ্রুপ গৃহাদিতে আড়ি পরিত্যাগ 
করাইবার জন্যই হরিভজনের অনুকু = গৃহবাপের ব্যবস্থা-_চিরকাল গৃহবাঁসের জন্য নহে। 

শ্রম্ভাগবতে এয স্বদ্ধে ১৪ অধ্যায়ের উপদেশ যথা গৃহস্থবাযক্তি কালে কালে প্রতাহ ভগবস্তুক্তগণে বেষ্টিত 
হঃয়া সংসঙ্দে অদ্ধায় অমৃতন্থ্ূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নাৎ ম্ময়ং মুচা- 
মান চি ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । (৭১৪৩-৪ )। যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বার! মাত্র ক্ষ্ধা- 
নিবৃত্তি হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির তছুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার । ইহ! অপেক্ষা অধিক আকাজ্ঞাকারী ব্যক্তি চোর 
অতএব দণ্ডাহ। ($1১৪৮)। গৃহস্থব্যক্তি মমতাম্পদ একমাত্র ভাষ্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি 
সেবায় নিযুক্ত করিবেন । (৭1১৪1১১)॥ যাহার জন্য পুরুষ শাঁপন প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুকে হত্যা 
0 সেই স্বীর স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাহার দ্বাগ। অজিত ঈশ্বর ও বিজিত হইয়া থাকেন (৭১৪১২ )। 

মি, বিষ্ট। ও ভম্মই যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়? দেহের সহিত রতিমতী ভার্যাই বা 
কোথায়? আর স্বীয় মহিমা দ্বার! সর্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায়? (4১৪।১৩) ইত্যাদি বাক্যদঘারা শ্রীনারদ 





গৃহধর্মে আনক্তি পরিত্যাগ করিব ই গৃহবামের যোগাত। জানাইয়াছেন। 
অনেক সময় অস্থরে অভিম'নগর্ত বাহা দৈন্যের ছলে নিজেকে গৃহমেধী? গৃহত্রতা*দি বলিয়া বস্তুতঃ ও কাধ্যতঃ 


গৃহাশক্তিকেই অস্করের অন্তস্থলে পুজাদেবতান্ধপে স্থাপন করা হয়। এ প্রকার বাহ দৈন্য ত্যগিসম্পরদায়ের প্রতি ক্রোধ 
বা হিংসা চরিতার্থ করিবার একটি প্রচ্ছন্ন অস্ত্র ম'ত্র। তদ্দারা গৃহ্ত্ৰত-ধৰ্ম্মে আসক্তিই বদ্ধিত হয়। ভাগবন্ধ্শ্মে 
প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আবার যদি নিঙ্গেক্কে ত্যাগী অভিমান করিয়! হরিভঙ্গন পরায়ণ গৃহস্থকে গৃহত্রত মনে কর! 
যায় বা তদপেক্ষা ত্যাগী অভিমানে তুলনা লক শ্ৰেষ্ঠতা কল্প! করা যায় সেই মুহূর্তেই প্রকৃত সন্যাসধর্ম্ম হইতে ভষ্ট 
হইতে হয়। যে মুহ্ত্বে নিজের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞানর্ূপ মাংসর্য্য-ধর্শ্মের উদয় হয়, সেই মুহূর্তে ভাগবদ্ধর্শ্বের ত্রিসীমান| হইতে 
দূরে সরিয়া পড়িতে হয়। ত্যাগিদম্প্রদায় (1) গৃহিসম্প্রদায়কে হীনচক্ষে (1) দেখিতেছেন বলিয়া গৃহিসম্পদায়ের' 
গৃহস্থ-জাত্য।ভিমানে (?) যে বিদ্বেষ পোষণের প্রতিধ্বনি ও তংপ্রতিযোগিতা, তাহা কেবল জড়ে আমক্ত হইবার 
পিচ্ছিল পথ মাত্র! পরমার্থে ওসাধিছ দলাদলির স্থান নাই। অবৈষ্যব-স্ুূলভ বিচার ভগবন্তক্তের হৃদয়ে স্থান পায় 

। তাই প্রেমবিবত্তে _'গৃহী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্তে ভেদ ভেদ নাই। ভক্তে ভেদ হইলে কুভীপাক নরকেতে 
যাই ॥** গৃহস্থ বৈষ্ণব সদ! নামাপরাধ রাখি দূর । আমুহুল্য লয়, প্রাতিকুল্য ত্যাগ করে।॥ সংসারের গোত্র ত্যাজি 
কষ্ণ-গোত্র ভজে। দেই নিহ্য গোত্র তার, সেই বৈসে ব্রজে॥ শিখা-সৃত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই। চৈতন্ত- 
ভাগবতে__*গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?" "গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমঞি” ।__প্রভৃতিবাক্য দেখিয়া অনেকে 
গৃহস্থের নামাম্থকরণে গৃহত্রত বা গৃহমেধী হইতে রুচিসম্পন্ন হন। গৃহত্রত বা ত্যাগব্রত দুইটাই রা ভ্ৰষ্ট 
জীবের স্বভাবোখ নৈসগিক ধৰ্ম্ম । বিস্ত ধাহার চিত্ত রুষ্গৃহের সেবার প্রতি উন্মুখ তাহার চরিত্র এইরূপ “গৃহে 


আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে। নিরবধি থাকে বিষু-গৃহের ভিতরে ! ( চৈঃ ভাঃ আঃ ৭1৬৯ )॥ 


ও বিষুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের উপদেশ--"অমুক বিবাহ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যহ সু 





১৯৮ ভজন সন্দর্ভ 


মিজহন্তে বিষ্ণুনৈবেণ্ রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ মহধশ্মিনীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণব বুদ্ধিতে 
সহদর্মিনীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন। তাহার প্রতি ভোগবুদ্ধির পরিবর্তে নানাধিক সেব্য গুকুবুদ্ধি করিবেন, তাহা 
হইলেই তীহাঁর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ-পৃথিবীর সমণ্ত ধন, রত্ব, দী, পুরুষ একমাত্র কুষেরই ভোগের বগ্থ 
কুষের বস্তু কষে সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ-সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা বুদ্ধিতে সম্মান করুন। 
অতএব আঁদর্শ-গৃহস্থ' হওয়া সৌজা নহে, বরং উহা! সন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও বিজ্লবহুল। 
আদর্শ গারঞ্থা ও আদর্শ সন্গামে কোন ভেদ নাই । আদর্শ গার্স্থা ধর্মই পাঁরমহ্ংস্ত । জনকাদি, পৃথু, পরীক্ষিৎ আদি 
পরম ভাঁগবতগণ সেই আদর্শ গার্হস্থ্য বা পারমহংস্ত ধৰ্ম্ম যাজনের উপমান-স্বরূপ। যদিও আদর্শের উচ্চতম পদবীতে 
সাধারণ জীব প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তথাপি আদর্শকে খর্ব করিয়া যে হিংসামূলক উচ্চাবচ 
বিচারের বিতর্ক, তাহা ভগবদ্‌ ভজনের পরিপন্থী | 
্রমন্মহাগ্রভূ জগতে দুইপ্রকার পার্ধ?ভ্ত প্রকটিত করিয়। কুষ্ণতোষণরূপ! সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। এক প্রকার 
বৈষ্ণব গৃহস্থ আর এক প্রকার ত্যাগী পুরুষ । বৈষ্ণবগৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, স্থতরাং ‘বৈষ্ণবগৃহ্স্থ’ 
বলিতে ‘গৃহস্থ সাধনভক্তণ হইতে পৃথক্‌। ‘বৈষ্ণবগৃহস্থগণ--পরমহংস ; তাহাদিগের গৃহে বা বনে থাকায় কোন 
পার্থক্য নাই। তাঁহার! যে গাঁহদ্থাধর্শ্ম-পাঁদনরূপ লীলাঁভিনয় করেন, তাহা আস্থরবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দুরে 
থাকুক, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্য ও নহে। এ প্রকার পরমহংস-বৈষ্ণবের জীবন বাহাদৃষ্টিতে বর্ণাগ্রমস্থিত “গৃহস্থ-দাঁধকের 
তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান । 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'কে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সাম্যজ্ঞান 
করিল “বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ি' নামক মহদ্পরাঁধ হইয়া থাকে। শ্রীমন্ম মহাপ্রভুর ভক্ত এবং পার্ধদভক্ত মধ্যে শ্রীবাসাদি 
“বৈষ্ণগৃহস্থ” | 
'গৃহস্থসাঁধকণ কখনও জগদ গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। ‘হরিভক্তিবিদাস' প্রভৃতি গ্রন্থে যে কোনও 
স্থলে গৌণভাবে “গৃহস্থব্যক্তিকে? গুরুপ্দে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিয়া ধিকারীকে 
কথঞ্চিং পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য । বস্তুতঃ উহ! একাস্তিক ভজনাভিলাধিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ 
আচার্য্যগণের আচরণ এবং শরতিস্থৃতিগণের প্রচার তাহা সমর্থন করে না। ভগবৎমেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল 
জগদ্‌গুরুণদে বৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যে চারিজনই কৃষ্ণসেবাপরারণ ত্যাগী । মাধবেন্ত্রপুরী- 
প্রমুখ বৈষ্টবনবনিধিগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। কারণ ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মার, বান প্রস্থ ও সন্ন্যাসী_-এই চারি 
আএমেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন 3 কিন্তু গৃহস্থ কখনও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে শিষ্যত্ে বরণ করিতে পারেন নাঁ। 
ীমন্মহা প্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাঁওয়া। যায়, তাঁহার! সকলেই জগাগুরু। 
বৈষ্ণবগৃহস্থগণ যে প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্বদা হরিনেবাতৎপর, তদ্রপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়- 
মনোবাক্যের দ্বার] নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত । সুতরাং শীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থহূল এবং শ্রীরপাদি ত্যাগী গোস্বামি- 
কুল সকলেই ত্রিদণ্ডী। তাঁহার। সকলেই ভাগবতীয় একা দৃশস্বদ্ধের অর্থাৎ উদ্ধব-গীতোক্ত অবস্তীনগরের ‘ত্রিণ্ডিভি্ষু 
' নৰীতি’-কীৰ্ত্তনকারী। ত্যাগি গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয়পন্থার মূলপুরুষ গ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতের প্রথম 
গ্রোকে-_“যিনি বাঁক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর বেগও, উপস্থ বেগ_-এই যড়বেগ দমন 
করিতে পারেন অর্থাৎ মিনি কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়| নিরস্তর হরিসেবা তৎপর তিনি “জগদ্গুরু’_ইহা 
প্ৰতিপাদন করিয়া ত্রিদণ্ডেরই মধ্যাদ। স্থাপন করিয়াছেন। “জিহ্বা, উর ও উপস্থ বেগ’ কায়িক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি 


‘মনের ও ক্রোধের বেগ’ মানসিক চাঁঞ্চল্যের অভিব্যক্তি 3 ‘বাগবেগ’ বাঁক চাঞ্চল্যের অভিব i 
২ যক্তি। স্তর 
যাহার এই ত্রিবিধ বেগকে দমন করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই ভ্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাহার! এই দেহকে 
ইতর বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়! কৃষঃসেবায় নিয়োগ করেন, যাহার! শুদ্ধমনের ছারা কষ্ণচিন্তা! করেন, যাহার! কৃষ্ণভভ- 
দ্বেষিজনে ক্রোধ প্রদর্শন করেন, যাহার বাক্যের দার! সর্বদা হরিকথা কীত্র্ন করেন, তাহারাই ‘ত্রিদও্ডী”। 
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বৈদিক ভরদতী সন্্যাসীর নাম তালিকা ১৯৯ 
__ অমনমহাপ্রুর ত্যাগিগোস্থামিক্লের মধ্যে প্রবোধাননী গম্থার যৃলপুকুর ত্রিদতিপাঁদ ভ্ীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী । 
ইনি বৈফ্বস্বত্যাচাৰ্যযবৰ্য্য গ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রতুর শ্রগুরুদেব। প্রীটৈতন্চন্্রীযৃতে ইনি “মকলমেব বিহায় দূরাং 
চৈতন্তচন্্ৰচরণে বুক্ষতাহ্রাগম্‌”__এই বাক্যে সকল ভীবকেই তরি গ্রহণ করিবার জন্য অর্থা চৈতন্তবিমুখগৃহত্ৰত 
বাঁ একদণ্ড গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার দুরাশান্প আসক্তি পরিত্যাগপুর্বক কায়মনোণাক্যে চৈতন্চন্দ্রচরণে 
পণত হবার জনয আদেশ করিতেছেন । প্রমনহাথতূর ত্যাগিগোশ্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার যুলপুক্য জীল 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী গ্রহ্থ। ইনি ক্ষেত্রসন্নাস বা! তরি গ্রহণ করিয়া কুষঃসেবার আদর্শ জগতে প্রচার 
করিয়াছিলেন। ইহার ত্রিহতবাসী শরমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিল্প ছিলেন, ইনিই পরে পত্তিত গোস্বামী প্রভুর 
নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্যা" নামে ধ্যাত হন। এই মাধবাচাৰ্য্যই বেদের পুরুষসুক্তের “ঙ্গলভায়’ রচনা 
করিয়াছেন । শ্রীল যদুনন্দমদাস প্রভু মাববাচার্ধ্য রচিত ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ওঁ পুরুষ- 
হজের 'মঙ্গলভান্ত' সন্বদ্ধেই কথিত হইয়াছে। হ্রীবরভভট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অস্থগত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাহার অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্বে তাহার গুরুভ্রাত! মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদগুসন্াঁস গ্রহণ করেন। 
ত্রিদণ্ডিগণই গৌড়ীয় সশ্রদাদ্ের আচার্য্য ‘গোস্বামী’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। আচার্াগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ 
বাহে ব্রি গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কাঁয়মনোবাক্যের ছারা হরিসেবা করিয়াছেন। 
শ্রী্ভাগবত ১১ স্বন্ধ ২৩ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিনাছে তাহ। ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকার বৈষব-ন্ত্যাস-বিধি 
শান্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রী দাসগো স্বামী প্রভুর পরমহংস-বেষ দৈববর্ণাশ্রমী বৈফবসঙ্গ্যাসীর পক্ষে 
লহে। বর্তমানে এ পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়া] মর্কট-বৈরাগিকুল যে ব্যভিচার, লাম্পটা, দঞ্ধোদরপূত্তি, কনক- 
কামিনী লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য বেষোপভীবী শুত্রের স্তায় আচরণ করিতেছে তাহা ভাগবতে কলির ভবিষ্বআাঁচার 
বর্ন প্রঙ্গে উক্ত হইয়াছে । পরযহ্ংগবেষের সন্মান রক্ষ! করিবার জন্য এবং বর্ণাত্রমের অন্তর্গত হইয়া বর্ণাশ্রমাতীত 
পরমহংসেয় কেবলমাত্র বেষ গ্রহণ পূর্বক যাহারা কায়মনোবাক্যকে মাঁয়িককাধ্যে নিযুক্ত করিয়া লোকবঞ্চন| 
করিতেছে, তাহার প্রতিষেধার্থ শরযদ্তাগবতে ১১শ স্বদ্ধে ত্রিদগুসন্গযাস্রে কথা বণিত হইয়াছে। স্থত্রাং শ্রীগৌর- 
হরিনিদ্দি্ট অমলপ্রমাণ শ্রীমপ্তাগবত ও তাহার সার উদ্ধবগীতোক্ত ত্রিদও সম্যাসকে যাহারা অনার করে, তাহারা 
সীগৌরহরি, শ্ীভাগবত অর্থাৎ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য লঙ্ঘনকারী। তাহারা কখনই প্রর্বপান্ুগ বা গোঁড়ীয়বৈষঃব শব্দ- 
বাচ্য নহেন। তাহারা বৈষ্ণববিদ্েষিম্মাভকুলাধীন বিদ্ধভক্ত বা অবৈষ্ণব নামে আস্থর-বর্ণাশ্রমীর পৰ্য্যায়তুক্ত। - 
একবাস! দ্বিবাদাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্‌ । কমওুলুকরে! বিদ্ধাংপ্রিদণ্ডে! যাতি তৎপরম্‌ ॥ অর্থাৎ একবন্তর বা 
ঘিবন্ব-পরিধায়ী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধবক্‌ এবং হস্তে কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান ত্রিদও-মন্যাসী সেই শেষঠ-পুরুষ ভগবান্কে 
| রাণে স্বর্গথণ্ড আদি ৩১ অধ্যায়ে ) ॥ 
2 ০ ভি ও “শিখী ষজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমগ্ুলুং। স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ 
সদ|॥ অর্থাৎংঁত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও টা ধারণ ডি এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি 
কাষায়-বস্্ব পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্বদা গায়াত্রী জপ করিবেন |। 
ুকিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতায় অষ্টোতৱ-শতনামী বৈদিক ত্ৰিদণ্ডী-সন্ন্যাসীৱ 
তালিকা 8 
(১) তীর্ঘ, (৷ আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (6) গিরি, (৬) পর্বত, (৭) সাগর, ৮) সরস্বতী, 
(০) ভারতী এবং (০) পুরী এই দশনামী সন্যাসী এবং (১৯) গভভ্ভিনেষি, (১২) চি (১৩) ক্ষমিতা, 
(১৪) পরমার্থা, (১৫) তুষ্যাশ্রমী, (১৬) নিরীহ, (১৭) জিদণ্ী, (১৮) বিষুদৈবত, (১৯) ভিঙ্কু, ২০) যাযাবর, 


(২১) ৰিষ্ট, (২২) স্যাদী, (২৩) রাভসিক, (২৪) মুনি, (২৫) বিষ্টলগ, (২৬) মহাবীর, (২৭) মহত্বর,। 


২৯৪ ভঞ্জন সন্ত 


(২৮) যথাগত, (২৯) নৈষ্ৰ্্ম, (৩০) গরমাদৈতী, (৩১) শদ্ধদ্বৈতী, (৩২) জিতেন্দ্ৰিয় (৩৩) পন্থা, 
(5৪) যাঁচক, (৩৫) নগ্ন, (৩৬) রাঁ্ধান্তী, (৩৭) ভঙজনোনুখ, (৩৮. সন্যাসী, (৩৯). মন্ধরী, (৪০) ক্লান্ত, 


(৪১) নিরপ্লি, (৪২) নারদিংহ, (৪৩) উড,লোমী, (৪৪) মহাযোগী, (৪৫) শ্রবাক্‌, (৪৬) ভবপাঁরগ, (৪৭) শ্রমণ, 
(৪৮) অবধৃত, (৪৯) শান্ত, (৫০) যথার্থ, (৫১) দণ্ডী, (৫২) কেশব, (৫) স্স্পরিগ্রহ, (৫৪) ভক্তিমার (৫৫) অক্ষরী, 
(৫৬) জনাদিন, (৫-) উর্দমন্থী, ৫৮) ত্যক্তগৃহ) (৫৯) উর্দরেতঃ, (৬০) ষথেষ্টধুক্‌, (৬১) বিরক্ত, (৬২) উদাসীন, 
(৬৩) ত্যাগী, (৬৪) সিদ্ধান্তী, (৬৫) শরীর, (৬৬) শিখী, (৬৭) বৌধার়ন, (৬৮) ত্রিবিক্রম, (৬৯) গোবিন্দ, 
(৭০) মধুক্থদন, (৭১) বৈখাঁনস, (৭২) যথান্য, (৭০) বামন, (৭৪) পরমহংস, (৭৫) নারায়ণ, (৭৬) হৃষীকেশ, 
(৭) পরিত্রাদ্ক, (৭৮) মজ্রল, (৭2) মাধব, (৮০) পন্ননাভি, (৮১) উড়,পিক, (৮২) ভ্রামী, (৮৩) বৈষ্ণব, 
(৮৪) বিষ্ণু, (৮৫) দামোদর, (৮৬) স্বামী, (৮৭) গোস্বামী, (৮৮) পরমগব, (৮৯) ভাঁগবত, (৯০) অকিঞ্চন 
(৯১) সন্ত, (৯২) নিষিধন, (৯৩) যতি, (9৪) ক্ষপণক, (৯৫) অবিষক্ত, (৯৬) উদ্ধপুণ্ড, (৯৭) মুণ্ডী, 
(৯৮) সজ্জন, (৯৯) নিধিবিষয়ী) (১০০) হরিজন, (১০১) আৌতী, (১০২) সাধু, (১০৩) বৃহদ্ধ তী, (১০৪) স্থবির, 
(১৪৫) তৎপর, (১৪৬) পৰ্য্যটক, (১০৭) আচার্য্য, (১০৮) স্বত্স্তনী:--দর্কদাকুল্যে এই অষ্টোত্বরশত সংখ্যক 
সন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্য।সিনামসমূহ কথিত হয়।। 
এই ভরি সন্ন্যাস বিধিই কলিকাঁলে একমাত্র বৈষ্ণব-সন্্যাস্বিধি। শ্রীমস্ভাগবত, উপনিষৎ ও সংহিতাদি গ্ৰন্থে 
এই ত্রিদণ্ড-সন্যাসের বহু বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মানব ধর্মশীস্বে (১২1১০) ত্ৰিদণ্ডের বিষয় এইরূপ 
উল্লিখিত হুইয়ীছে;__“বাঁগপ্ডোইথ মনৌদ ওঃ) কায়দপ্স্তথৈব চ। যন্মৈতে নিহিতা। বুদ্ধৌ ত্ৰিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥ 
্রীম্ভাগবতে ১১1২৩ অবস্তী নগরের বৈফব-ভরিদপ্ডি ভিক্ষুর বথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবক যতিপ্রকরণ, হাঁরীত 
সংহতি! ৬ অধ্যায়, সংবত্ত “সংহিতা ১১০ সংখ্যক গ্লোকে ও দক্ষ সংহিতা ১৩ গ্নোকে এই ভরিদরগু-সন্যাসবিধি বিশেষ- 
ভাবে বর্নিত আছে। ইহা ব্যতীত উপনিষদে ত্রিদণ্ডের অনেক প্রমাণ সাঁছে। 
বৈষ্ণবগণ পরমহংস। তাহার! বর্ণ ও আশ্রমধর্শের অতীত। ক্থতরাং তাছাদিগের বর্ণাগ্রমোচিত কাষায়- 
বন্তি পরিধান করা তীহাদের স্বত্ত ইচ্ছার অধীন । বৈষঃবগণকে পাছে লোকে বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত মনে 
করেন, এইরূপ বিচারে বৈষ্ণবকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবার জন্য তীহাদিগের বর্ণ এবং আমের চিহ্ন ধারণ 
করিবার আবগ্ক হয় না। কিন্তু মহাঁজনগণের এই মহদুদেশ্ না বুঝিয়া বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবের কোন বর্ন 
আঁখখমের বাঁহিক বেশ দেখিতে ন! পাইয়া অনেকে পরমহংস-বৈষ্ণবকে “অস্তজ শূত্র' মনে করিতেছেন। গৃহত্রত- 
আঁচার্য-ক্রবগণ কেহ বাঁ পরমহংস-বেষী বৈষ্ণবগণকে দিয়া মোট বহাইয়া, পদসংবাঁহন করাইয়া, তামাক সাঁজাইয়া 
ভৃত্য বিশেষের কাঁধে নিযুক্ত করিতেছেন। যে পরমহংন বেষের একটী কৌদপীনের একগাঁছা। সুত্র জগতের কোটা 
কোটী এশ্বধ্য, সার্বভৌমপদ এমন কি মুকিপদ ও অতি তুচ্ছ, সেই পরমহংস বেষের মধ্যাদ1 নানাভাবে লঙ্ঘিত 
হইতেছে । শুধু তাহাই নহে, কতকগুলি লোক কপট বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া, পরমহংমের সজ্জায় লোক 
$কাইয়া স্ত্রীলোক, ভড়-প্রতিষ্ঠা ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। শে কারণ কোন কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগণকে 
বৈফ্ণবাপরাধপন্ধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং প্রকৃত বৈষ্ণব পরমহুংনবেষের মরধ্যাদ। *ংরক্ষণের জন্য স্বয়ং 
মহজ-পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণব-বর্ণাশমৌচিত ত্রিদগ-সম্্যাস গ্রহণ করেন ও জীবের পক্ষে এইরূপ “কাঁয়মনোবাক্য দও 
গ্রহণ করিস নিরন্তর হরিভঙ্গন করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পস্থা’, ইহ! শিক্ষা দেন। 
__ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য রমদ্ধিষ্ু্বামী, ভরীমদ্রামানুচারধ, শ্রীধরগ্থামিপাঁদ ইহার| মকলেই আগ ীমন্মধবাচারধয 
একদৃ্ড-সহ্যাঁধ গ্রহণ করিলেন তিনি ত্রিদণ্ডী। শ্রীনিয়মীনন্দের ত্রিদণ্ডিত্ব দ্বৈত্বাদ্ৈত-বাঁদ প্রচারক ভাক্ষরীয়-ুত্র-ভ।ষ্য 
প্রমাণ করিতেছে) উহার! কায়মনৌবাক্য দণ্ড করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণদাস্তই আচার ও প্রচার করিয়াছেন! 
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খে নয় জন সঙ্গ্যাদী প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল পুরুষ সেই মাঁধবেস্ত্গুরী প্রমুখ বৈষবনবনিধিগণ সকলেই কাষায় পরিহিত। 
শীমাধবেন্দরের পুর্ববগুরুবর্গ গঞ্চরশজন সকলেই কাষায়ধারী। পরল প্রবোধানন্দ সরস্বতীগাদ তরিদ সঙ্গাস-বেষধারী। 
শীগৌরঙ্ছন্দর স্বয়ং কাষায়-বমন-বৃক । বাজমনেয়িশাধাস্থ কাত্যায়নগৃহ-সথত্রাহসারে উপরুর্ধাধ ও গরে টনৈর্ডিক 
হওয়ায় অর্থাৎ সমাবত্ত না করায় প্রীগোপালভ্, শণীবপা', প্ররুনাথ ভট্ট সকলেই কথায় বসন পরিধান করিতেন। 
তাহার] দকলেই আচার্য্য-গোস্বামী। 
শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি__শরণাগত ভক্তকে প্রগুরুপাদপগ্প ভজনের সকল ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। অতএব 
£তামরা শ্রীগুণাদপন্প হইতে সব প্রকার স্থব্যবস্থা পাইবে। এক্ষণে শরণাগতির বিষয়ই আলোচনা আবশ্বাক। শরণ।- 
পত্তি অন্ধার লক্ষণ, যথা-_-আস্ায় সুত্রে "অ্রন্ধ'ত্বন্রোপায়বজ্রং ভা সমখী চিত্তবৃত্তি বিশেষঃ” (৫৭)সাচ শরণাপত্তি লক্ষণা। 
অথাৎ কর্খ-জ্ঞান|দি অন্টোপায়-পরিত্যাগশীগ ভজ্ান্ুখী চিততবুতবিশেষই অদ্ধা। তাহা শরণাপতি লক্ষণযুক্ত। এই 
শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যন্বভার। বর্ণাশ্রধারি-গত কর্বুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদ্দিত হইয়াছে । হরি- 
ভজনকারীর সব্বপ্রথম যোগ্যতাই অন্ধ? । কোন প্রকারে কোন বিষুঃতীর্ঘে বা কোন ভক্তমজ্ঘারামে কপাপুববক 
মাগত বা অবস্থিত মহতের নিরপরাধে তাহার বাণী শ্রবণ, পাদম্পর্শ, স্ভাষণাদির দ্বারা যদি সঙ্গ হয়, 
তবে সেই সৌভাগ্য শন্ধার উদয় করায়। সাধুমুখে গ্রীহরিকথা আব করিবার গর খরা বা মহিমাজ্ঞান লাভ হয়। 
'ভক্তিতেই আমার মিত্যমঙ্গল অবগভাবী, ভক্তি বাতীত আর কিছুই করি ন--এইরূপ দৃঢ়তার নামই ‘শ্রদ্ধা’ ; তখন 
আপনা হইতেই কর্মকাণ্ডের প্রতিনিব্বেদ বাস্বাভাবিক ব| অতৃপ্তি বিতৃষ্ণ| আসে। অতএব পরতত্বের মহিমাজ্ঞানই 'আন্ধা?। 
ভক্তির মাহাত্ম/ ধাহাকে মাকুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে কর্শ-জ্ঞান, বৈরাগা ও অভ'ক্তুর মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে না। 
ভক্তিতে অন্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভির প্রতি বিহৃষ! আসে, ইহাই 'বরাণ),। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহ! 
স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়। অরন্ধ'-শব্দে ‘আদর’ বুঝায়। আদরহীন ভক্তিতে তত ফল হয় না) পদে পদে 
শিমের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী থাকে। লমন্ত অপরাধের মূলই ভগবান্‌, ভক্ত, ভক্তি ও তংমম্পকিত বদ্ধতে 
অনাদর। অনাদর ব! প্রেঠত। অস্বীকার ও অপরাধ কার্ধযকারণ-সন্বন্ধ-বিশিষ্ট। অতএব অশ্রন্ধা ও অপরাধ একই 
অপ্রাকৃত ও অসমোদ্ধ বস্তুর অপ্রাকতত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অশ্বীকঃরপুববর্ক নিজের সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে করিয়! 
সমালোচনা বা ছিত্রান্বেষণ করিতে যাওয়াই ম্রন্কার লক্ষণ। শ্রন্বা হইতেই ভক্ষিতে অহ্ষণ প্রযত্শীলত! টড 
কখনও ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রতি শৈধিল্যের উদয় হয় না। যদি কোন প্রকার হৃদয়দৌব্বল্য থাকে, পুণ্যকর্খাদিতে 








আনক্তি থাকে, তত্প্রতি৪ তখন গহণৰৃত্তি উপস্থিত হয়। 

অর্ধ] ‘লৌকিক’ ও "পানীয়" ভেদে দ্বিবিধ । ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি বা তৎসম্পকিত বস্তুতে লোকপরম্পরায় 
যে আদর বা তাহাদের মহিমংজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, তাহা “লৌকি কী শ্রদ্ধা”; আর লা জানবার জন্য 
যে-সকল বিধান কথিস্জাছেন, তাহা পরমমঙ্ূলমর বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত বিশ্বাসই “শাসীর-শধা,। এই শাষীযু- 
অদ্ধা অনন্ত! ভক্তির মূল । এই অহা অপরধের জননী অশ্রদ্ধাকে নষ্ট করে। এই শ্রদ্ধার দ্বার! ভগবত্বোষণ হয়। ভগবান 
ভক্ত ও তস্ততে জীবের আদর দেখিলে ভগবান সন্ত হন। শাহরী-্র্া হইলে পাপ থাকে না; যদ বা দৈবাৎ পাপ 
উপস্থিত হয়, তাহাতে আদর থাকে না। লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত লাগে ; তখন গস 
আর পাপ করে না, শীপ্রই পাপ ছাড়িয়া দের। যাহার মনে কোনরূপ কশাঘাত লাগে না, তাহার শ্রদ্ধা-লেশও হয় 
নাই। শাহীয়-অন্ধার উদয় হইলে বর্ণাশমধর্্ স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণাশ্রমধ্শ্ ছাড়িবার 
প্রবৃত্ত শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বপবুদ্ধি করিয়। বিষ্ণুর সহিত যে ভেদবুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ ও 
স্বরপতঃ বর্ণাঅ্রম ত্যাগ শাহীয়-্রদ্ধার তটস্থ লব্বণ। শাস্ত্রীয়-অরন্ধাবান্‌ বর্ণাপ্রম পরিত্যাগ করেন বলিয়া! কোন পাপ- 
প্রবৃত্তি পোষণ বা পাপকাবে)র অনুষ্ঠান কেন না। যদ্দি বা দৈবাৎ কোনও পাপপ্রবুত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি 
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চিন্তা করেন, শ্ীবিষুঃ ত' পাপ করিলে অসন্থষ্ট হইবেন, ফলে আমার অপরাধ হইবে, ভঙজগনো নতি হইবৈ না এই 
চিন্ত। শ্রভগবান্‌ই অস্তধ্যামিস্থতে আদ্দালুর হানে উদয় করান; তখন আর তাঁহার পাগাই্টানের ইচ্ছা হয় না। 
শরতাৎপর্ধযে বিশ্বাসের নামই ‘শরদধা'। ‘ভগবান, ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্য-কীত্তনকারী শান যাহা 
ধলিতেছেন, তাহা! আমার একান্ত নিশ্চিত মঙ্গলের জন্তই?_এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসই দ্ধ" । শান্স শ্ীভগবানের 
অনন্যা! ‘শরণাগতি’র কথাই বলেন। এই পৃথিবীতে কেহই দুঃখ বা বাধাপ্রাপ্ত সখ চাহে না। এই বাধাটাই 
আশঙ্ক। বা ভয়। এই ভয় তথাকথিত সুথকে দুঃখে কণাস্তরিত করে। এই বিত্ন ও আতঙ্ক দয় করিয়া শান্স 
অশরণকে শরণ, শোকগ্রত্তকে সাতবমা ও ভীতকে আশ্বীম প্রদান করেন। শরণীগত না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ 
পাওয়। যাইতে পারে না; পদে পদে ভয়, বাধা ও বিস্ব আসবেই । শান্ত এই পরম সত্যোর সন্ধান প্রদান করেন। 
শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও কাৰ্য্যই এই যে, তাহা শরণাগতি’র কথা কীর্তন করেন। অতএব মেই শরণাগতির় শিক্ষক 
শান্তর বাক্যে যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহারাই শাস্ীয়-শরদ্ধার উদয় হইয়াছে জানিতে হুইবে । ছয়প্রকার 
শরণাগতির উদয়ই শান্দীয়-শন্ধার লক্ষণ । 
শ্রদ্ধ৷ হইলে কর্মকাণ্ডে বা বর্ণাঙ্র মধশ্ম-পাঁলনে আঁস্তরিক উৎসাহ বা “অপাঁলনে দোষ হইবে এই ভয়ও থাকে না। 
বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না। আবার বর্ণীরমধন্-ত্যাঁগের পর ষদি ভক্তযনুষ্টা-টাও বৌ দক্রমে না হয়, তাহ! 
হইলে তজ্জগ্ত প্রায়শ্চিন্তও করিতে হইবে না। ভগবদাদেশরূপ বর্ণাত্র্ধন্ম-ত্যাগের পর পতন হইলে যদি তাঁহার ফলে 
নি্যৌনিতেও জন্ম হয়, তাহা। হইলেও পুৰ্ব জন্মে যে পধাস্ত ভগবছুপাপনারূপ চিদঞ্ুখীলন হইয়াছিল, তাহাঁয় পর হইতেই 
ভজনে অগ্রনূর হওয়া যাইবে । একেবারে ‘কেঁচে গণ করিতে হইবে ন1। অঁহলাদিনী-শক্তির কপার সে-স্থানে অভাব 
হুইল না। তথায় ক্ষতির কিছুই নাই। গীতার “লব্র্বর্শান্‌ পিত্যজ্য”-ক্পোকে শ্রীকৃষ্ণ সত্বগ্ুণ-সম্পকিত ত্রথজ্ঞান 
পরাস্ত পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ীর-অদ্ধা থাকিলে অনন্যা ভক্তি থাকিবে ; অনন্য! ভক্তি থাকিলেই 
চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়! অভীষ্টদেবের সুখ হইতেছে কি ন!_এই চিন্ত করাইবে। শ্রীভরত মহারাজ 
একমান ্রীনটামাশ়্ ব্যতীত অন্য কিছু করেন নাই। তিনি যজ্ঞাদি অন্য যাহ! কিছু কাৰ্য্য করিতেন, তাহাও 
প্রনামাগয়েই করিতেন। ইহাই অরন্ধা। অর্ধা ব্যতীত অনন্যা ভক্তি হয় না। অতএব শর্ধা অনন্তাভক্তির বিশেষণ। 
 অনস্া ভক্তি বিধি-সাঁপেক্ষা নহে) অগ্নির দাঁহনের স্তায় তাহ! স্বভীবিকভাবেই ফল দেয়। নিরস্তর ভগবৎ 
স্বখামুনদ্ধানমুলে যে নববিধা ভক্তি, তাহার স্বভাব এই যে, তাহ! গর চগবান্কে ভালবাপিয়া 'স্থখী’ দেখিতে প্ররোচিত 
করে, ভগবান্‌কে ‘যথাসব্বস্ব' বলিয়া বোধ করায় । নববিধা ভক্তির গঠনেই এইরূপ ফলদায়িণী শক্তি আছে। 
শন্তীয়-এদ্ধার সহিত অনন্যা! ভক্তিতে শীস্ ফল হয়। শাস্ত্ীয়-শ্ধা ব্যতীত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে বিলদ্বে ফল 
পাওয়! যায় । অন্ধ৷ ন! থাকিলেও যাহার! মূর্খ ও অকুটিল, তাহার! ভক্তির'আঁকার-মাত্র অনুষ্ঠানের দারা ভগবাস্তর্গত 
ব্ৰহ্মমাক্ষাৎকার লাভ করেন। এখানে কিন্তু 'অদ্ধা-ও হেলার দ্বারা সমান ফল অর্থাৎ মুক্তি হয়’ মনে করিয়া 
জানি শুনিয়! হেল! করিলে মহাঁদৌরাত্রয হইয়া যাইবে। অজ্ঞাত-ভাবে হেলাপুর্বক হইলেও যদি অপরাধ ন! থাকে, 
তাহা'হইলেই. ফল পাওয়। যাইবে J কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জানিয়! শুনিয়া হেলা করে, তবে তাহাতে ভক্তি বাঁধা" 
প্রাপ্ত হইবে ১ ঘেমন, কাষ্ঠ আঁদ্ থাকিলে অগ্নির শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেণরাজের মাৎস্য্যের অস্তিত্ব-নিবন্ধন 
ভগবন্থাম-উচ্চারণরূপ ভক্তির বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল। 
ৰ হার এইটুকু হয় নাই, তাহার শ্রদ্ধাও হয় নাই! 
খবর ৮৮১১১৮ দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ায় অনাদর উপস্থিত হয় না। অরদ্ধাযুক্ত হইয়া, ভজন করিতে 
করিতে অশদ্ালু হইয়। পড়িলে অপরাধ-ফলে ভজন স্থগিত হইয়া যায় । অন্ধীবান্‌ স্বর্ণ-লাভ বিষয়ে সিদ্ধি-লিগ্স,র সার 
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০০ হা৬-..-৩৩০, 


শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি ডী 


সিদ্ধি লাভ করা পর্যাস্ত নিরস্তর নিরলস হইয়া অব্যাহত গতিতে মহতের অন্ব্তন করেন। অ্রদ্ধলুর দম ( কাপট্য ), 
প্রতিষ্ঠাশা অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে কিছু আখেরের বাবস্থা করিয়ালইবার বুদ্ধি বা মহতের প্রতি অপরাধ থাকে না। 
প্রশ্ন হইতে পারে, ীচিত্রকেতুর ন্যায় শ্ীপ্্ষণের ভক্ত ও ওশাস্রীয়-্রন্ধালুংও ষধনভীশিবের চরণে অপরাধ হইয়াছিল, 
তখন জীবের সম্বন্ধে আর কি কথা? বস্তুতঃ চিত্রকেতু নিজ বৈফব-স্বভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া বৈষ্ণবের স্বরণ না 
জানিবার ব| অনাদর করিবার যে আকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তৎফলে অত্রন্ধার আকার প্রকাশিত হইপাছিল। 
তিনি উহা! সাধকের সতর্কত!-বিধানের জন্তই অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রার্ব-কম্মক্চলে বা পাপ-বশে যদি অন্ধালু 
সাধকে বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই ইঞ্টদেব অনন্ত হইয়াছেন, না হইলে এন্ধপ বিষয় 
দিলেন কেন? তখন তিনি যনে মনে কেবল গণ বা আত্মধিক্কার করিতে থাকেন। ইষ্টদেবের হখাহদন্ধান-স্থৃতি 
ও আত্ম ধিকার-বৃত্তি থাকিলে বিষ্য়-সংস্পর্শ ঘটিলেও বিষয় কিছু করিতে পারে না। 
গ্রগীতার “অপি চেৎ হ্ছুরাচারো"-বাকে সগুণা লৌকিকী অন্ধার কথাই বলা হইয়াছে । শাঙ্গীয়-অন্ধায় পাগ- 
প্রবৃত্তিই থাকে না, কদাচিৎ প্রতীয়মান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিকা শ্রদ্ধায় পাপপ্রবৃত্তি 
বেশীক্ষণ থাকে ন, শীঘ্রই সবাচারে চিত্ত আকুষ্ট হয় এবং শাস্ত্রীয় ব। স্বতময়ী শ্্ধা লাভ করিয়া ওকান্তিকী ভক্তি ক 
শাস্তি বা নিষ্ঠাতে উহ! পর্যবসিত হয়। অতএ লৌকিকী শ্রন্ধাও ব্যর্থ নয়, কশ্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রে্ঠ। লৌকিকী 
অদ্ধ! সত্বগ্ুণের উদয় করায়। লৌকিক শ্রন্ধালুর আপাত-পাপাচরণ তহার সংধুত্বের ব্যাঘাত করে না। রজগ্তমো- 
গুণের দেবতাকে পূজা করিলে সবগ্তণের উদয় হয় না। সুতরাং লৌকিক-অন্ধালুর রজন্তরমোগুণের দেবতার 
প্রতি স্বত্-বুদ্ধিতে মহিমাজ্ঞনের উদয় হয় না। লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলেই শাস্বীয়-শরা হয়। লৌকিকাঁ 
শ্রদ্ধায় ভক্তদের মাহাত্মা সত্য কি মিথ্যা এইকপ বিচার উপস্থিত হয়) যেমন, শ্রীবিষ্ণুরণামৃত্ের মহাআ্য শুবণ 
করিয়া প্রথমে মনে বিচার উপস্থিত হর যে, ইহা কি সত্য ? তখন একটা যুক্তিও হৃদয়ে আদে--যি ব্যবহারিক 
মণি মন্ত্র ও উধধিএই অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকে, তাহা। হইলে অপ্রাকৃত ভাগবৎসম্বব্ধি বস্ত শ্রীচরণামুতে যে অবিচিন্ত্য 
প্রভাব থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? এইভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাসের অশ বিদুরিত হইয়! 
বিশ্বাও নিশ্চিত হয় এবং তখনই শ্রদ্ধা পুর্ণতা লাভ করে। 
ভক্তিতে যাহার লৌ ককী শ্রদ্ধাও হইয়াছে, তাহাকেও করে উপদেশ দিতে হইবে না। যাহার শর] হইয়াছে 
তাহার আর কর্ম।বিকার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানকেই 'অদ্ধ। বল! যায়। কিন্তু যে অজ্ঞ, তাহার ত’ সমস্ধজান নাই, 
স্থতরাং তাহার শ্রন্ধাও নাই। এন্ত যদি স্পষ্টভাবে কোন স্থানে শ্রদ্ধা না দেখ! যায়, তথায় কোন প্রাচীন সংস্কার 
অনুমান করিয়া হরিকথা-অবণের ফলে তাঁহার শ্রদ্ধ। হইতে পাঁরে,_এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাঁহাকে হরিকথা বলা 
যাইতে পারে। অনেক সাধারণ সভাসমিতিতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও থাকিতে প.রেন__এইরূপ অমুমান করিয়াই হরি- 
কথ! বলা হয়; নতুবা, অশ্রন্ধালুকে হরিনামের উপদেশ করিলে অপরাধ হয়। এইরূপ কোন প্রাচীন সংস্কার 
কাহারও মধ্যে সুপ্ত আছে কি না) তাহা একমাত্র প্রকৃত সাধুই বুবিয়া ব্যবস্থা করিতে গারেন। 
প্রীভগবতকথায় শান্ত্ীয়-শরদ্ধা থাকিলে আর কর্মকাণ্ড করিতে হয় না। ভক্তিমাত্র অর্থাৎ ভক্তির আকারমাত্র 
দেখা গেলে অবশ্য শ্রদ্ধার দরকার নাই। যেমন, অজামিল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া শব্দবহ্মের আকারটা উচ্চারণ (অর্থাৎ 
ভক্তিমান্র) করিয়াছিলেন; এখানে শ্রদ্ধা নাই, অপরাধ ছিল ন! বলিয়া ফল পাইয়া গেলেন। শ্রীকপিল দ্বেব 
বলিয়াছেন,_ভো ৩২৫।২৫) ‘সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ময-প্রকাশক শুদ্ধ কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে- 
সকল কথা শ্রুত হয়, তাহা সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির পৎশ্বরূপ আমাতে অর্ধা তৎপর ভাবভক্তি 
ও তৎপরে প্রেষভক্তি যথাক্রমে উদ্দিত হয়। এই গ্লোকে যে সাধুগণের প্রসন্দের কথ! উক্ত হইয়াছে, তাহা 
উনের পূর্ধাল, পরাঙ্ররূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ স্থবাহদন্ধানময় অভিনিবেশ বা আবেশের সহিত যে প্রকৃষ্ট সঙ্গ, তাহ! নহে। 


২০৪ ভঞ্জন সন্দর্ভ 


সাধনভক্তিতে অন্ধা ও রুচির তারতম্য ; আর রতি ও প্রেমে উল্লাগের তারতম্য হয়। “ভক্তি-শবে এস্থামে ‘প্রেম- 
ভক্তি' | ‘রতি’ বা ভাবভক্তি, ‘ভক্তি’ বা প্রেমভক্তি ভজনের পরা । হায় ও কর্ণের যে রসায়ন অর্থাৎ 
রবণীর্ঘ উৎসাহ, তাহা ভজনের পুরা, ইহ। ভকতিমাত্র 5 তখনও অনন্য! ভক্তি আঁরস্ত হয় নাই । যদি নিরস্তর প্রীতির 
সহিত শ্রীহরিকথা-খ্রবণের অনুষ্ঠান করা যায়, তাঁহ। হইলে শান্ত্রীয়-অদ্ধার উদয় হয়। শান্মীয়-এ্রদ্ধার সহিত ভজন 
করিবার ফলে সাধ্যভক্তিতে ‘রতি’ ও প্রেমের উদয় হয়। 
শরণাগতি ব্যতীত ভক্তি সিদ্ধ হয় ন1। জীবের কৃত্য শরণীগতি, তারপর আর সমস্ত জীভগবানের কৃত্য ; যথা- 
গীতায় পসর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র 1৮ ইহা সাধকের ; শরণাঁগতির পর “অহং ত্বাং সর্ধ পাপেভ্যো 
মোক্ষয়িয়ামি মা শুচ:।” নিজের সমস্ত অহমিকা, সম্পত্তি, চেষ্টা ও বৃত্তি সমস্তই স্বত্ত! বা নিজকাধ্যে না লাগাইয়া 
ভগবদধীন ব1 তদীয় স্ুখানুসন্ধানে নিয়োগ । সেই খরণাগতি উপাসন্ত, উপাসনা ও অধিকার ভেদে বহুবিধ । তাহার! 
অঙ্গ|দী-ভেদে প্রত্যেকে ছয় প্রকার । অঙ্গী-_গোগু তবে বরণ, অন্য পাঁচটা অন্ঘ। শ্রীভগবানের প্রকাশ ভেদে-_গোপ্যার 
বৈশিষ্টাভেদে শরণ গতির ও বহু বৈশিষ্ট্য । অ্িকার-বৈশিষ্ট্য ভেদেও শরণাঁগতির বৈশিষ্ট্য বহু ৷ কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ 
মধ্যম, কনিষ্ঠ উত্তম, কনিষ্ঠ মধ্যম, মধ্যম মধ্যম, উত্তম মধ্যম, কনিষ্ঠ উত্তম, মধ্যম উত্তম ও উত্তম উত্তমাদি শুর ভেদে 
এবং শ্রদ্ধার, সাঁধুসদ্দীর, ভজনক্রিয়ার, অনর্থ নবৃত্তির তারতম্য, নিষ্ঠার তারতম্য, রুচির প্রকাশের তারতম্য, আসক্তির 
তরল ও গাঁঢ়তা ভেদে, ভাবের উদয়ের তাঁরতম্যে ও প্রেমের তারতষ্যে উক্ত ছয় প্রকার শরণাগতি বহুবিধ । 
আবার শ্রীবলিমহারাঁজের শরণাগতি, শীপ্রহলাদমহারাজের শরণাঁগতি, শ্রীহন্মানের শরণাঁগতিঃ শ্রীপাঁগুবগণের, 
যাদবগণের, প্রউদ্ধবের ও ্রীব্রবাসীগণের শরণাগতির উত্তরোত্তর জেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদে ব্হুব্ধি। আবার 
ভাঁবহীন ও ভীবযুক্ত বা সহন্ধযুক্ত পঞ্চরসিকতেদে উক্ত বড়ছ্ শরণাগতি অসংখ্য প্রকারের । তৎগরে ্ৰমন্মহাপ্ৰভুর 
ভক্তগণের মধ্যে উক্ত শরণাপত্তির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অপূর্ব ভাবধারায় বিভাবিত হুইয়া মহাবৈচিত্রি দ্বারা স্থশোভিত 
ও রসময়, উদীরধ্যময় হুইয়া গৌরভক্তে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ষড়ঙ্ খরণাগতির আত্মসমর্পণ ও নবধ! ভক্তির 
আঁত্মনিবোন একই । তবে প্রথমদিকে আত্মসমর্পণকারীর নিজের বা সমর্পণকারীর কিছু পৃথক্‌ সত্বাভিমান থাকে, উহা 
ঘখন পূর্ণা ও শুদ্ধ হয় তখনই ভক্্যংঙ্গের নিবেদিতাআঁর পৃথক সত্বার আর কোনও অভিমা নই থাকে না, তাঁহ! পূর্ণ 
কৃষ্ণ-স্ুখেচ্ছামত্নী ভাঁবে বিভাবিত হইয়া! উজ্জলতা৷ ধারণ করে এইমাত্ৰ বৈশিষ্ট্য । সমস্ত ভক্ত্যংদ ও সাঁধনক্রমের মধ্যে 
শরণাঁপতি থাঁকিবেই। 
ভক্ত চতৃষ্টয় শ্রীল বাঁবজী মহারাজের আচরণে বিদায় লইয়া পরদিন শ্রীনবস্ধীপে পৌছিলেন। বাহৃতঃ বিদায 
লইলেন বটে, কিন্তু বিদায় গ্রহণ কালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অগ্রাকৃত নিষ্ষপ্ট স্নেহ ও কৃপাকর্ষণ তাহাদের 
হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিল। : 
ইতি ভজন সন্দর্ভ পঞ্চম বেন্ত অভিধেয় বিলাস অধ্যায় সমাপ্ত । . 

















